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দ্বিতীয় সংস্করণ 


বিচ্োদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড! 


অনিলকুমার বসাক এম. এ. 


অমূতরগ্জন চক্রবর্তী এম. এ. 
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৭২ মহাত্বা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৭০০৯৯ 


দ্বিতীয় নংস্করণ 
অগস্ট ১৯৬৫ 


বিস্কোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিষিটেডের পক্ষে 
শ্রনরুণকুষার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত 


প্রথম খণ্ড প্ীমর়ণকুষার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 
জ্ঞানোদয় প্রেস, ৫৫বি কবি স্বকাস্ত সরণি, কলিকাত| ৭***৮: হইতে মুদ্রিত 
দ্বিতীয় খণ্ড শীপ্রদীপক্ষার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 
টাইপোগ্রাফার্স অব ইত্ডিয়া ৩৬-এ তালপুকুর রোড, কলিকাতা ৭০**৮$ হইতে মুদ্রিত 


বিষয়সূচী 
ভূমিকা; অর্থনীতিক শব্দ ও মূল ধারণাবলী ১১১২১ 
অর্থবিস্যাচর্চার প্রয়োজন কি ১১ অর্থনীতিক শব্বাবলী ও অর্থনীতিক 
সমস্তাবলীর উৎস ১'২ এল অর্থনীতিক সমহ্যাবলী ১৮ 'র্থবিদ্ভা কাকে 
বলে : সংজ্ঞা ১১৩ অর্থবিস্া হল একটি সমাজবিজ্ঞান ১১৪ অর্থনীতিক 


তত্ব ও কর্মনীতি ১১৮ অর্থনীতিক লক্ষ্য ১.৯ অর্থবিঘ্যা ও মন্তান্ত 
সমাজবিজ্ঞান ১২০ । 


ভোগ ১২২--১ ৭২ 
ভোগ ১২২ উপযোগ ১২২ প্রান্তিক উপযোগ ১২৩ ক্রমহানমম'ন 
প্রান্তিক উপযোগ বিধি ১২৪ প্রান্তিক উপযোগ ও দাম ১২৬ 
পরিবর্ততার/মমপ্রান্তিক উপযোগ্/সর্বাধিক তৃষ্চির বিধি ১:২৮ ভোগীর 
উত্বত্ত ব| ভোগে+্ছত্ব ১৩২ চাহিদার তত্ব বা বিধি ১৩৫ চাহিদার 
স্থিতিস্থাপক-া ১৪৩ চাহিদ'র স্থিতিস্থাপকতা ও করভারের বণ্টন ১'৫৪ 
অপক্ষপাত রেখা £ চাহিদার বিক্ষল্প ব্যাখা ১৫৬ উৎপাদক সংস্থার দিক 
থেকে দ্রব্যের চাহিদা ১৬৫ আয় তালিকা ব| আয় রেখা ১৬৮ 


উগ্পাদ্দন ও উৎপাদন খরচ ১৭৩--১'১১৯ 
উৎপাদন ১৭৩ উৎপাদনের উপাদানসমূহ ১৭৪ উপাদ্দানসমূহের 
পারস্পরিক সহযোগিতা ১৮২ উৎপন্ধের বিধি ১:৮৫ উত্পাদনের খরচ 
১-৯* এহবল্লকালীন খরচ তালিকা ও রেখা ১*৯৪ স্বল্পকালীন খরচ রেখা- 
সমূহের অনুমিত শর্তাবলী ১১০১ কারবারী সংস্থার দীর্ঘকালীন উৎপাদন 


খরচ ১১০৪ যৌগান রখ'সমূহ ১১*৯ যোগান ১১১১ উৎপণ্দন £ 
সম-উতৎপনন রেখাভিত্তিক বিশ্লেষণ ১১১৪ 


পণ্যের দাম নির্ধারণ ১-১২০--১১৬০ 
বাজারের গঠন £ কয়েকটি মূল ধারণা/ছক ১১২০ ভারসাম/ দাম নির্ধারণ 
১১২৭ সময় ও ভারসাম্য ১১২৯ উৎপাদন বিধি ও দীর্ঘকা্ীন দ"ষ 
১১৩২ চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন ও ভারসাম্য ১১৩৩ ক'রবারী 
সংস্থার ভারসাম্য ১১৩৬ একটেটিয়া কারবারের উৎপত্তির কারণ ১১৪৪ 
একচেটিয়া! বাঞ্ধারে ভারসাম্য দ'ম ও উতৎপস্নের পরিমাণ নির্ধারণ ১১৪৫ 
একচেটিয়া! কাঁরবারীর ক্ষমতার সীমা ১:১৫* দ্ীম “ভেদ ১১৫১ একচেটিয়! 


(1 ) 
ঝেকমুল্ক প্রতিযোগিতার বাজারের পরিস্থিতি ১১৫৫ দ্াম-উৎগক্ধ 


ভারসাম্য ১১৫৭ বিক্রয় খরচ ১১৭৮ অলিগোপলি মুষ্টিমেয় বিক্রেতার 
বাজার ১১৫৯ 


৫ উপাদান আয়ের বণ্টন ১১৬১--১২০১ 
উপাদানের দাম ও আয় ১১৬১ উপাদানের দীষ নির্ধরণের তাৎপর্য ১১৬২ 
আয় বণ্টনের প্রান্তিক উৎপাঁদনশীলতার তথ্য ১'১৬৩. উপাদদান-দাম নির্ধারণের 
আধুনিক তত্ব ১১৬৬ অর্থনীতিক খাজন! বা বিশুদ্ধ খাঞ্জনা ১১৬৮ 
রিকারডো'র খাজনা তত্ব ১১৬৯ খাজনার আধুনিক তত্ব ১১৭০ খাজন! 
ও দম ১১৭৩ থাজনাজাতীয় আয় ১১৭৫ খাজন1 ও অর্থনীতিক প্রগতি 
১১৭৬ অন্থান্ উপাদানের আয়ে খাজনার অংশ ১১৭৭ মজুরি ১১৭৯ 
প্রকৃত মজুরি ও আধিক মন্তুরি ১১৭৯ মজুরি সম্পর্কে প্রান্তিক উৎপাদন- 
শীলতার তত্ব ১১৮১ মজুরির চাহিদা ও যোগান তত্ব ১১৮৩ শ্রমিক 
ইউন্য়িন ও মজুরি ১১৮৫ মজুরির সাধারণ স্তর নির্ধারণ ১১৮৭ সুদ ১১৮৭ 
সুদ ও পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলঙার তত্ব ১১৮৯ সুদ সম্পর্কে খণযোগা 
তহবিলের তত্ব ১১৯০ ম্ুদ সম্পর্কে কীন্সের নগদ পছন্দ তত্ব ১'১৯২ 
স্থদের হার ও অর্থনীতিক অগ্রগতি ১১৯৪ মুনাফ! ও মুনাফার গ্রকৃতি 
১১৯৫ মুনাফার উপাদান ১১৯৬ স্বাভাবিক মুনাফা! ১১৯৭ মুনাঙ্কার 
হারের সমভার ঝৌঁক ১১৯৮ মুনাফা! সম্পর্কে ঝুঁকি বহন তত্ব ১১৯৯ 
মুনাফা সম্পর্কে অনিশ্চয়ত] বহুন তন ১২০০ মুনাফার গতীয় তত্ব ১২০০ 


৬ বিনিময়ের উপায় ২'১--২৪৭ 

অর্থের প্রকৃতি ২১, অর্থের কাজ ২১১ মুদ্রামান ব্যবস্থা ২'৪, অর্থ ও দামস্তর 
২৯ টাকার দাম বাড়ে বা কমে কেন ২'১* মুলাত্তরের পরিবর্তনের পরিমাপ £ 
হছচক সংখ্য। ২'১৪ মুদ্রাম্কীতি ২১৭ মৃ্যন্তর পরিবর্তনের ফলাফল ২'২৭ 
প্ণ'-এর তাৎপর্য ও প্রকৃতি ২২৯ ব্যাঙ্ক ২৩০ খণহৃটি ২৩৪ টাকার 
বাজার ২২৮ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও খণনিয়ন্ত্রণ ২৪১ পরিমাণগত খণনিয়ন্ত্রণ 
পদ্ধতি ২৪২ খণের গুণগত ও বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ২'৪৬ বিকাশমান 
দেশে কেন্দ্রীয় ব্যান্থের বিশেষ ভূমিক| ২৪ 


৭ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ২'৪৮--২'৬৯ 
আত্র্জাত্তিক বাণিজ্যের ভিত্তি ২:৪৮ আস্তর্জাতিক বাণিজ্োর লাস ২'৫১ 
বাণিজ্যের হার ২৫১ অবাধ বাণিজ্য বনাম সংরক্ষণ ২৫৩ বাণিজ্যের উদ্ধত 
২:৫৭, কেনদেনের উদ্ধত ২:৫৮ আন্তর্জাতিক লেনদেনের তারসামা ২৫৯ 
লেনদেনের উদ্বংতের ভারসাম্যহীনগার সংশোধন ২ ৫৯ বিদেশী মুদ্রা ২:৬১ 


(11) 
বিনিষয় হারের ওঠানামার কারণ ২'৬৪ বিদ্দেণী মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ২'৬৬ 
মুদ্রার অবমূল্যায়ন ২৬৭ 


৮ বাণিজ্য চক্র ২৭২৮২ 
সংজ্ঞা ও প্রকৃতি ২৭০ বাণিঙ্গ্য চক্রের কারণ ২৭৪ বাণিঙ্গ্য চক্রের নিয়ন্ত্রণ 
২:৭৪ 

১ রাষ্ট্রের অর্থসংম্থান ২৮৩-২'৯৮ 


সরকারী বনাম ব্যক্তিগত অর্থসংস্থান ২৮৩ রাষ্ট্রের বায় ২৮৪ রাষ্ট্রের মায় 
ও রাক্জশ্বের উৎস ২৮৬ কর নীতি ২৮৭ করঘাত ও করপাত ২৮৯ প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষ কর ২৯১ সরকারী খণ ২৯৩ ঘাটতি ব্যয় ২'৯* 

১০ তুলনামূলক অর্থনীতিক ব্যবন্থা ২'৯৯-২"১০৯ 
অর্থনীতিক ব্যবস্থা ২৯৯ ধনতন্ত্র ২৯৯ সষাজএস্্র ২১০৩ মিশ্র অর্থনীতি 
২১৯৬ ভারতের মিশ্র অর্থনীতিক ব্যাবস্থী ২১০" 
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টি ০.4 


ভূমিকা হ অর্থনীতিক শব্দ ও 
মূল ধাঁরণাবলী 

(ভোগ 

উৎপাদন ও উৎপাদন খরচ 

পণ্যের দাম নির্ধারণ 

উপাদান আমের বন্টন 


১ ভূমিক। 


[710000০1700 


অর্থনীতিক শব্দ ও মূল ধারণাবলী 


চ০০0)01৬70০70575 4১10 1345100০০09 80157715 


১. ১. ভার্থবিষ্ঠ। চর প্রয়োজন কি? | 9 919৫ 18007017105 ? 

১, নানান প্রাকৃতিক সম্পদে ভারত সমৃদ্ধ হলেও, ভারতবাসী এণ্ত গরিব কেন? 
ত্বাধীনতা লাভের পর থেকে দেশে কলকারখানা], জিনিসপত্রের উৎপাদন এত 
বেটেছে, তা সত্বেও বেকার সংখ্যা ও জিনিসপত্রের দরদাম বেডেই চলেছে কেন? 
কুষির উৎপাদন বাড়ছে কিন্তু নেই সাথে দেশে গর্ধিব চাষী ও খেতমজুরের 
সংগাও বাডছে কেন? স্বাধীণভা লাভের পর থেকে ধনী আরও ধনী এবং গখিব 
আব গাব হচ্ছে কেন? কলকারখানার ও খেতধামারের উৎপাদন ক্রমাগত বুদ্ধি। 
দ্রবামূল্যস্তণ হাসঃ বেকারদের কাজের সংস্থান, সাধারণ মান্তবের আয় এব" জীবন- 
যাঁদাপ মান বুদ্ধি সুনিশ্চিত কার উপায় কি? দেশের হাতে যে সম্পদ বা সম্বল 
রয়েছে তার অধিকাংশ শিল্পের উন্নতি ও প্রপারের জন্য খরচ করা উচিত, না, কষির 
উন্নয়নের জন্য ব্যয় কর] উচিত? মান্তষেণ বঙ্ঙমান অভাব দূর করার উপযোগী ভোগ্যপণ্য 
সামগ্রী বেশি করে উৎপাদন করা উচিত, ন!) ভবিষ্যতে ভোগ্যপণ্য সামগ্রীর উত্পাদন 
বাচানোর জন্য এখন বেশি কনে পুগিদ্রবা (যেমন যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) উৎপাদন করা 
প্রয়োজন? আমাদের সম্পদের বেশির ভাগ কি গ্রতিরক্ষার শক্তি বুদ্ধিব ভন্ত 
বাক্হার করা উচিত, নাকি ত। দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নেব জন্য ব্যয় করা উচিত? 
দেখের জনঠাংগ্যা বুদ্ধির হার কি কমানে! চিত? তাহলে তার প্রপষ্ট উপায় কি? 
অর্থণীতিক উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমাদের ছেশের পক্ষে কোন্‌ ধরনের 
কাণিগরী কলাকৌশল ও পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী? আমাদের কি এমন পদ্ধতি 
গ্রহণ করা উচিত যাতে যন্ত্রপাতির তুলনীয় শ্রমিক বেশি লাগে, না, এমন পছ্ছতি 
অথলম্বন করা উচিত যাতে শ্রমিকের তুলনায় যন্ত্রপাতি বেশি লাগে? মুদ্রাম্ীতিকে 
সকলে খারাপ ধলে কেন? তাঁদূর করার উপায়ই বাকি? এমনি হাজার হাজার 
প্রশ্ধ আজ আমাদের সকলেরই মনে । 


২, কৃষকরা জানতে চান, ফসলের উৎপাদন খরচ কমানোর ও শ্বাধ্য দাম 
স্থপণিশ্চিত করার উপায়টা কি? কারখান।ব মালিকরা জানতে চান, উৎপাদন 
খরচ কমানোর, উত্পাদন ও বিক্রিৰ পরিমাণ বাড়ানোর এবং উৎপন্ন সামগ্রী 
শাভজনক দামে বিক্তি করার উপাঁয়টা কি? কারবারীরা জানতে চান, কারবার 
পরিচালনার সর্বোৎকষ্ট পন্থাট] কি? শ্রমিক-কর্মচারী সাধারণ মানুষ জানতে চান, 
ঠাদের আয় বাড়ানোর উপায়টা কি? তরুণ ও যুবক কর্মপ্রার্থীদের জিজ্ঞাস্ত, কোন্‌ 
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ধরনের কাজে বেকার হওয়ার আশঙ্কা কম? রোজগারী মানুষের সমস্যা, আয়ের 
কতটা সঞ্চয় এবং কতটা! খরচ করা উচিত? 

৩. এমনি হাজার হাজার প্রশ্ন হল মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন», আর এই সব 
প্রশ্নের অঠিক সমাধানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশের সরকারের জাফল্য 
বা অসাফল্য, স্থায়িত্ব বা পতন, দেশের সমৃদ্ধি বা দারিদ্র্য এবং আস্তর্জাতিক শাস্তি 
ও সমৃদ্ধি। আর একমাত্র অর্থবিদ্যাই পারে এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে । 


৪. তাই আজ ছুনিয়ার এমন কোন দেশ নেই যার সরকারের একটি দিনও 
অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ ছাডা চলতে পারে । এমন উন্নতিশীল আধুনিক কারবারী 
সংস্থা নেই যা অর্থনীতিবিদ্দের মতামত ও গবেষণা! ছাড়া চলে। ভারতের কথাই 
ধরা যাক। অর্থনীতিক সমস্তাগুলির সমাধান ছাডা রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে অম্পূর্ণ 
হতে পারে না সে সত্য উপলব্ধি করেই ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস সভাপতি পদে 
নির্বাচিত হয়ে স্থভাষচন্দ্র বন্থ জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠনে উদ্যোগী 
হয়েছিলেন । সেই পথে অগ্রসর হয়েই স্বাধীনত। লাভের পর ভারত সরকার গঠন 
করেন যোজন1 কমিশন । সেই যোজনা! কমিশন এখন দেশের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য- 
সরকারগুলির প্রধান উপদেষ্টায় পরিণত হয়েছে । পঞ্চবারিক যোজনাগুলি হয়ে 
উঠেছে দেশের নানা গুরুতর অর্থনীতিক সমস্যা সমাধানের উপায় । 


৫. অর্থবিগ্যার জ্ঞান কারবারীকে আরও ভালভাবে কারবার চালাতে সাহাযা 
করতে পারে। জংসাবী মানুষকে আরও ভালভাবে তার সংসার চালাতে সাহায্য 
করতে পারে। কিন্তু ভার্থবিষ্তায় তাবু সমস্যার আলোচন। কর! হয় গোট। 
সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের দিক থেকে, সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে, কারে! 
ব্যক্তিগত ভালমন্দ লাভ-লোকসানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নয়৷ 


১.২. অর্থনীতিক শব্দাবলী ও ভর্থনীতিক সমন্যাবলীর উৎস 
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১. অর্থবিদ্যার মূল ভিত্তি হল দু'টি বাস্তব তথ্যঃ মান্ষের অসীম অভাব; 
এবং অভ্তাব তৃষ্থির উপকরণের স্বল্পতা ৷ 


২, অসাম অভাব (9101100063 21715) 2 মাস্থষের বস্তুগত অভাব 
(078161181 90105) হল জীমাহীন, অনন্ত । অর্থবিদ্তায় বস্তগত অভাব বলতে 
প্রথমত বোঝায় এমন সব দ্রব্য (০০৫5) ও পেবাকর্মের (05105) জন্য ভোগীদে র 
আকাঙ্ষা যা থেকে তার! তৃপ্তি পায়, যা পেলে তাদের অভাব দূর হয়। 
খাগ্, পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, বই, খাতা, কলম, পেনসিল, সাইকেল, রেডিও, 
বাডিঘ4, গহনা, টেলিভিশন, রেফিজারেটার, চা, কফি, ডাক্তারের চিকিৎসা, উকীীলের 
পরামর্শ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মেরামতি, নার্সের সেবা, রেল, ট্রাম, গাড়ির চালকের 
কাজ, বিমানের পাইলটের কাজ ইত্যাদি হল এর কয়েকটি দৃষ্টাস্ত। কিন্ধু এই 
জিনিসগুলি সব এক ধরনের নয় । এদের মধ্যে নযানতম খাস্, পানীয়, পোশাক- 
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পরিচ্ছদ ইত্যাদি হল প্রয়োজনীয় দ্রব্য (5555555) ) রেডিও, টেলিভিশন, 
রেফ্রিজারেটার, গহন! প্রভৃতি হল বিলাস দ্রব্য (20753) | চা, কফি ইত্যাদি 
হল আরামদায়ক দ্রব্য (০০107) । আবার এইসব দ্রব্যের মত ডাক্তারের 
চিকিৎসা, উকীলের পরামর্শ, নার্সের সেবা, কারিগরদের যন্ত্রপাতি মেরামতির 
কাজ, গাড়ি ও বিমান চালকের কাজ, অফিস-কাছারির কমাঁদের কাজ, শিক্ষকের 
কাজ ইত্যার্দি, যা সেবাকর্ম বলে গণ্য হয়, মানুষের অভাব তৃপ্ত করে। স্থৃতরাং 
অর্থবিছ্যায় দ্রব্য ও সেব। এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য নেই । 

বস্তগত অভাব বলতে ব্যক্তির মহই যাবতীয় কারবারী সংস্থা, সরকারি সংস্থা 
ও সরকারের নানাবিধ ভ্ত্রব্য ও সেবাকর্মের জন্ত আকাজঙ্ষাওঠ বোঝায়। কারবারী 
সংস্থাগুলি চায় কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, গুদামঘর, ব্যাঙ্ক, বীম! প্রভৃতি । জন- 
সাধারণের সমষ্িগত আকাজ্ষার প্রতিফলন হিসাবে কিংবা তার নিজন্ব নির্ধারিত 
লক্ষ্য হিসাবে সরকার চায় পথ, ঘাট, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, নদীবাধ, বিদ্যুৎ- 
কেন্দ্র, সামরিক সাজসবঞ্জাম ইত্যাদি । 

দ্রব্য ও পেবাকর্ষের এই যে অভাব তৃপ্ত করার ক্ষমতা, অর্থবিগ্যায় একে বলে 
উপযোগ (80119) | যার উপযোগ আছে তাই হল ভ্রব্য (ও সেবাকর্ম )। দ্রব্য 
ও সেবাকর্ম হল মান্ুষেব অভাব তৃপ্ত করার উপায় মাত্র (01627), তার বেশি কিছু 
নয়। অভাব দূর করার উদ্দেশ্যে দ্রব্য ও সেবাকর্ম ব্যবহার কবার কাজটাকে বলে 
ভোগ (০90105017700107)1। যে ভোগ করেসেহল ভোগী (০0105710061) | দ্রব্য 
ও দেবাকর্মেব মধো যে উপযোগ থাকে ভোগের ছাবা তা ক্ষয় পান। ভোগ 
হল একটা প্রক্রিয়। (0০০55) | নানা ধরনের আন্ভাব দূর করার জন্ মানুষের 
যাবতীয় কাজকর্মই হল অর্থনীতিক কাজকর্ম (6০০1০7710 5011%1 )। অভাব 
তপ্ত করাই হল যাবতীয় অর্থনীতিক কাজকর্মের চুড়ান্ত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্ত। 

অভ্ভাবের বৈশিষ্ট্য একাধিক £ (ক) সীমা হীনতা হল অভাবের প্রথম ও প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । কিন্তু এটি হল সাধারণ অর্থে । মাহুষেব আন্চাজ্ষার শেষ নেই বলে 
সাধারণভাবে তাৰ অভ্ভাবেরও শেষ নেই । একটি অভাব মিটলে সেজায়গায় তন্তু 
একটি অভাব দেখা দিতে পারে 'এবং দেয়ও। এই অর্থে অভাব হল অসীম । (খ) ষে 
কোন নির্দিষ্ট বস্তর জন্য যে কোন নি্িষ্ট সময়ে, মানুষের অভাব অবশ্যই 
সীমাবদ্ধ ॥ অর্থ|ৎ মানুষের যে কোন নিদিষ্ট অন্ভাবের সীমা আছে। আকাজ্কিত 
বস্তটি পেলে নির্দিষ্ট সময়ে তার নিদিষ্ট বন্তটির অভাব সম্পূর্ণ দর হয়ে যায়। 
(গ) মানুষের অনেক অভাব পরস্পরের গু্রতিত্বম্ী হতে পারে । এটা সাধারণত 
হয় তার সীমাবদ্ধ আয়ের ভন্য ও সমাজের সম্পদের স্বল্পতার দরুন। যেমন আয় 
সামান্য হলে জামা ও ভঁতো! ছুটোই কেনা সম্ভব নাও হতে পারে । তখন কোন্টার 
অভাব বা প্রয়োজন বেশি অর্থাৎ অভাব পূরণে কোন্টাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে 
তা স্থির করতে হয় এবং একটি অভাব পৃর" করতে গিয়ে অপরটি ত্যাগ করতে হয়। 
(ঘ) অভাবগুলি আবার একে অপরের পরিপুরক ও সম্পুরকও হতে পারে। 
(যেমন, চা খেতে ইচ্ছে হলে চায়ের অভাব থেকে চিনির এবং ছুধের অভাব দেখা 
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দেয় এবং তখন চায়ের অভাব মেটাতে হলে ছিনি এবং দুধের অভাবও মেটাতে 
হয়। (উ) বিজ্ঞাপন, প্রচার এবং অন্তের দৃষ্টাস্ত ইত্যাদির ছারা মাহষের অভাববোধ 
প্রভাবিত হয় এবং তার ফলে নতুন নতুন অভাবের জন্ম হয়। 

মান্নষ সমাঞ্বদ্ধ জীব। সেবাস করে তার পরিবারে । সে পরিবার একজনকে 
শিয়ে যেমন, তেমনি দশজনকে নিয়েও গঠিত হতে পারে । এক একটি পরিবারকে 
ভোগের এক একট একক বা ভোগী-একক (8210 ০1 ০০17591019107) বলে 
অর্থবিদ্ভায় গণ্য করা হয়। অর্থবিদ্যায়, ভোগী-এককগুলি অর্থাৎ পরিবারগুলি 
(094501701৫ 01115) হল সমাজের প্রধান ছুটি 'র্থশীতিক এককের মধ্যে একটি মূল 
একক (925.0 8010) । 

৩, স্বপ্ন উপকরণ (5০21৩9  1650/1065) ৪ দ্রব্যপামগ্রী তৈরী ও 
সেবাকর্ষ নিবাহেব কাজ্টাকে অর্থবিষ্ঞায় বলে উৎপাদন (0190০1.07)। 
জ্রবাসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদনের কাজেযা কিছু লাগে তাহ হল উপকরণ 
(৩59৮০৩)। 

কোন দেশের বা মানব সমাজের যাবতীবঘ উপকবণ তিশণ রকমের £ 
(ক) জন্ম, বন, জঙ্গল, খনিজ, মাটিব নিচের তল ভাগ্াব, জল ইত্যাদি হল বিনা 
মূলো প্রকৃতির দান। এবা হল প্রাকৃতিক উপকরণ (৮8081 735000 9)। 
অর্থবিগ্যায় যাবতীঘ প্রাকৃতিক উপকবণেধ নাম দেওয়া হয়েছে ভূমি (147 )। 
(খ) উত্তধাধিকাব স্থূত্র প্রাপ এব” চেষ্টায় মায় মানণপক ও শাবীরিক সমস্ত 
মানবিক "পকবণকে শর্থবেদ্যায় বলা হব ভ্রম (190০1)| তাই কলকাবথাশার 
কাবিগর, বাগানের মালী, খেতখামাবের চাবী, বিক্রয়ক্মীঁ, মেকানিক, শিক্ষক, 
উকিল, বিচাব্পতিঃ পাবমাণবিক বিজ্ঞানী সকলেই অর্থবিদ্ধার মতে শ্রমিক। 
(গ) উতপাদনেব কাজে সহায়ক (থেমন কলকাবখানা, যঙ্গপাতি, সাজসব্জাম 
প্রভৃতি ) মান্ুপ়ের তরী যে সব জিরশিস সবাসবি ভোগ-বাবহাবের দ্বাবা "অভাব তৃপ্সির 
কাজে না লাগিয়ে অন্যান্য দ্রবাসামগ্রী তৈরির কাজে ব্যবহার কনা হয়, অর্থবিদ্যায় 
তাকে বলে পুঁজি (০01121)। 

এই [তিন রকমের উপকবণ ছাঁডাঁও, অর্থনীতিবিদদের মতে আরও এক বকমের 
উপকবণ আছে। এই চতুর্ধ উপকরণটকে বলে উদ্ভোগ (51716110156) বা 
সংগঠন (016 ঘা) ১6101) | উদ্যোগ যে নেয় সে হল উদ্যোক্তা (0111100750081) | 
তার কাজ হুল মূলত চাবটি£ (ক) মুনাক্কার আশায় দ্রধা ও সেবাকর্ম উৎপাদনের 
কাজে নিয়োগের উদ্দেশ্তে সে ভূমি, শ্রম ও পুঁজি সংগ্রহ ও সম্মিলিত করার 
জন্য উদ্ঠেগ নেয়; (খ) কারবারী কর্মশস্থা ও নীতিপংক্তাস্ত দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত- 
গুলি তাকেই নিতে হয় ; (গ) সে হল নতুন নতুণ বিষয়ের উদ্ভাবক 31070%861) | 
প্রয়োজনমত যে কোন নতুন ভ্রব্য, নতুন উৎপাদন কৌশল, এমনকি নতুন ধরনের 
কারবারী সংগঠনও সে উদ্ভাবন করে ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তা কাজে লাগায়) 
(ঘ) পূর্বোক্ত তিনটি কাজের পেছনে যে ঝুকি রয়েছে তাও তাকেই নিতে হয়। 


তাই সে হল ঝু'কি বহনকারী (715-05161)। 
১০৪ অর্থবিস্তা 


উৎপাদনের উপকরণগুলিকে ভূমি, শ্রম, পুর্জি ও উদ্যোগ (বা সংগঠন ) এই 
চারভাগে ভাগ করে, অর্থবিদ্যায় এগুলিকে উত্পাদনের এক একটি উপাদান 
(18001 91 01040100101) বলে নাম দেওয়া হয়েছে । উৎপাদনের এই চারটি 
উপাদানের সম্মিলিত ব্যবহারে এবং বাজারে বিক্রি করার জন্ত যা তৈরী বা উৎপন্ন 
হন তাকে বলে পণ্য (০০11009416/)। পণ্যগুলি ছু'রকমের- দ্রব্য ও পেবাকর্ম। 

ভূমির দ্বাবা উপাঙ্গিত আয়কে বলে খাঁজন। (৩7001 শ্রমের উপার্জিত আয়ের 
নাম মজ্জুরি (%৪89)) পুঁজির উপাজিত আয়ের নাম আদ (7651551) 7 উদ্যোগ 
বা সংগঠনের আয়ে নাম মুনাফা (9:011)। 

উপকরণের বৈশিষ্ট্য 8 (ক) সমস্ত উপকরণ বা উপাদানেরই একটি সাধানণ 
বৈশিষ্ট্য হল এই যে, প্রয়োজনের তুলনায় তা স্বল্প, অর্থাং যে কোন নিপিষ্ 
সময়ে, চাহিদার তুলনায় তার যোগান, পবিমাণের দিক (9990111211০) এবং 
গুণাগুণের দিক (009111951৬০) দু*দিক থেকেই সীমাবদ্ধ । (খ) এদের আরেকটি 
বৈশিষ্ট্য হল, প্রতিটি উপকরণ একাবিকভাবে ব্যবহার করে একাধিক অভাব দু করা 
ষায়। অর্থাৎ প্রত্যেকটি উপকরণ ব| উপাদান একাধিক বিকল্প ব্যবহাবের উপযোগী । 
কিন্তযে কোন সময়ে কোন উপকরণকে শুধু একটি মাত্র ভাবেই এবং একটি 
মাত্র অভাব দূর করার কাজেই ব্যবহার করা যায়। ম্তুতবাং যে কোন একটি 
উপকরণকে একটি মাত্র ভাবে যে কোন একটি মাত্র অভাব পূরণেন জন্য ব্যবহার 
করতে গেলে তা আর অন্য কোনভাবে ব্যবহার কবে অন্য কোন অভাব দূর 
করা যায় না। 

ভান্তের মোট জমির মাত্র অর্ধেকের মত হল আবাদযোগ্য। আবাদযোগ্য 
জির সবটাই "আবার একই রকমের উর্বর নয়। আমাদের দেশে যে পুজিদ্রব্য (অর্থাৎ 
কলকজ্জা, যন্ত্রপাতি) রয়েছে তা দরকাবের তুলনায় কম এবং তার বেশির ভাগই 
বৃহদ[য়তনে উত্পাদনের জন্য ব্যবহারোপযোগী নয়। কর্মক্র্ম বয়সের লোকসংখ্যা, 
অর্থাৎ শ্রমের যোগান ২৯ কোটি হলেও মেটা অপীমও নয় কিংবা গুণাগুণের দিক 
থেকে তা উতকষ্টও নয় । উদ্যোক্তীর যোগানও এদেশে চাহিদার তুলনায় বিশেষভাবেই 
কম। কিন্তু শুধু ভারতের মত গরিব দেশ কেন, মাঞ্িন যুক্তপাষ্ট্রের মতো ধনী 
দেশেও চাহিদা বা প্রয়োজনের তুলনায় উপকরণ বা উপার্ধানের স্বল্পতা রয়েছে, 
অতীতেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে । 

দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম যেমন মানুষেব অভাব তৃপ্ত করার উপায় মাত্র, তেমনি 
উপকরণ বা উপাদানগুলিও দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদনের উপায় 'মাত্র। 
প্রথমটার প্রয়োজন অভাবতৃপ্ত করার জন্য, আর দ্বিতীয়টার প্রয়োজন উৎপাদনের 
জন্য । 

ভূমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠন (বা উদ্যোগ ), এই চার রকমের উপাদানের 
লশ্মিলিত প্রম্নোগে উৎপাদনের কাজটা! যে বা যার! চালাচ্ছে সে বা তারা হল 
উৎপাদনের এক একটি একক বা কারবার (১5100655) | এই উৎপাদন-একক 


৪. পছন্দ বা বাছাই (০%০1০৩)£ অভাব বা আকাঙ্ার তুলনায় সব 
জিনিসের যোগান স্বল্প, এবং তাদের প্রত্যেকটির বহু বিকল্প ব্যবহারও সম্ভব আবার 
মানুষের সমস্ত অভাব তৃপ্ত করা সম্ভব নয়। তাই কোন্‌ অভাব বা অভাবগুলি তৃণ্ত 
করা হবে এবং কোন্টি বা কোন্গুলি তৃপ্ত কর! হবে না এবং সে অনুসারে কোন্‌ দ্রব্য 
ব1 সেবা কর্ষটি উৎপাদনের জন্য কোন্‌ উপকরণটি কতটা ব্যবহার করা হবে দে দিদ্ধাস্ত 
প্রতিটি মানুষকে এবং সামগ্রিকভাবে সমাজকে নিতেই হয় । উপকরণের স্বপ্পতার দরুন 
পছন্দের বা বেছে নেবার প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে, একটি বা কয়েকটি জিনিস 
ভোগ করতে গিয়ে আরেকটি বা অন্য কতকগুলি জিনিসের ভোগ পরিত্যাগ করতে 
হয়। একটি জিনিস বেশি পরিমাণে পাবার অর্থাৎ উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার 
মানেই হল আরেকটি জিনিস কম পরিমাণে পাবার অর্থাৎ কম পরিমাণে উৎপাদনের 
সিদ্ধান্ত নেওয়া, কি ব্যক্তির সংসারের, কি গোটা দেশের পক্ষে, একথা! সমান সত্য । 
সব সমাজ ব্যবস্থাকেই এই সমস্তার মুখোমুখী হতে হচ্ছে এবং কোন না কোন 
রকমে সিদ্ধান্তগুলি নিতেই হচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে ভোগীরা, কারবারী 
সংস্থাগুলি, শ্রমিক ইউনিয়নগুলি, সরকারী পদস্থ কর্মচারীর সকলেই এই সিদ্ধান্ত 
নেবার ব্যাপারে কিছু না কিছু প্রভাব খাটায়। 


ব্যক্তি-মান্্ুষের ক্ষেত্রে অর্থবিদ্যায় তত্বগতভাবে ধরে নেওয়। হয়ঃ প্রতিটি মানুষ 
যুক্তিবাদী (1869721 ৮০178) | সে তার বিবেচনায় সব চেয়ে জরুরী অভাব 
আগে মেটানোর সিদ্ধান্ত নেয়, আর সব চেয়ে কম দরকারী অভাবটা সে পৃরণ 
নাকরার সিদ্ধান্ত নেয়। বাস্তবে এ কথাটা অবশ্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য নাও হতে 
পারে। কারণ এমন মান্টষের অভাব নেই যার। সব সময় হিসাব ক'রে, ভেবেচিস্তে 
চলে না। কৌঁকের মাথায় আমর! অনেকেই অনেক সময় এমন জিনিস কিনে 
বপি ষানিয়ে পরে আফশোস করি। কিন্তু ভুল হলেও সেটা বেছে থেবার সিদ্ধাস্ত 
তো বটে। সিদ্ধাস্তটা তুল কি সঠিক তা এখানে বিবেচ্য নয়। বিবেচ্য হচ্ছে 
প্রতি বিষয়ে দৈনন্দিন জীবনে মান্থষকে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে, কোন্‌ অভাবটা তৃপ্ত 
করা হবে আর কোন্টা হবে না সেটা বেছে নিতে হচ্ছে। এটাই লক্ষণীয় । 
ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি ভোগী পরিবারের অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সংসারে 
সবচেয়ে বেশি সিদ্ধাস্ত নিতে হয় আযের টাকাটা খরচ করার ব্যাপারে । প্রথমে 
তাকে স্থির করতে হয় সে কতটা খরচ করবে আর কতট৷ সঞ্চয় করবে। তারপর 
তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হর বাড়িভাড়া, খাবার-দাবার, কাপড়-চোপড়» পিনেমা- 
থিয্সেটারঃ বেড়াতে যাওয়া ইত্যাঁধির জন্তু কতটা খরচ করবে । কেউ যখন বলে, 
অমৃক জিনিসটা কেশা তার সাধ্যের বাইরে, তথন বৃন্নতে হবে আসলে সে অন্ধ 
কোন জিনিসের জন্য খরচ করাটা বেশি পছন্দ করছে। 


কারবারীদেপ তে! সর্বদাই পছন্দ বা বেছে নেবার সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। 
প্রথমেই তাদের সিদ্ধান্ত করতে হচ্ছে তারা কি উৎপার্ন করবে । তারপর তাদের 
সিদ্ধাস্ত করতে হচ্ছে সেটা উৎপাদনের জন্ত কোন্‌ পদ্ধতি গ্রহণ কর! হবে, সে জন্তু 


১.৬ অর্থবিভভ। 


কতটা পরিমাণে পুঁজি ও শ্রম ব্যবহার করা হবে, বৃ্দায়তনে না ক্ষুত্রান্ততনে তা! 
উৎপাদন কর। হবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি । 

৫. পছন্দের মান্ত্র। (5০216 01 707606:6708) $ অর্থবিষ্ভা ধরে নেয়, মানুষ 
যেহেতু যুক্তিবাদী সেহেতু একাধিক অভাব পুরণ করতে গিয়ে সে ভেবেচিস্তে সেই 
অভাবটাই আগে পূরণ করার সিদ্ধাস্ত নেবে যেটা সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি দেবে বলে সে 
মনে করে। এমনি করেই সে তার অভাবগুলি একের পর এক পূরণ করার সিদ্ধান্ত 
নিতে থাকে । একথার ম।নে হল, অর্থবিদ্ভা ধরে নের, প্রতিটি ভোগীর মনের 
মধ্যে যেন একটি করে ফর্দ ব৷ তালিক। রয়েছে, আর তাতে পরপর তার অভাবগুলি 
যে ১নং ২নং, ৩নং, হিসাবে এমনভাবে সাজানো রয়েছে যে, যে অভাৰ 
পূবণে যত বেশি সে তৃপ্তি পাবে বলে ভেবেছে সেটা তত উপরে এবং যে অভাব 
পুবণে যত কম তৃপ্তি পাবে বলে ভেবেছে সেটা তত নিচে রয়েছে । ফলে এটাও 
ধরে নেওয়া যায় যে, জে নিচের দিকের অভাবগুলি পূরণ করার আগে উপরের 
দিকের অভাবগুলিই পূরণ করবে এবং ঘেটা যত উপরে রয়েছে সেটা তত আগে 
পূরণ করবে । তার আয়ের বা সম্থলের স্বল্পতার দরুন সবগুলো পূরণ করা সম্ভব না 
হলে শিচেন দিকের অভাবগুলি সে ছেঁটে বাদ দেবে। ১নং অভাব পুরণ হলে 
সে ৩নং অভাবটা পূরণ না করে ২নং অভাবটাই পূরণ করবে। বাস্তবে হয়তো 
অপিকাংশ মানুষের মনেই তার অভাবগুলির গুরুত্ব অনুযায়ী এভাবে সাজানে। স্পষ্ট 
কোন ফর্দ নেই। তারা হয়তো কোন্‌ অভাব পৃরণ করাটা তাদের কাছে 
সবচেয়ে বেশি দরকারী অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন্‌ অভাবটা সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ 
সেটা! বলতে পারে, তার বেশি নয়। কিন্তু ওইটুকু থেকেই বোঝা যায় মানুষের 
মনে তার অভাবগুলি সম্পর্কে কোন্টা আগে এবং কোন্টা পরে মেটানে। দরকার 
এমন একটা সিদ্ধান্ত থাকেই । তার সবটা তার নিজের কাছে সবসময় যে স্পষ্ট 
থাকে তা হয়তো নয় । কিন্তু মানুষ যুক্তিবাদী এটা ধরে নিয়ে অর্থবিদ্ার তত্বে অনুমান 
করে নেওয়] হয় যে, তার অভাবগুলির তুলনামূলক গুরুত্ব অন্থুদারে তার মনে ওইগুলি 
যেন পরপর সাজানো থাকে এবং সেই ক্রম অন্ুদারে সে তা পরপর পূরণ করে। 
অর্থবিগ্ভার ভাষায় একে বলে অভাবপূরণ সম্পর্কে পছন্দের মীত্র। (5০৪1০ 
91 [01906101009) | 

৬. সুযোগ খরচ ব। বিকল্প খরচ (0000118111) ০০950) ঃ অভাব তৃপ্তির 
উপায় বা উপকরণগুলি স্বল্প বলেই আমরা কোন্‌ অভাবট1 পূরণ করব আর কোন্ট। 
করব না, কোন্‌ উপকরণটা বাবহার করব আর কোন্টা করব না, সে বিষয়ে বাছাই 
কবে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হই। ফলে আমাদের অভাবগুলি যেন পরস্পরের বিকল্প 
(10০10701৬65) হয়ে দাড়ায় । একটা পেতে গেলে আরেকট? ছাড়তেই হয় । একট! 
একটু বেশি করে পেতে গেলে আরেকটা একটু কম করে পেতে হয়। মাছ একটু 
বেশি কিনলে তরকারী কেনার পয়সায় টান পড়ে। যে জমিতে মাছের ভেড়ি হল 
সেখানে আর ধান চাষ চলে না। খরচ (০03) কথাটার মানে যদি এই হয় যে, 
একটা জিনিস পেতে গেলে যা ছাড়তে হনব সেটাই হল যেটা পাওয়! গেল সেটা 


তৃমিক। 


পাবার খরচ (যেমন ১ কেজি রুইমাছ কিনতে ১৫ টাকা দিতে হলে, ১৫ টাকা 
হল ১ কেজি রুইমাছ পানার খরচ ), তাহলে একটা অভাব তৃপ্ত করার খরচ হল'সে 
অভাবটা পুরণ করতে গিয়ে অন্য যে অভাবটা (অর্থাৎ বিকল্প অভাবটা ) আর পূরণ 
কর হল না সেইটে (৮75 ০০5 9101)9 ০০27 19 000 8100011১)1 ১ লিটার 
হুধের দাম যদি ১ কেজি মাছের দামের পাচ ভাগের একভাগ হয় তাহলে ১ কেজি 
মাছের খরচ হুল ৫ লিটার দুধ কিংবা ১ লিটার ছুধের খরচ হল ২৭* গ্রাম মাছ 
(অর্থাৎ হাতে যদি মাত্র ১৫ টাকা থাকে এবং তা দিয়ে যদি ১ কেজি মাছ কেনা হয় 
ভাহলে আর ছুধ কেনা সম্ভব হবে না। কিংবা ১৫ টাকা থেকে ১ লিটার দুধ কেন। 
হলে ৮০** গ্রামের বেশি মাছ কেনা যাবে না)। 


গোটা সমাজের দিক থেকেও ব্যাপারটা একই | সরকার যদি বেশি করে প্রতি- 
রক্ষার জন্য খরচ বাড়াতে যায়, অর্থাৎ আগের চেয়ে সেজন্য বেশি উপকধণ ব্যবহার 
করতে চায় তাহলে শিক্ষা খাতে, ভোগপণ্য উৎপাদন খাতে সে অনুপাতে টাকার 
টান পণ্ডবে। অর্থাৎ তখন শিক্ষা ও অন্যান্য বেসামরিক খাতে খরচের পরিমাণ 
যেটুকু কমবে (অর্থাৎ শিক্ষা ও অন্যান্য বেসামরিক বিষয়ে উৎপাদনের অগ্রগতি 
যেটুকু কম হবে ) সেটাই হল প্রতিবক্ষা খাতে উৎপাদন বুদ্ধির সত্যিকারের খবচ। 
এইভাবে পরিত্যক্ত বিকল্পটির দ্বারা যে কোন নিদিষ্ট অভাবপুরণের 
থরচটাকে প্রকাশ ও পরিমাপ করাটাকে অর্থবিষ্ক।য় বলে সুযোগ খরচ । 


১.৩. মুল অর্থনীতিক সমশ্যাবলী / 101)0 13510 [০0170912010 79090161773 
আজকের দিনে যে কোন দেশের মূল অর্থশীতিক সমস্যা হল ছয়টি £ 


১. কি পরিমাণে এবং কি কি উৎপাদন করতে হবে (478 ০০ ৮9 
0০0০০] 8170 111] 1786 0910109 )9 অভাব অর্পীম অথচ উপকরণগুলি 
্বল্প বলেই যে প্রশ্নটা বারে বাবে দেখা দেয় তা হল, কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য ও সেবাকর্ম 
উৎপাদন করতে হবে এবং সেগুলি কতট] করে অর্থাৎ কি পরিমাণে উৎপাদন করতে 
হবে? চাল, পাট, গম, 'আখ, মোটর গাটি, উাকটর, রেডিও, ফ্যান, জামা, জুতো, 
কাপড়? তাহলে কোন্টা কতটা করে, এই প্রশ্নটা সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জণ্টিত 
আরেকটা যে প্রশ্ন তা হল, ওই সব বিকল্প জিনিস ওই সব পরিমাণে উৎপাদন 
করার জনা সল্প উপকরণগুলির বিলি বণ্টন (01100061011 06 3081708 16509117563 
&1010106 21117700156 9535) | কিকরে সমাজে ওই সব প্রশ্নের সমাধান করা 
হয়, কিভাবে বিভিন্ন বিকল্প ব্যবহারের ক্ষেত্রের মধ্যে স্বল্প উপকরণগুলির বিলি- 
বণ্টন ঘটে, ওই বিলিবণ্টনের পরিবর্তন ঘটাতে গেলে তার ফলাফল কি দাড়ায়, এ 
নিয়ে অর্থবিদ্যার প্রথম দ্রিন থেকেই অর্থনীতিবিদ্‌রা! মাথা ঘামিয়ে আসছেন । ধনতন্তরী 
বা সমাজতন্ত্রী, ষে সমাজব্যবস্থাই হোক না৷ কেন, স্বল্প উপকরণের বিলিবণ্টন সম্পর্কে 
তাকে সিদ্ধান্ত কোন না কোনভাবে নিতেই হয়। ধনতম্ত্রী অর্থনীতিতে স্বল্প 
উপকরণগুলির বিলিবণ্টন সম্পর্কে বেশির ভাগ সিদ্ধান্তই বাজারে মুল্যব্যবস্থার 
মারফত ঘটে। সে কারণে মৃল্যব্যবস্থাটি কিভাবে কাজ করে তা রীতিমতো! ভাল 


১৮৮ 


করে বোঝার চেষ্টা কর! অত্যন্ত দরকার। অর্থবিগ্যান্স তা আলোচনা কর! হয় 
মুল/তন্ত্বে (2010৩ 11601 )। 

২. কিভাবে ওই সব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হবে (2০৬ (016 
৪০০৫১ 21০ (০ ৮০ 09৫70০6৫)3 একই জিনিস উৎপাদনের পদ্ধতি একাধিক 
হতে পারে। ছোট ছোট আয়তনের জমিতে খুব বেশি করে রাসায়নিক সার, সেচ, 
খেতমন্ত্রর ও চাষের যন্ত্র ব্যবহার করে নিবিড পদ্ধততে চাষ করে যে পরিমাণে ফসল 
ফলাপোঁ যায়, বড় বড় আয়তণের জমিতে মপেক্ষার্কত কম রাসায়নিক সার, সেচ, 
ক্ষেতমজুর ও চাষের যন্ত্র ব্যবহার কবে ব্যাপক চাষের পদ্ধতিতেও হপ্ধতো সেই একই 
পরিমাণ ফসল ফলানো যায়। একটি পদ্ধতিতে জনি কম ও মন্যান্ত উপকরণ বেশি 
করে ব্যবহার করা হয়। অন্যটিতে জমি বেশি ও আঅন্যান্ত উপকরণ কম করে 
ব্যবহার করা হয়। যন্ত্রশিল্পেও তেমনি বেশি পরিমানে অমিক ও সামান্য যন্ত্রপাতি 
€ অর্থাৎ পুজিদব্য ) নিয়ে যে পরিমাণে ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা যায়, হ্য়তে। বেশি 
পরিমাণে জটিল যন্ত্রপাতি ও সামান্য সংখ্যক শ্রমিক নিষেও সেই পবিমাণ সামগ্রী 
উৎপাদন করা যায়। কোথায়, কি কাবণে, কোন্‌ পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং 
কোন্‌ পদ্ধতি ফলাফল কি তাও কম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয | অর্থবিগ্যায় তা আলোচন! 
করা হথ উৎপাদন তত্ত্বে (17501 ০0101০০0011 )। 


৩. উৎপন্ন ভ্রব্যসামগ্রী কিভাবে সমাজের ভধিবামীদের মধ্যে বিলিবণ্টন 
কর হয় (70০৬ 0১5 0881 ০৪10৮ ০1 ০০9৫3 2170 99:%199$ 15 21190854 
81111) 7 1176 [001719675 01 0116 ১9০161$ ) 9 একটা শিপধিষ্ট কালে দেশে বা সমাজে 
যে মোট ভ্রব্যপামগ্রী ও সবাকর্ম উৎপন্ন হয়, তার 'আরেক নাম হল জাতীয় 
উৎপন্ন 7010791 09445.) | দেশে চারট উপাদানের গশ্মিলিত কাজের বাবা 
মোট যে দ্রব্ঘামগ্রী উত্পশন হণ (যার আরেক নাম হচ্ছে জাতীয় আয়), তার 
ভাগ-বাটোয়ারা হদ্ন ওই চারটি উপাদানের মালিকদের ( অর্থাৎ, সমাজের আধবাসী 
বিভিব্ গোঠীর ) মধ্যেহই। এই ভাগ বাটোয়ারায় শ্রমেকের প্রাপ্য অশেখ লাম 
মন্ুরি, ভূমির প্রাপ্য অংশের নাম খাজনা, পু'জির প্রাপ্য অংশের নাম নদ, উদ্যোগ 
বা সংগঠনের প্রাপ্য অংশের নাম হল মুনাফা । খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা হার কি 
ভাবে নির্ধারিত হয়, 'র্থাৎ জাতীয় আয়ের বণ্টনট1 কিভাবে ঘটে তা জানার "আগ্রহ 
সকলেবই । অর্থশীতিবিদূর। দীর্ঘকাল ধরে তা জানার চেষ্টা করছেণ। সরকাবের 
হস্তক্ষেপের দ্বারা জাতীর উৎপন্নের খিলিবণ্টনটা কিভাবে এবং কতটা পরিমাণে 
পরিবতিত হতে পারে এবং সরকারে সে হস্তক্ষেপের ফলাফলই বা কি হতে পারে, 
আজকের দিনে যে কোন সাধারণ মান্ষও তা জানতে চাগ্জ। অর্থবিগ্যান্ঘ এব 
আলোচনা কর! হয় বণ্টন তত্ব (01)6919 ০01 113019800107 )। 

৪. দেশের উপকরণগুলি কি পরিপুর্ণভাবে ব্যবহাত হচ্ছে (ঞাও 
01৩ 1539./:03 ০111৩ ০০০10: ৮৩% (8119 01115৫৫ ) ? 2 অভাব তৃপ্রিব 
উপায় যে উপকরণগুলি তাদের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় এত অল্প যে তা দিয়ে 
সমাজের সমস্ত মানুষের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবও মেটানো সম্ভব কি না 


ক্যাশ 


সন্দেহ। ন্ুতরাং কোন উপকরণ সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার না করে আংশিকভাবে 
তা ব্যবহার করাটা অপচয়েরই নামাস্তর এবং তা কারো অভিপ্রেত হতে পারে না। 
অন্তত তা হওয়া উচিত নয়, কারণ তা অপরাধেরই সামিল । কিন্তু বাস্তব ঘটনা 
হল, ধনতন্ত্রে মাঝে মাঝেই দেখা যায় উপকরণগুলির পরিপূর্ণ ব্যবহার ঘটছে ন]। 
এরকমের ঘটনা! যখন ঘটে তখনই বল] হয় উপকরণগুলির অনিচ্ছাকৃত কর্মহীনতা 
(17501000215 70101010100), বা সংক্ষেপে, বেকারী ( 011622101,527006) 
ঘটছে । বেকার শ্রমিক-কর্মচারীর! কাজ চায়। যে কলকারখানায় তার! কাজ কবে 
পারে সেগুলিও রয়েছে, কাচামালও প্রচুর পরিমাণে রয়েছে, মালিকরা কারখানাগুলি 
চালাতে যে অনিচ্ছুক তাও নয়, আর ওই অলস, 'অব্যবহৃত উপকরণগুলি দিয়ে যেসব 
ভ্রব্যপামগ্রী উৎপন্ন হতে পাবত তা সমাজের মানুষেরও কম দরকারী নয়। অথচ তা 
সত্বেও কোন কাবণবশত শ্রমিক, কলকারখানা সবই বেকার পড়ে থাকে । এবকম 
বেকারীর দরুন, অব্যবহৃত উপকরণ দিয়ে যে দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হতে পারত ও 
তা মানুষের অভাব দূর করতে পারত তা চিবতরে হারানোর লোকপানটা যেমন 
কম নয়, তেমনি কম নয় দীর্ঘকাল ধবে নিরুপায় বেকার মানুষের জীবনযন্ত্রণা ভোগ । 
ধনতন্ত্রী সমাজে কেউ না চাওয়া সত্বেও বারে বারে এ সংকট দেখ! দেবার কারণটা 
দীঘকাল ধরে অর্থনীতিবিদ! খুঁজে বের করার চেষ্টা করে এসেছেন। কাল মার্কস 
ধন্তস্ত্রেব এই রোগের মূল কারণ নির্দেশ কনে যে বিকল্প সমাজব্যবস্থাব বূপবেখা নির্দেশ 
করেছেন তা সমাজতন্ত্ব নামে পরিচিত। সমাজতন্ত্রী সমাজব্যবস্থায় এই সংকট 
নিবারিত। অর্থবিদ্ভায় ধনতস্ত্রের এই সমস্যার আলোচনা করা হয় বাণিজ্য চক্র 
তত্ত্বে 0805 05০16017601 )। 

৫. উপকরণগুলি কতটা দক্ষতার সাথে ব্যবহার কর৷ হচ্ছে (170% 
€110101061 216 (116 1507017585 00176 0580 )? 3 কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য কি পবিমাণে 
উৎপাদন কর: হবে, কিভাবে তা উৎপাদন কর! হবে, কাদের জন্য তা উৎপাদন 
করা হবে (অর্থাৎ, উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টন কিভাবে ঘটে )_-এই; প্রশ্নগুলির 
সঙ্গে যে প্রশ্নটি জন্ডি'ত তা হলঃ উৎপাদনের উপকবণ এবং উৎপন্ন সামগ্রীর বিলিবণ্টন 
সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি উপযৃক্ত বিবেচনা! ও দক্ষতার সাথে কর হয়েছে কি না। 
কিন্ধ তা বোঝা যাবে কি করে? উপকরণগুলির বিলিবন্টনে খানিকটা পরিবর্তন 
ঘটিয়ে, আগে তা দিয়ে যেষে দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হত তা অক্ষুণ্ন নেখে সেইসাথে 
অন্থত মারো একটি বেশি ব্য যর্দি উৎপাদন কণা সম্ভব হয় তাহলে বুঝতে হবে 
আগের উত্পাদনট! ছিল অদক্ষ । তেমনি, উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর পুণর্বন্টন ঘটিয়ে সেই 
স্ধে কারে। অবস্থা কোন রকমে ক্ষুগ্র না করে অন্তত আরে! একটি মান্ষের অবস্থার 
যদি উন্নতি ঘটানো সম্ভব হয় তাহলে বুঝতে হবে আগের ব্টনট! ছিল অদক্ষ । 

সবদেশেই 'উপকপণ ও উৎপর্ন সামগ্রীর বিলিবপ্টনে যে কম বেশি কিছুনা কিছু 
আদক্ষতা আছে তা শিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। আর সে আদক্ষতা যদি দুর করা 
সম্ভব হয় তা হলে সমস্ত দ্রব্পামগ্রীর উত্পাদন যেমন একই সাথে বাড়ানো সম্ভব 
হণে, তেমনি সম্ভব হবে সমাজের প্রত্যেকের অবস্থার আরো! কিছুটা উন্নতি। 


১১৯ অর্থবিস্তা৷ 


অর্থবিষ্ভায় এর আলোচন। কল্যাণমূলক অর্থবিদ্যা (| ৫151৩ চ0০০০০103) নাষে 
পরিচিত। 

৬. প্রতি বৎসর দেশের উৎপাঁদনক্ষমত৷ কি বাড়ছে, ন৷ ত৷ স্থাণু রয়েছে 
(9 08 90017017%5 0819901 [0 111010853 10000006101 0109/1176 [01 
১০৪ (০ ১৪]: 0715 16 10108111076 906০) ? 2 দেশের উৎপাদনক্ষমতা ক্রমাগত 
বাডলেই জনসাধারণের জীবনধাত্রার মানের ক্রমাগত বৃদ্ধি সম্ভব । কিভাবে দেশের 
উৎপাদনক্ষমতার ক্রমাগত বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করা যায় কতকগুলি দেশে উৎপাদনক্ষমতা 
ক্রমাগত বাড়ছে কেন, কতকগুলি দেশে উৎপাঁদনক্ষমতা অতি ধীরে ধীরে বাডছে 
কেন, আবার কতকগুলি দেশে উৎপাদনক্ষমতা বিন্দুমাত্রও বাড়ছে না কেন, এ সব 
প্রশ্ন বহুদিন ধরেই অর্থনীতিবিদ্দের অনুসন্ধানের বিবয় হয়ে রয়েছে । এ সব প্রশের 
কিছুটা উত্তর মিললেও পুরো উত্তর এখনও মেলেনি । অর্থবিদ্যায় এ সমহ্যার 
আলোচনা হয় অর্থনীতিক উন্নয়নের তত্ত্বে (00০ ০? 03০01707010 010৬1) । 

৭, ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত অর্থবিদ্য। (11010 217৫ 17৬9010 [70017011195) ৫ 
অর্থবিছ্যায় উপরোক্ত বিষয়গুলি মূলত ছু'রকমের । এক, মূলাতন্ব অর্থাৎ কোন পণ্যের 
দাম কি করে নির্ধারিত হয়, উৎপাদন তত্ব অর্থাৎ কোন একটি পণ্য কিভাবে 
উৎপাদন করা হলে সবচেয়ে ভাল হয় এবং বন্টন তত্ব অর্থাৎ কিভাবে খাজনা। মন্ভুরি, 
সদ ও মুনাফার হার নির্ধারিত হয়--এ সব সমস্যা হল অর্থনীতির খণ্ড খণ্ড বা 
ট্রকবো টুকরো সমস্যা । অর্থবিগ্ভায় এই ধরনের থণ্ডিত সমস্তার আলোৌচপাকে 
বলে ব্যন্টিগত অর্থবিদ্ভা (15:09 7০970700705) | ছুই, যাবতীয় উপকরণের 
পরিপূর্ণ ব্যবহারের সমস্থা (যেমন বাণিজ্যচক্র, বেকার সমস্তা, জাতীয় আয় বৃদ্ধির 
সমস্তা, উপকধণগুলির স্থুক্ষ ব্যবহারের সমস্যা ও জনকল্যাণ বৃদ্ধির সমস্থা, ব্যাক্কিং 
ও বাণিজ্যের সমস্তা এবং অর্থনীতিক উন্নয়নের সমস্তা ইত্যাদি ) হল একটা দেশের 
সানগ্রিক অর্থনীতিক সমন্তা। তাই এদের আলোচনাকে নাম দেওয়া হয়েছে 
সমগ্টিগত অর্থবিছ্যা (9০10 72901011109) | 


অর্থনীতির মূল সমস্যাগুলির চিত্ররূপ 
উৎপাদন-সম্ভতাবনা রেখা 


[01১07২11110 85৮75955৬10 0৮010594516 2১চ০00121৯-- 
নল 2001000110-09591811,17% 0701২৬1 


উপরে আলোচিত সমগ্র বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে পরপৃষ্টার চিত্রটির সাহায্যে 
ব্যাখ্যা কর! থেতে পারে । এটি হল উৎপাদন-সম্ভাবনা বেখার চিত্র। 

সমাজের উপকরণগুলির স্বল্পতার দরুন পছন্দ বা বাছাই করার প্রয়োজন দেখা 
দেয়। এটা তখন হয়ে দাডায় উপকরণের বিলিবপ্টনের প্রশ্ন (যেমনঃ উপকরণের 
কতটা মাখন এবং কতটাই বা! বন্দুক উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হবে)। সমাজের 
উপকরণ পরিপূর্ণরূপে ব্যবহার করে বন্দুক ও মাখন উৎপাদনের সম্ভাব্য সংমিশ্রণ 
(যেমন ৮, ০ ইত্যাদি) বিন্দুগুলিকে সাজিয়ে নিয়ে একটি রেখা দিয়ে সংযুক্ত করলে 
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চি 


যে 07 রেখাটি পাওয়া যায় সেটি হল উপকরণের পূর্ণ নিয়োগের (011 ০0111010610) 
সীমারেখা । অন্তভাবে বলা যায়, এটি হল উপকরণ ব্যবহারের দ্বারা মাখন ও 
বন্দুকের বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদ্দন-সম্ভাবনার সীমারেখা (9:944০6107. 7995191- 
110 ০০৫৪1 )। 

৯. সমাজের হাতে এখন যে উপকরণ রয়েছে তার পূর্ণ ব্যবহাএ বা 
পূর্ণ শিয়োগ ঘটলে সর্বাধিক সপ্তব উৎপাদনের সীমারেখা হবে 7921 সমাজ যদি সে 
অবস্থায় পৌছে গিয়ে ৮ বিন্দুতে থাকে, তাহলে তার মাখন উৎপাদনের পরিমাণ হবে 
০1) এবং বন্দুক উৎপাদনের 
সংখ্যা হবে ০৭]। এই 
অবস্থায় যদি আরও ধেশি 
মাখন উৎপাদনের সিদ্ধাস্ত 
( অর্থাৎ উপকরণগুলির 
পুনর্বণটনের সিদ্ধান্ত) নেওয়! 
হয়, তাহলে সমাজকে ৮ বিন্দ্ব 
থেকে ০ বিন্দুতে সপে আসতে 
হবে এবং তখন মাখ্ণ 
উতৎপ|দনের পরিমাণ 01 থেকে 
] পন্মাণ বেডে ০) পবিমাণ 
ইবে কিন্ত তাণ ফুল বন্দুক 
উৎপাদনের পরিমাণ ০ 
পরিমাণ থেকে ৫। পরিমাণ কমে 
০! পরিমাণ হবে। অর্থাৎ, মাথন উৎপাদন 11] পরিম।ণ বুদ্ধির স্যোগ খরচ হল 
এ! পন্মাণ বন্দুক । 

২. কিন্তু বাস্তবে সমাজ যদি উৎপাদন-সন্তাবনা সীমারেখার ভিতরে (শর্থাৎ 
বাম দিকে )৪ বিন্দৃতে অবস্থিত থাকে, তাভলে বুঝতে হবে উপকণগুলির হম 
পূর্ণণিয়েগ হচ্ছে না, কিংবা সেগুলি দক্ষতার সাধে ব্যবহার করা হচ্ছে না । কাবণ 
ঈ বিন্দুতে ০৪ পরিমাণ মাপন ও 01. পরিমাণ বন্দুক উৎপাধিত হচ্ছে। এই অবস্থায় 
কিন্ত মাখন ও বন্দুক উভয়েরই উৎপাদন বাণ্ডানো সম্ভব এবং তা করতে হলে হয় 
উপকরণগুলির পূর্ণনিয়োগ ঘটাতে হবে, নক্তো সেগুলি অধিকতর দক্ষতার সাথে 
ব্যবহার করতে হবে। 

৩. স্থতরাং উপকরণগুলির যদি পূর্ণনিয়োগ ও দক্ষতা পূর্ণ ব্যবহার হয়, তখন 
ষে সব দ্রব্য উৎপন্ন হচ্ছে, তাদের মধ্যে যে কোন একটির উৎপাদন বাড়াতে গেলে 
অন্য একটি কিংবা একাধিক দ্রব্যের উৎপাদন কমবেই। কিন্ত যদি উপকরণগুলির 
পূর্ণনিয়োগ ন1 ঘটে থাকে কিংবা অদক্ষ ব্যবহার হতে থাকে তাহলে ওই পরিস্থিতিতে 
পুর্ণনিয়োগ এবং/অথবা দক্ষ ব্যবহারের শ্বারা সব সামগ্রীর উৎপাদনই বাড়ানো 
সম্ভব হয়। চিত্রে ৪ বিন্দু থেকে সমাজ যতই ডানদিকে উৎপাদন-সম্ভাবনা 


১০১২ অর্থনিজ্ঞা 





সীমারেখার দ্বিকে এগোতে থাকবে ততই তার উপকরণগুলির কর্মহীনতা 
কমতে, থাকবে, কর্মসংস্থান বাডতে থাকবে এবং সব দ্রব্যের উৎপাদনও সেই 
সাথে। বাডতে থাকবে । উংপাদন-সম্ভাবনা জীমারেখায় পৌঁছালে (যেমন ৮ বা ০ 
ইত্যাদি বিন্দুতে ) তার উপকরণগুলির পূর্ণনিয়োগ ঘটবে এবং তখনকার মত তার 
যাবতীয় ভ্রব্যের উৎপাদন সর্বাধিক হবে । 

৪. ৫ খিন্দুট কিন্ত উৎপাদন-সম্ভাবন1 সীমারেখার বাইরে রয়েছে । এর মানে 
হল দেশের অর্থশীতি ৫ বিন্দ্রতে থাকলে যে পরিমাণে মাখন ও বন্দুক উৎপাদন সম্ভব 
হত, সে অবস্থায় পৌছানো অর্থনীতির পক্ষে সম্ভব নয়। এখন ওট]1 তার সাধ্যের 
বাইরে। 

৫. কিন্তু অর্থনীতিক উন্নয়নের মধা দিয়ে দেশের উতৎপাদনক্ষমতা বাডলে 
উৎপখদন-সন্তাবন! সীমারেগাটি আরও ডানপিকে ৫ বা 1 বিন্দ্রতে সরে যেতে পারে । 
তবে এন ক্গ্ত চাই নতুন যন্ধপাতির উদ্ভাবন, কারিগরী জ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যার 
উন্নতি ও শ্রমের উৎপাদনবীলতার বুদ্ধি । 

৬, এ থেকে বলা ঘ'য়, অর্থনীতিক উন্নন কথাটার আসল অর্থ হল, উৎপাদন- 
সম্তযবন] সীমাপেখ।র দক্ষিণমুধী স্থান পরিবর্তন এবং এই স্থান পরিবর্তন উৎ্পাদন- 
ক্ষমতার বৃদ্ধি টিত করে| কিন্ত বাশ্তবে দেখা যায়, উত্পাধন-সন্তাবনা সীমারেখার 
মধ্যেই কথপো কগনো! উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে (০ বিশ্ব থেকে & বিন্দুতে) বা 
কমে (৪ বিন্দু থেকে ০ বিল্ুতে )। সেটা কিন্তু অর্থনীতিক উন্নয়নের লক্ষণ নয়। 
সেটা হল বেশি বা কম পরিমাণে উপকণণ নিয়োগে ফলে অথবা দক্ষতার বৃদ্ধি ব 
স্বাসের ফলে দেশের অর্থশীতিক কাধক্লাপের স্তরে: পরিবর্তন মাত্র । 


১.৪. তর্থবিগ্ক। কাকে বলে ই সংজ্ঞ। 
৬৬110. [50010011109 15 £ 16801110101) 

১, এবাব অর্থবিদ্ঠার মূল ধারণাগুলি ও মূল অর্থশীতিক সমস্যাগুলির আলোচনাৰ 
পটভূমিতে অর্থবিদ্যাব সংক্ষিপ্ত পরিচয় বা সংজ্ঞা দেবার একটা চেষ্টা করা যেতে 
পানে। 

২, "াডাম স্মিধ থেকে মার্শাল হয়ে আজকেব দিনে খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ 
পর্যন্ত বিঙিনু অর্থবিজ্ঞানীর কাছ থেকে অর্থবিগ্তার নানা সংজ্ঞা পাওয়া গেছে। তা 
থেকে দেখা যায় অর্থবিষ্যার সংজ্ঞ! ক্রমশ পরিবতিত হয়েছে, এবং ব্যাপকতব 
হয়েছে। 

৩, আভাম শ্মিথধ বলেছিলেন, অর্থবিছ্যার কাজ হল «সম্পদের শ্বরূপ ও কারণগুলি 
অনুসন্ধান করা । জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছিলেন, অর্থবিগ্া হল “সম্পদের উৎপাদন 
ও বণ্টন সম্পর্কে ব্যবহারিক বিজ্ঞান,। পিগু বলেন, অর্থবিগ্যা হল লোককল্যাণ 
বিষ্/। এর কাঞ্জ হল মানুষের জীবনযাত্রাব মান বাডানোর উদ্দেশে ক্ভাবে 
উৎপাদন বাড়ানো যায় তা অন্ধাবন করা। একদিকে 'সম্পর্দে আলোচনা” ও 
অন্যদিকে "লাককল্যাণের। আলোচনা”, এই ছুইর্দিকের মধ্যে সমন্বয় করে মার্শাল 
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বলেছিলেন, অর্থবিদ্যা হুল দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজকর্মে মানবজাতির 
অন্থধাবন”। আরও ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, “মানুষের যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক 
কাজকর্ম আরও ভালভাবে জীবনযাপনের সহায়ক বস্গত উপকরণ করায়ত্ত করার 
চেষ্টার সাথে জড়িত, অর্থবি্যা তার আলোচনা করে”। সুতরাং ত্বার মতে অর্থবিদ্যা 
হল, 'একদিকে সম্পদের আলোচনার বিচ্যা, অন্যর্দিকে, আরও গুরুত্বপূর্ণ দিকে এটি 
হল মানুষ সম্পর্কে অন্ধাবনের একটি অংশ) । 

৪, আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীর কাছে অর্থবিষ্ার আলোচনায় কিন্তু মুখা হয়ে উঠেছে 
স্বল্পতার ও পছন্দের সমস্তা । রবিন্স্‌ বলেছেন, “অর্থবিছ্যা হল সেই বিজ্ঞান যা 
বহুবিধ উদ্দেশ্য ও বিবিধ বিকল্প ব্যবহারের উপযোগী উপায়গুলির মধ্যে স্থাপিত সম্পর্ক 
কূপে মানুষের আচরণের আলোচনা করে |; 

৫. আবও আধুনিক কালে স্যামুয়েলসন বলেছেন, “বিবিধ পণ্যসামগ্রী উৎপাদন 
ও বর্তমানে বা ভবিষ্যতে সমাজের বিভিন্ন মানুষ ও গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ভোগের জন্য তা 
বণ্টন করার উদ্দেশ্যে, অর্থের সাহাযা নিয়ে বা না নিয়ে, ব্যক্তি মান্য এবং জমগ্র 
সমাজ কিভাবে বহু বিকল্প ব্যবহারের উপযুক্ত স্বল্প উপকরণগুলি নিয়োগের সিদ্ধান্ত 
করছে অর্থবিদ্যা তারই আলোচনা করে ।, 

৬, অতি সাম্প্রতিক অর্থবিজ্ঞানীরা আরও এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, স্বল্প উপকরণ- 
গুলির বহু বিকল্পে ব্যবহারযোগ্যতা এবং তাদের নিয়োগের ক্ষেত্র স্থির করার 
সিদ্ধান্তের উপর জোর দেওয়াটাই যথেষ্ট নয় । কারণ, তাতে ধরে নেওয়া হয় যে, 
সমাজের উত্পান-সম্ভাবনার সীমারেখাটা! যেন চিরস্থির হয়ে রয়েছে। কিন্তু 
এ ধারণা সম্পূর্ণ অবাস্তব | বস্ততপক্ষে, বিবিধ বিকল্প ব্যবহারের উপযোগী উপকরণের 
স্বল্পতা এবং তা নিয়োগের ক্ষেত্র স্থির কণার সমস্যা ছাড়াও, আরও সমস্থা হল 
উৎপাদন-সম্ভাবনার সীমারেখায় পৌছতে ব্যর্থতা ( দক্ষতা এবং উপকরণগুলির 
স্বল্পনিযুক্তির সমস্যা ) এবং সময়ান্তরে বর্তমান উৎপাদন-সম্ভাবনার সীমারেখা 
ছাড়িয়ে গিয়ে উচ্চতর উতৎ্পাদন-সম্তাবনার সীমারেখার দিকে যাত্রা শ্ুনিশ্চিত কণা 
(অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমন্যা )। তাই লিপসে বলেছেন, ক) সমাজ কিভাবে 
তার উপকরণগুলি বাবহ্ার করে এবং উৎপন্ন সামগ্রী কিভাবে সমাজের মান্য ও 
গোঠীগুলির মধ্যে ব্টন করে, (খ) জময়ান্তরে কিভাবে উৎপাদন ও বণ্টন পরিবন্তিত 
হরঃ। এবং (গ) অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দক্ষতা ও আদক্ষতা_অর্থবিচ্যা এসবের 
অনুসন্ধান ও আলোচনা করে ।, 


অর্থবিদ্যার স্বরূপ ও পরিধি 
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১* মানুষের কার্ধকলাপ ও আচদণ অনুসন্ধান, অনুধাবন, বিশ্লেষণ ও আলোচনা 
যে বিদ্যার বিষয়বন্ত তাকে বলে সমাজবিগ্তা বা সমাজবিজ্ঞান । অর্থবিষ্ভা সমাজবদ্ধ 


১*১৪ অর্থবিদ্া 


[নব জীবনের এক বিশেষ ক্ষেত্রে, (নান! বিকল্পে ব্যবহারযোগ্য স্বল্প উপকরণগুলির 
[থাযোগ্য বিলিবণ্টন ও ব্যবহারের দ্বারা উৎপন্ন ভ্রব্যসামগ্রী সমাজের মানুষ ও 
গাঠীগুলির মধ্যে বিলিব্টন করে কিভাবে অভাব দর করার চেষ্টা চলেছে, 
ময়ান্তরে কিভাবে সে উৎপাদন ও বণ্টন পরিবন্তিত হচ্ছে এবং সে কাজে মানুষের 
'তরী অর্থনীতিক ব্যবস্থার কি কি দক্ষতা ও আদক্ষত। ধরা পড়ছে এ সব বিষয়ে) 
ান্থষের আচরণ অনুসন্ধান, অনুধাবন, বিশ্লেষণ এবং আলোচনা করে। তাই 
সর্থবিত্া হল একট সমাজবিজ্ঞন ($০০1%1 5০1০7০6) বা সামগ্রিক সমাজবিজ্ঞানের 
একটি শাখা! এবং সেটি একটি নবীন শাখা। 


২. অর্থবিচ্য। হল মানুষের আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান (3০16006 01 171087 
৮০1./%101)। অর্থাৎ যার অস্তিত্ব রয়েছে, যা লক্ষ্য কর] যায়) যাচাই করা যায়, 
ধার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব এমন বাস্তব তথ্য (8০0) ও ঘটনাই হল বিজ্ঞান 
বলে পরিগণিত সমস্ত বিছ্ার ভিত্তি। এহল অস্তিবাচক বিজ্ঞান (995151%5 
$০1০119৩) | এর মধ্যে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা ইত্যর্ধির মত ভৌতবিজ্ঞানগুলিতে 
(0195108] 901678095) বাস্তব তথ্যগুলি অজৈব (100915811০) | আর সমাজবিজ্ঞান 
হৃণাবে অর্থবিগ্ভার বিষয়বস্ত হল দ্রব্য ও সেবাকর্মের উতৎপার্দন, বিনিময় ও 
ভোগে নিযুক্ত মান্ৃষ ও সংস্থাগুলির আচরণ । 

৩. সুতরাং কোন স্ুুনির্দি্ই সমস্যা সম্পর্কে বা দেশের অর্থনীতির কোন 
একটি স্তুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র সম্পর্কে অন্থসন্ধান করতে হলে অর্থবিজ্ঞানীকে প্রথমেই 
সংগ্রিষ্ট তধ্যগুলি সংগ্রহ করতে হয়। বাস্তব জগং্টা পরম্পর সংশ্লিষ্ট হাজার 
রকমেব তথধ্যজালে ভরা । স্থতরাং 
অর্থবিজ্ঞাীকে বিবেচনাধীন সমন্যাটির 
সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন তথধ্যগুলি বাদ 
দিয়ে সযত্বে কেবল প্রাসঙ্গিক ও সংশ্লিষ্ট 
তথ্যগুলিই বেছে নিয়ে জড় করতে হয়ঃ 
ঝাডাই বাছাই করতে হয়। এ কাজটাকে 
কখনো কখনো নাম দেওয়া হয় বর্ণনা 
মূলক অর্থাবগ্ত। (7৩5০00901৬5 
৩০100170109) । 

৪. কিন্তু শুধূ প্রাসঙ্গিক, প্রয়োজনীয় 
ও সংশ্রিষ্ট তথ্যগুলি জড় করলেই নিজে 
থেকে সে তথ্যগুলি অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে না, 
বিবেচ্য সমস্যার উপর প্রয়োজনীয় 
আলোকপাত করতে পারে না। সেজন্য 
যা দরকার তা হল ওই তথাগুলিকে চিত্র ১২ 
সুশৃঙ্খলভাবে দাক্জানোঃ এ তখোর ব্যাখ্যা দেওয়া (1100176156195) এবং তা থেকে*। 
পাধারণ অত্যটি, মূলনীতিটি (9:7701016), সিদ্ধান্তটি (85767511590197) বের করে 





ভূমিক। 


আনা, উপস্থিত করা । তথ্যাবলী থেকে এইভাবে মূল সিদ্ধান্ত বা মূলনীতিটি উপস্থিত, 
কর হলে তাকে বলে অর্থনীতিক নীতি (50901101010 [110001010) বা অর্থনীতিক 
তত্ত্ব (1200170101০ 17019) যা অর্থনীতিক বিশ্লেষণের (6০০17017110 4১1219515) 
চুডান্ত ফল।' অর্থবিগ্যায় যে “বিধি” (19%) শব্টটা ব্যবহার করা হয় অনেক সময় 
সেউ কিন্তু “তত্ব শব্দটারই নামান্তর। অর্থনীতিক তত্ব বা নীতিগুলি তখন সঠিক 
কার্ধ-কারণের সুতোয় গাথা তথ্যগুলিকে সুশৃঙ্খল ও অর্থবহ করে তোলে ও তার 
উপর ভিত্তি করে নিজেকে প্রতিঠিত করে । 


৫. তত্বের সাথে তথ্যের সম্পর্কটা একপেশে নয়, পারম্পরিক। একদিকে তত্ব 
ঈাঁডায় তথ্যের উপর ভিত্তি করে। অন্যদিকে তথ্য আবার প্রচলিত তত্ব বা নীতির 
সত্যাপত্যও যাচাইয়ের কাজ করে। দ্রব্য ও সেবাকর্মের উপান, বিনিময় ও 
ভে'গে নিযুক্ত মানষ ও সংস্থাগুলির আচবণ সময়ের সাথে সাথে বদলায় । তখন 
নতুন নতুন তধ্যের ভিত্তিতে প্রচলিত পুবনো তত্ব ও নীতি সংশোধন, পরিমার্জন 
এমনকি বর্জন এবং সে স্থলে নতুন তব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দেয়। তা ন। হলেই 
বাস্তব তথ্যের সাথে প্রচলিত তত্বের বিরোধ দেখা দেয়। দেখা দেয় প্রচলিত তত্বের 
'অসঙ্গতি বা অবান্তব'তা। কাজেই অর্থাবজ্ঞানীকে সর্বনাই পরিবর্তনশীল অর্থশীতিক 
পবিবেশের পটভূমিতে অর্থনীতিক তব ও শীতিগুলিকে তখ্যের কষ্টিপাথরে যাচাই 
কবে যেতে হয়। অর্থাবগ্ার ইতিহাসে পবিবর্তনশীল ঘটনাপ্রবাহে অনিবার্ 
আঘাতে জঞ্জালস্ুপে নিক্ষিপ্ত অথচ মান্ছষের আচরণ সম্পর্কে একদা সত্য বলে গৃহীত 
তরত্বের সংখ্যা তো কম নয়! 


৬, অর্থনীতিক নীতিবা তত্বগুলি হল কতকগুলি বিশেষ তথ্যের সাধাএণীকর৭ 
(8373701150101))+ বা অর্থবহ বিবৃতি (10501018101 50810700076) 1 কিন্ত 
এব ক্রুট হল এই যে? সংগৃহীত 'তধাগুপির সাথে অক্ষরে অক্ষরে তার মিল 
থাকে না। কাবণ যাদের আচবণের সাধাবণীক্কত বিবুতি রচনা কর] অর্থবিগ্ভার 
কাজ, সেই মান্ষ ও মান্তবের তৈরী সংস্থাগুলির সকলের আচবণ তো! এক হয় না। 
একই পরিস্থিতিতে একজন যা করে আরেক্জন ঠিক তার উপ্টোটা করে বসে । তবু 
তাদেল 'আচঢবণেব একটা গডপডতা ঝেঁক অবশ্যই নজবে পড়ে। এ গডপড়তা 
ব্যাপারটাকে তখন অর্থবিদ্ঞা মানুষের আচরণের সারাংশ বলে ধপে নেয়। ফেইটেই 
হয়ে এঠে অর্থবিদ্ভার তত ব| নীতি বা বিধি । স্বভাবতই, মাভবেব বাস্তব আচরণে তার 
ব্যতিক্রম দেখা যায়। নিশ্চয়ই সেটা তখন অর্থনবগ্ভার তত্বের বা নীতির বা বিধিরও 
ব্যতিক্রম বলে গণা করা হয়। কিন্তু ওই ব্যতিক্রমটা একটা ব্যতিক্রমেরই ঘটনা, 
তাতে তত্বের মূলাটা নষ্ট হয়ে যায় না। যেমন, চলতি মূল্যস্তরের ভিত্তিতে হিদাব 
করে ১৯৭৪-৭৫ সালে ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় ৯৮৮ টাক ৭* পয়সা বলে ধর 
হয়েছে। এটাহল ওই বত্দর একজন ভারতবাশীর গডপড়তা আয়। অনেকের 
আত্ব ওই বৎসরে কিন্তু ৯৮৮ টাকা ৭* পয়লা থেকে বেশিই হয়েছে, আবার অনেকের 
তাথেকে কম হয়েছে। কিন্ত তাতে দেশবামীর মাথাপিছু আয়ের এ হিসাবট 


১১৬ অর্থবিষ্যা 


মিথ্যে হয়ে যায় নি। তার মুল্য যথে্ইই আছে। অর্থবিগ্যার তত্ব সম্পর্কেও একই 
কথা খাটে । 

৭. অর্থবিদ্যার তত্ব, নীতি বা বিধিগুলির এই ব্যতিক্রমের একটি বড় কারণ 
ইল, পদার্থবিগ্ভা, রসায়নবিছ্যা ইত্যাি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলি গবেষণাগারের 
চার দেয়ালের সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা ও অনুসন্ধানের 
মাধ্যমে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তত্ব রচনা করতে পারে । কিন্তু অর্থবিদ্যা বিজ্ঞানধম্ী 
হলেও তা পারেনা। সারা সমাজ তার খোল গবেষণাগার । সে গবেবণাগারের 
পবিবেশ তার শিয়্ত্রণের বাইরে । তাই সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য প্রভাব থেকে 
বিচ্ছিন্ন করে সে মানষের আচ€ণের বিশেষ একটি দিক সম্পর্কে অনুপন্ধান চালাতে 
পারে নাঁ। এই অস্থুবিধ দূৰ করার জন্য অর্থবিজ্ঞানী ধরে নেয় (83507৩৭) যে “অন্যান্য 
অবস্থা অপরিবঠিত রয়েছে? (911৮০ 0101755 21০ ৪981) | এই কৌশলে সে তার 
অন্ুপন্ধানের বিষয়টিকে অন্যান্য প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। তারপর পাওয়া 
তথ্যের ভিত্তিতে দে সতোর সিদ্ধান্তে এসে পৌছায় । যেমন, পণ্যের দাম, চাহিদা 
বা যোগানের মধ্যে সম্পর্কট অঙ্কপন্ধানের সময় সে ধরে নেয়, খরিদ্দারদের আয়ঃ রুচি, 
অন্যান্ত পণ্যের দাম ইত্যাদি যেমনটি ছিল তেমনটিই থাকছেঁ। কিন্তু বাস্তব জীবনে 
তো অন্যান্য অবস্থা কখনই অপরিবন্তিত থাকে না। তাই, অর্থবিদ্ার তত্ব কখনও 
অক্ষরে অক্ষরে থাটি (০3০) অর্থাৎ সম্পূর্ন ব্যতিক্রমাবহীন হয়ে উঠতে পারে না, 
সেটা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে হয়ে থাকে । 

৮. কিন্তু তাই বলে অর্থবি্যার তত্বগুলি মোটেই অবাস্তবও নয়, ব্যবহারিক 
ন্মেত্রে প্রয়েগের অন্ধুপযৃক্তও নয় । বরং অর্থবিদ্যার তত্ব বা নীতি কিংবা তথাকথিত 
বিধিগুনি হল সযত্বে সংগৃহীত বাছাই করা তথ্যের সাধারণীক্কত বিবৃতি । অন্তভাবে 
বল। যায়, এ তত্ব বা নীতি অর্থনীতির কোন না কোন অংশের জটলতাঁবঙ্জিত ছবি 
বা মডেল (109061)। বান্তবের অনাবশ্থকঃ বিশদ খুঁটিনাটি ও জটিলতা থেকে মুক্ত 
বলে তা বাস্তব ব্যাপারটাকে আরও ভালভাবে বুঝতে আমাদের সাহ'য্য করে। 

৯. বিজ্ঞান ছুই জাতীয়; অস্তিবাচক (1095101%5) এবং আদর্শবাচক 
(1101171901০) | যা আছে, রয়েছে, বিদ্যমান ( 4৯1179015, ) সে তথ্য অনুসন্ধান, 
বিশ্লেঘণ ও ব্যাখ্যা যে বিজ্ঞানে করা হয় তা হল অন্তিবাচক বিজ্ঞান (95101৬9 
$০19706) | এ বিজ্ঞান অবশ্য বস্তশিষ্ট বা বিষয়মুবী (০9০)৩৩।%৪)। পদার্থ বদ্যা গ্রভৃতি 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত অর্থবিচ্ঞার তত্বগুলিও হল অস্তিবাচক। আর যে বিজ্ঞানে 
«কি হওয়া উচিত" (51865179010 ১০) আলোচনা করা হয়, ভালমন্দ বিচার কর 
হয় তাহল আদর্শবাচক বিজ্ঞান (70170811%৩ 9০161০8) | ভালমন্দর আলোচনায় 
অনিবার্ভাবেই এসে পডে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের নিজের নিজের মূল্যবোধ 
(8195) এবং যে যার নিজস্ব মুলযবোধের মাপকাঠি দিরে মৃল্যবিচার করে। 
আ্বুতরাং আদর্শবাচক বিজ্ঞানের আলোচনার অনেকটাই হল বিষরীমৃখী 
(5+15০6:৬6)। অন্তিবাচক বিজ্ঞানে বিতর্কের মীমাংসা সহজেই করা যায় 

শ্লিষ্ট তথ্য যাচাইয্বের বারা । কিন্তু আদর্শবাচক.বিজ্ঞানের বিতর্ক শেষ হবার নম্বঃ 
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তার মীমাংস! হওয়া কঠিন। কারণ তাতে বিতর্ককারী ছুই পক্ষই নিজ নিজ 
মৃল্যবোধের উপর দাড়িয়ে থাকে । ছুই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর মিলনক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া 
সেখানে দুর | 
১. ৬. অর্থনীতিক তত্ব ও কর্মনীতি 
[2০017011810 [16019 011 12০01800010 2০91109 

১. অর্থবিদ্যার তত্বগুলর কাজ শুধু ঘটনাবলীর ব্যাখ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে 
না। জিনিসপত্রের দরদাম বাড়ে ব' কমে কেন, কেন মুদ্রাম্ফীতি হয় শুধু তা ব্যাখ্যা 
করেই তার কাজ শেষ হয় না। মানুষ ও সরকার, স্বাভাবিকভাবেই ভবিষ্ততে কি 
ঘটতে পারে আগে থেকেই তা যতটা সম্ভব অনুমান করতে চায়, কারণ ঘটনা যদ্দি 
নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নাও হয় তবু আগে থেকে তার আভ:ম পেলে সাবধান হওয়া 
যায় এবং সম্ভবপর ক্ষেত্রে প্রতিষেধক কিংবা সমাধানের পস্থাও গ্রহণ করা যায়। 
তাই অর্থবিগ্ভার তত্বের আরেকটি কাজ হল, অর্থনীতিক ঘঈনাবলীর যথাসম্ভব পূর্বা- 
ভাস অনুমান করা এবং সমস্যার প্রতিষেধক বা প্রতিকারের পন্থা নির্দেণ করা । অর্থ- 
বিচ্যার এই অংশ হল আদর্শবাচক বিজ্ঞানের অন্তর্গত। কারণ, কি ঘটতে পারে 
বানা পারে তার অনুমান করতে গিয়ে এবং প্রতিষেধক-বা প্রতিকারের পন্থা সম্পর্কে 
পরামর্শ দিতে গিয়ে অর্থবিজ্ঞানী কেবল তথোর গণ্ডভীর মপ্য নিজেকে আবদ্ধ রাখতে 
পারে না। তার নিজন্ব ধ্যান-ধারণা, সংস্কার, বিরাগ, পছন্দ-অপছন্দ অনেক ক্ছিই 
তার মতামতের মধ্ো প্রতিফলিত হয়ে যায়। অর্থবিগ্যাবিদ সেখানে আর বিজ্ঞানী 
থাকেন না, তিন হয়ে পডেন কর্ষনীতি নির্ধারণকারী (00105 17911) 1 অর্থ- 
বিদ্যার এই অংখন্টকে বলে অর্ধনীতিক কর্মশীতি (6০০7০701৩ [১911০/) অথবা ফলিত 
অর্থবিছ্য। (80)1164 ৩০0170]া, ০5) | 

২. অর্থবিগ্যার ত্র, নীতি বা বিধি কিংবা মডেলগুলিকে বোঝার ও বোঝানোর 
সুবিধার জন্ত নানাভবে উপস্থিত কর! যায়ঃ (ক) কথা দিয়ে ব্যাখা; 
(ধ) সংখ্যার সাহায্যে সাজানো সারণি ( 00076-0] (8016) (গ) বাঁজ- 
গণিতের সমীকবণ (6088101) )) (ঘ) চিত্র (71015 )। এদের মধ্যে 
চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা হল নতুন পাঠকদের পক্ষে সবচেয়ে সহজে ও সংক্ষেপে 
বোঝার উপায়। 

চিত্র আকার গোডার কথা হলঃ চৌঁকো সাদা কাগজে একট লম্ব অক্ষ- 
রেখা একটি সমান্তরাল অক্ষর্ঞ্োকে সমকোনণে খণ্ডন 


ূ কলে খগুন-বিন্দুটিকে বলে উতৎপত্তি-খিন্ু (7917 ০৫ 
| 110 0118) | ছুটি অক্ষরেখারই সংখ্যাগত মূলাবি শিষ্ট 
ক্রমিক মৃলাবাচক সংখা রয়েছে। উংপত্তি-বিন্দবর 

উপরের ভ'গে অবস্থিত লম্ব অক্ষরেখার উপরে অবস্থিত 

সমস্ত মুল্যবাচক সংখ্যাই হল ধনাত্মক (+)। 


উৎপত্তি-বিন্দুর নিচের দিকে লগ্ব অক্ষরেখার উপর 
চিন্ন ১৩ অবস্থিত সমস্ত মূল্যবাচক সংখ্যাগুলি হল ধণাত্মক (-)। 





১০১৮ অর্থবিস্তা 


তেগনি উৎপত্তি-বিন্দুর ডানদিকে সমান্তরাল অক্ষবেখার উপরে অবস্থিত সমস্ত মৃল্য- 
বাচক সংখ্যাগুলিও হল ধনাত্মক এবং উৎপত্তি-বিন্দ্র বামর্দিকে সমান্তরাল 
অক্ষরেধার উপর অবস্থিত সমস্ত মৃল্যবাচক সংখ্যাগুলি হল খণাত্মক। আর উৎপত্তি- 
বিন্দুটিত্ সংখ্যাগত মূল্য হল শূন্য (0)। 

প্রাথমিক অর্থবিগ্তায় ছুই প্রস্থ অর্থনীতিক তথ্যের মধ্যে সম্পর্কটিই প্রায় সর্বদাই 
আলোচ্য বিষপ্ব হনে থাকে বলে (যেমন, দাম ও চাহিদা, কিংবা দাম ও যোগান 
ইতাদি) এবং তাদের সংখ্যাগত মূল্যও ধনাত্মক বলে, দুটি অক্ষরেখার সমকোণে 
খগুনের দরুন যে চা€টি সমকোণীক্ষেত্র পাওয়া যায় তাদের মধ্যে, ডানদিকে 
উপরের সমকোণী চতুর্থাংশ নিয়েই কাজ চলে ধায়। কারণ তাতে দুই অক্ষ 
বেখার মূল্যবাচক সংখ্যাগুলির সবই ধনাত্মক । 

১. ৭. ভর্থনতিক লক্ষ্য 
ঢ2০01701710 0০981$ 

১. অর্থনীতিক কর্মণীতির প্রঙ্গে এসে যায় সমাজের অর্থনীতিক লক্ষ্যের কথা 
(6০017011010 £০01৭)1 এখানে সর্জনসম্মত না হলেও বহুজন সমধিত কয়েকটি 
অর্থনীতিক লক্ষ্যে কথা উল্লেখ করা যেতে পারে: (১) অর্থনীতিক উরযন 
(০১০৭01010 819৬0) আরও বেশি পরিমাণে এবং আরও উতকৃই ধরনের দ্রব্য- 
সামগ্রীর উৎপাদন তথ জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানেব ভক্গয়ন | 

(২) পু কর্মপংস্থান (0011 81001 ১1706101)) ব| অন্তত আরও কর্মসংস্থানের 
স্থযোগ হষ্টি (০7০81101701 87690101 211101001৩1 00001101)10163 ): কাজ 
কনতে ইচ্ছুক ও সক্ষম সকলের জন্য কাজের সংস্থান। 

(৩) শিল্পায়ন (113005110119811011) 8 দেশের ভোগ ও রপ্তানি বৃদ্ধির জনা 
এবং শিল্পে যথাসম্ভব শ্বনির্ভরতা লাভের জন্য ভোগ্যপণ্য, পুগ্দ্রব্য ও ঘেবার 
উৎপাদন বৃদ্ধি। 

(9) উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি ( 17076950 17 [0:০9071001% €9) £ শ্রমিকদের 
উৎপাদনশীলত। বুদ্ধির জন্য কারিগবী ক্ষেত্রের অগ্রগতি । 

(৫) মুলান্তবের স্থিতি (011০5 36801115 )£ দরদামেব ঘনঘন ও অত্যধিক 
ওঠানামা! উৎপাদন ও ভোগেব ক্ষতি করে বলে মূল্যন্তরের স্থিতি প্রতিষ্ঠা । 

(৬) জনদংখা। নিয়ন্ত্রণ (00011 01010 ০010009') £ জনসাধারণের জীবনধাত্রার 
মানের উন্নতির জন্য জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি। 

(৭) আয়ের ন্যাযা বণ্টন ( ০০01:8916 41511100% 011 01 10001709 ) £ মুষ্টমেয় 
লোচকব উপচে-পডঢ়! সমৃদ্ধি ও অগণিত মানুষের ভকাহ দারিদ্র্য দেশের উত্পাদন 
বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানের উন্নতির বাধা হয়ে ফ্াড়ায় বলে দেশের মধ্যে আয়ের 
ম্যাঘা বণ্টন প্রতিষ্ঠা। 

(৮) অর্থশীতিক শিরাপত্ব। (৫০017091910 99০01711১ ): সমাজের পিছিয়ে-পড়া 


এবং অর্থশীতিক শক্তিতে ছুর্বলতর অংশের মানুষ ও পীড়িত, অশক্ক, কর্মক্ষমতাহীনদের 
জন্য ব্যবস্থা । 


ভূমিকা 


১০১৪ 


(৯) বৈদেশিক বাণিজ্য ও লেনদেনের ব্যালান্সের উন্নতি (10710607006 01 
65001 0811008 ) £ অন্তত পক্ষে দেশের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের মধ্যে 


সমতা ব৷ ভারসাম্য স্থাপন । 


২. অর্থনীতিক লক্ষ্যগুলির এই তালিকাটি সম্পূর্ণও নয়, পূর্ণাঙ্গ নয়। 
[ যেমন এই তালিকায় যোগ করা যায় আরেকটি লক্ষ্য, 'অর্থনীতিক স্বাধীনতা, 
( €০0001010 [760৫010 )। এর অর্থ হল সমাজে কারবারী ও শ্রমিক, জমির 
মালিক ও খেতমজ্্ব, উৎপাদক ও ভোগী, সকলের জন্য বেশি মাত্রায় অর্থনীতিক 
স্বাধীনতা ভোগের ব্যবস্থা করা। ধনতান্ত্রিক সমাজে এই লক্ষ্য রাখ! হয় বলে গর্ব 
করা হয়। কিন্তু আদলে শ্রমিক ও মালিক, ভূ-স্বামী ও খেতমজুর উভয়ের 
্বাধীনতার মানে শেষ পর্যন্ত মালিক ও ভূ-ম্বামীদের স্বাধীনতাই হযে দ্রাড়ায় 
নাকি? ] দেশের পরিস্থিতি, প্রয়োজন ও সাধ্য অনুধাক্সী এই লক্ষ্যগুলি এক এক 
দেশে ও এক এক সময়ে এক এক রকম হয়ে থাকে । এখানে লক্ষণীয় এই যেঃ এই 
লক্ষ্যগুলির অনেকগুলি যেমন পরস্পরের অন্ুপৃবক তেমনি আবার কতকগুলির মধ্যে 
পলম্পরের খানিকটা বিরোধও থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে অর্থশীতিক কর্মনীতি 
নির্ধাবকদের ঠিক করতে হয় কোন্টকে কার উপরে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং সে 
দিদ্ধ'ন্তট! অবশ্যই করতে হয়, অর্থবিজ্ঞান্ীকে নয়, করতে হয় রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে, 
সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে। এখাণে অগ্রাধিকার শিয়ে যেমণত তেমনি 
আবার ওই লক্ষ্যগুলির অর্থ ও তাৎপর্য নিয়েও মতভেদ দেখা দিতে পারে। কারণ 
বিবয়টার সাথে মৃল্যব্েধের প্রশ্নটা থাকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে । 


১.৮. ভর্থবিদ্যা ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান 
[00170178159 2100 0661 ১০০1০] ১০1017009 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেব কাজ হল মান্গষের পধিবেশের বিভিন্ন পিক অনুসন্ধান । 
আব সমাজবিজ্ঞানের কাজ হল মানুষের আচরণে বিভিন্ন দিক অনুসদ্ধান। প্রারুৃতিক 
বিজ্ঞান পুরোপুরি অগ্তিবাচক বিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান আংশিক অশ্ডিবাচক, 
আংশিক আদর্শবাচক। কিছ্ধ সমস্ত বিদ্যার জন্ম হয়েছে মূলবিছ্যা দর্শন শাস্ত্র থেকে। 
এবিস্টট্‌ল্‌, প্রেটো। প্রমুখ পণ্ডিতেরা শীতিশাস্্ঃ রাষ্ট্রশীতি, এমনকি অর্থবিদ্যারও সামাহা 
আলোচন! কলেছেন নামগ্রিক বিদ্ধ! অর্থাৎ দর্শন শাস্ত্রের শাখাব্ধপেই, ন্যায়নীতি 
বা রাষ্ররীতির প্রপঙ্গে। ইয়োনোপে মধ্যযুগে অর্থবিদ্যাকে গণ্য করা হত ধর্মতত্বের 
অন্র্গত রূপে | মধ্যযুগের অবসানে ইয়োরোপে রেনেস্গীসের কালে এল বাণিজ্যবা 
বা মার্কেন্টাইলিজমের ঘৃগ | জাতীয়তাবাদের আবির্ভাবের সাথে সাথে তখন 
শক্তিশালী জাতিভিত্িক রাষ্ট্র গড়ার অন্যতম উপায় পে চোর পড়ল দেশের | 
বাণিজ্যের প্রপার দ্বারা সমৃদ্ধি লাভের উপর । বা তখন হয়ে উঠল বাণিজ্য ও 
শিল্প নিয়ন্ত্রক । অর্থনীতিক বিষয়গুলি হয়ে দাড়াল রাজনৈতিক প্রশ্ন | শিল্প- 
বিপ্রবের আগমনে মধাধুগের অবসান ঘটল । অবসান ঘটল সামস্ততঙ্ত্বের। 
আবির্ভূত হল ধনতন্ত্র এবং পুঁজিপতি শ্রেণী । অর্থবিদ্যাও মুক্তি পেয়ে প্ণত হল 


অর্থবিদ্ভা 


২৬ 


স্বতন্ত্র এক সম্পূর্ণ বিদ্যায় । তখন থেকে জোর দেওয়া হতে লাগল অর্থবিদ্যার সাথে 
অন্তান্ত সমাজবিদ্যার পার্থক্যের উপর | এখন আবার পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। 
্ঞায়নীতি, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, সমাজতত্ব আর মনস্তত্ব ইত্যাদি সমাজবিগ্যার অন্যান্ 
শাখার সাথে অর্থবিদ্যার এতদিনের যে আড়ালের দেওয়াল তৈরি করা হয়েছিল তা 
এখন ভেঙ্গে ফেলা হুচ্ছে। অর্থবিদ্যাসহ সমাজবিজ্ঞানের সব শাখারই লক্ষ্য হল 
মানুষের আচরণ অনুসন্ধান । অর্থনীতিক প্রশ্নগুলির সাথে অন্যান্য, যথা সামাজিক, 
রাজনৈতিক ইত্যার্দি প্রশ্ণও জড়িত । সুতরাং অর্থনীতিক প্রশ্ন ও সমস্যাগুলির সমাধান 
করতে গেলে মানুষের আচরণকে অন্যান্য সমাজবিগ্যার চোখ দিয়েও দেখে নেওয়া 
ঘ্রকার। তানা হলে নিছক অর্থনীতিক সমাধান দিয়ে ফল পাওয়া যাবে ন1। 
তাই অর্থবিগ্ভার আলোচনা থেকে আজকের দিনে সমাজতত্ব, মনস্তব, ন্যায়নীতি, 
ক্লাইনীি ইত্যাদি সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার আলোচনাকে আর বাদ দেওয়। 
ঘাচ্ছে না। অর্থবিদ্যা এখন পূর্ণাঙ্গ একটি সমাজবিদ্যায় পরিণত হলেও সব সমাজ- 
বিজ্ঞানেরই লক্ষ্য যখন মান্য ও তার পরিবেশ এবং আচরণ, তখন অন্তান্ত সমাজ- 
বিজ্ঞান থেকে অর্থবিদ্যাকে দুরে সরিষে রাখা আর সম্ভবও নয়, যুক্তিযুক্তও নয় । 


ভূুষিকা ১২১ 


স্‌ ভোগ 


0০01577117110 1 


ভোগ ও উপযোগ 
(০0190100100101 & 707011109 


২. ১. ভোগ | (501750111)(101, 

১. অর্থবিদ্যায্» “ভোগ” বলতে অভাবপৃ-্ণে ভ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ষের বাবহার 
বোঝায়। তার মধ্য দিয়ে আসে তৃপ্তি,দূর হয় অভাব । খাছ-পানীয়ের মত 
জিনিসগুলি একবার মাত্র ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তৃপ্চি এনে দিয়ে অভাব দ্বর করে 
ফুবিয়ে যায়। ভামা, কাপড়, চেয়ার, টেবিলের মত জিনিসগুলি অনেক দিন ধরে 
ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তৃপ্থি এনে দিতে ও অভাব দ্বর করতে থাকে । নুতরাং ভোগ 
হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে দ্রব্য ও সেবাকর্ষ মানুষকে তৃপ্তি এনে 
দিয়ে অভাব দুর করে। 

২, অভাব দ্র বা তৃপ্ত করাই হল মানুষের যাবতীয় অর্থনীতিক কাজকর্মের 
উদ্দেশ্য । সেট। সম্ভব হয় ভোগের দ্বারা । সুতরাং ভোগই হল মানুষের যাবতীয় 
অর্থনীতিক কাজকর্মের উদ্দেশ্তা ও চালিকা শক্তি। ভোগের উদ্দেশ্যেই মান্য 
যাবতীয় অর্থনীতিক কর্মে প্রণোদিত ও প্রবৃত্ত হয়। ভোগের উদ্দেশ্তে পরিচালিত 
কাজকর্মই হল অর্থনীতিক কর্ম। 

৩. সমাজবদ্ধ মানুষ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতঙ্ীবনে কিভাবে ভোগের ক্ষেত্রে 
আচরণ করে, তাদের সেই সব আচরণের মধ্যে কোন সাধারণ নিয়ম ধর পড়ে কিনা 
তার আলোচনাই বর্তমান অধ্যায়ের উদ্দেশ্য । 


২. ২. উপযোগ |100015 

১* মানহ্টষের কোন না কোন অভাব দূর বাতৃপ্ধ করার ক্ষমতা বা গুণ যার আছে 
তাকেই বলে দ্রব্য (ও সেবাকর্ম)। যতক্ষণ দ্রব্য ও সেবাকর্মের এই অভাব তৃণ্ধ 
করার ক্ষমতা ( অর্থাৎ উপযোগ ) থাকে, ততক্ষণই তা মান্থযের অভাব দুর করতে 
পারে। অর্থবিষ্ভায় এটি একটি মৌলিক ধারণা এবং এর উদ্ভাবক ও প্রচারকদের 
মধ্যে উল্লেখ্য হলেন জেভোনস, ওয়ালরাস, উইকস্টীড ও কাল মেঙ্জার। 

২. “উপযোগ” বলতে অভাব তৃপ্তির ষে ক্ষমতাটাকে বোঝায় এবং য৷ দ্রব্য ও 
সেবাকর্ষের মধ্যে রয়েছে বলে ধরা হয় তা কিন্তু একটা কল্পনা বা মনোগত ধারণা 
মাত্র । '“উপযোগ” কোন প্রাকৃতিক গুণ বা ধর্ম নয় এবং এর কোন প্ররুত বা 
বন্তগত অস্তিত্ব নেই। এই কারণেই নিরামিষাশীর কাছে মাছের উপযোগ নেই, 
আবার খা্য গ্রহণের আগে খান্তের যে উপযোগ থাকে, খাছ গ্রহণের পরে তা 
থাকে না। 


১২২ অর্থ(বিদ্। 


৩, যে ভ্ত্রব্য বা সেবাকর্ষ ভোগী চাইছে, তার কোঁন ব্যবহারিক কার্ধ- 
কারিতা থাকুক বা নাই থাকুক, কিংবা তা ভালই হোক বা মন্দই হোক, ওই 
করবা বা সেবাকর্মটির দ্বারা তার কোন অভাব দূর হবে মনে করেই সে তা চাইছে 
ধরে নিতে হবে| ন্মৃতলাং তাঁর কাছে সে দ্রব্য বা সেবাবর্ষটর উপযোগ আছে বলে 
গণা করতে হবে। তাই উপযোগ-এর সাথে ভাল-মন্দ, নৈতিকতা ও বৈধতার 
কোন সম্পর্ক নেই। 


৪. উপযোগ একটা মনোগত ধারণা বলে, দ্রবা, সেবাকর্ম বা টাকা পয়সা, 
কোনটার উপযোগই আদলে পরিমাপ কবা যায় না, জানা যায় না। তবু ভোগীদের 
আচার আচরণ বিশ্লেষণ ও আলোচনার সুবিধার জন্য, মার্শাল প্রতি পণ্ডিতেরা 
ধরে নিষেছেন যে, উপযোগ মাপা যায়। তীাদেপ কাছে একটি দ্রব্য বা সেবা 
কেনার জন্য ভেগী যে দাম দিতে রাজী থাকে সেদাম ভোগীর কাছে ওই জিনিসটির 
উপযোগেন সমান। এব মানে হল, অর্থ বা টাকার সাহাযো উপষোগ পরিমাপ 
কবা। এটা হল পরোক্ষভাবে উপযোগ মাপার চেষ্টা এবং তা করতে হলে টাকার 
উপযোগটা সব. পযয় একই রকম আছে বলে কল্পনা করতে হয়, যদিও বাস্তবে ত৷ 
থাকে না। এটা খানিকটা! গেঁজামিল বটে, কিন্তু উপযোগ যদি আদে পরিমাপ 
করতেই হয়, তবে এছাডা উপায়ও নেই। এটা অবশ্য অনেক অর্থবিজ্ঞানীর 
মনংপৃত নয়। এঁদের মতে, উপযোগ কোনভাবেই পরিমাপ করা যায় না। এরা 
তাই ভোগীর্দের আচরণ বিশ্লেষণে পছন্দ তত্ব নামে একটি বিকল্প পন্থা প্রচার 
করেছেন। 


৫, কোন দ্রব্য বা সেবাকর্মের চাহিদার ভিত্তিটি কী, সে প্রশ্নের জবাবটি 
খুঁজতে গিয়ে জেভে'নস প্রমূখ অর্থবিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, উপযোগ 


বা অভাব তৃপ্তির ক্ষমতাই হল ভ্রব্য বা সেবাকর্মের চাহিদার ভিত্তি এবং 
নির্ধারক । 
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১, মোট উপযোগ ঠ কেউ যদি একটি কলম কেনে১'তবে তা থেকে মে ষে 
উপযোগ পেল, তাই হল একটি কলম থেকে পাওয়! তার কাছে কলমের মোট 
উপযোগ । যর্দি সেদু'টি কলম কেনে, তবে প্রথম কলমটির উপযোগের সাথে 
দ্বিতীয় কলমটির উপযোগ যোগ দ্বিলে, যে যোগফল পায়! যাবে তাই হল তার 
কাছে কলমের মোট উপযোগ । অর্থাৎ, ক্রেতা বা ভোগী কোন দ্রব্য ব! 
সেবাকর্ষের যতগুলি একক কেনে বা কিনবে বলে ভাবছে, তার সবগুলির উপযোগের 
স্মগ্টিই হল “মাট উপযোগ। 


২, প্রান্তিক উপযোগ £ -প্রাস্তিক উপযোগ হুল কোন ত্রব্য বা সেবাকর্মের 
প্রান্তিক এককের উপযোগ। কোন দ্রব্য ব৷ সেবাকর্ষের যতগুলি একক কেনা 
হয়েছে ষর্দি তার আরও একটি বা অতিরিক্ত একক কেনা হয় বা কেনার কথা ভাব! 
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হয়, তবে ওই অতিরিক্ত এককটিই হল প্রান্তিক একক এবং তার উপযোগই হল 
প্রান্তিক উপযোগ । ভোগী যদি কোন দ্রব্য বা! সেবাকর্মের একটি মাত্র একক কেনে, 
তধন ওই একটি এককই হুল তার কেনা মোট একক এবং প্রান্িক একক। যদ্দি 
সে দুটি একক কেনে, তবে ছুটি একক হুল তার কেনা মোট একক এবং দ্বিতীম্ব 
এককটি হল তার কাছে প্রাস্তিক একক । তিনটি 'একক কিনলে? বা কেনার কথ! 
ভাবলে, তৃতীয় এককটি হবে তখন প্রাস্তিক একক। কেনা এককের সংখ্যা যত 
বাড়তে থাকবে, প্রান্তঁও ততই সরে যেতে থাকবে । 


২.৪. ক্রুমন্াসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি 
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১. দ্রব্য ও সেবাকর্ষের ভোগের মারফত অভাবের তৃপ্তি সাধনটা অর্থবিদ্যায় 
ক্রমহ্বাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি নামে পরিচিত একটি মৌলিক শিয়মের অধীন । 
একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট অভাবের তৃপ্তি সাধন সম্ভব, অভাবের এই 
ক্সন্যতম বৈশিষ্ট্টি হল এই বিধির ভিত্তি। অর্থাৎ, যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন 
একটি অভাব যে দূর হয়ে থাকে, আমাদের প্রতিদিনের এই বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর 
ভিত্তি করেই এই বিধিটি প্রতিষ্ঠিত। 


২. ক্রমত্বাসমান প্রাস্তিক উপযোগ বিধিটি হল এই £ একটি নির্দিষ্ট সমস্বে 
যেকোন একটি দ্রব্য বা সেবাকর্ম যতই আমরা ভোগ বা ব্যবহাব করতে থাকি 
ততই আমাদের কাছে তার মোট উপযোগ বাডতে থাকলেও তার পরের পর 
এককের বা প্রান্তিক এককের উপযোগ অর্থাৎ প্রান্তিক উপযোগ হাস পেতে থাকে । 
কিংবা বল! যায়, তার মোট উপযোগ বাড়তে থাকে বটে, কিন্তু তার বৃদ্ধির হারটা 
কমে যেতে থাকে । এই কথাটাই মার্শাল বলেছিলেন এইভাবে,_'কোন ব্যক্তির 
কাছে কোন জিনিসের মজুদ পরিমাণ যতই বাডতে থাকে ততই মস্তুদের ওই বুদ্ধি 
থেকে সে আগের তুলনায় ক্রমাগত কম সুবিধা পেতে থাকে? । 


৩. ব্যাখ্যা ঃ আমরা যখন কোন দ্রব্য বা সেবাকর্ষের অভাব অনুভব করি 
তখন আমাদের কাছে তার উপযোগ জন্মে। যখন আমরা তার প্রথম এককটি 
পাই ও ভোগ করি তখন তা থেকে আমরা সবচেয়ে বেশি তৃপ্থি পাই । কারণ তার 
আগে ওই জিনিসের অভাবটি আমাদের কাছে অতৃপ্ত ছিল। তাই সে জিনিসের 
জন্য আকাঙ্ষাও তীত্র ছিল । যেমন, খিদের লময় একথালা ভাত আমাদের খুবই 
তৃপ্ধি দেয়। কিন্ত ভাত খেতে খেতে যতই পেট ভরে উঠতে থাকে ততই, প্রথমবার 
ভাত নিয়ে তা থেকে যতটা তৃপ্তি পেয়েছিলাম, পরের বারে ভাত নিয়ে তার 
থেকে কম এবং তারও পরের বারের ভাত থেকে আরো কম তৃপ্তি পেতে থাকি। 
অর্থাৎ, যে কোন ভ্রব্য বা সেবাকর্ম যতই ভোগ কর! হতে থাকে ততই 
তার প্রান্তিক উপযোগ কমে যেতে থাকে। এইভাবে প্রান্তিক উপযোগ 
ক্রমাগত হাস পেতে পেতে একসময়ে শৃন্তে (*) পরিণত হয়ে তারপর খ্ধণাত্মক (--) 


১২৪ অর্ধবিদ্তা 


ছুয়ে পড়বে । এবার নিচের দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি আরও বিশদ করা যেতে 
পারে। 


সারণি ২'১ 
পণ্যের প্রান্তিক মোট 
একক উপযোগ উপযোগ 





১ € € 
২ ৪ ৪ 
১ শু ৯১২ 
৪ হ্‌ ১৪ 
€ টব ১৫ 
১] ৭ 
৭ -২ ১৩ 


২*১ সাবণিতে দেখা যাচ্ছে'পণ্য বা সেবাকর্মেন ভোগ যতই বাডছে ততই পরের 
পর এককগুলির উপযোগ বা প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ কমে ৬ এককে হয়েছে 
ফন্ট (*) এবং ৭ম এককে তা হয়েছে -২। এটা ২১ চিত্রে বেখার সাহাষ্যে 
দেখান হয়েছে । ভূমিতলেব জমান্তরাল অক্ষরেখাটিব সাহায্যে ভোগের 
এককগুলির পরিমাণ ও লম্ব অক্ষরেখাটির সাহায্যে প্রান্তিক উপযোগ পরিমাপ করা 
হয়েছে । ১ম এককেবু উপযোগ € থেকে ৭ম এককেব উপযোগ -২ পর্যন্ত 
প্রান্তিক উপযোগ বেখাটি (0) সবলনেখা রূপে বাম দিকে উপব থেকে ডান দিকে 
ক্রমশ নিচে নেমেছে । এই হল প্রান্তিক উপযোগ বেখাব রূপ। তা সর্বণ বাম দিকে 
উপর থেকে ডান ধিকে নিচে নামে । তবে বেখাটট সবল না হয়ে অবতল-ও 
(০০7৩%) হতে পারে । প্রান্তিক উপযোগ সর্বদাই কমে বলে, রেখাটি বাম দিক 
থেকে ভান দিকে সর্বদাই শিষ্পমুখী হবে। কখনও ডান দিকে উধ্বমুখী হবে না। 
কারণ পববর্তা এককের উপযোগ কখনও আগের এককেব চেয়ে বেশি হয় না। 
মারণির তৃতীম্ব কলমে মোট উপযোগ দেখান হয়েছে । তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রান্তিক 
উপযোগ যেখানে শূন্য হয়, মোট উপযোগ বাড়তে বাডতে সেধানে সর্বাধিক হয় ॥ 
তারপর প্রান্তিক উপযোগ খণাত্বক হলে মোট উপযোগ কমে। 


৫. বিধিটির সীমাবদ্ধতা ও অনুমিত শর্তাবলী; অর্থবিদ্যার অগ্যান্ত 
বিধির মতই ক্রমহাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটিও সর্বাবস্থায় সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য 
নয় । নিয়োক্ত অবস্থা বা বিষম্গুলি যদি অপরিবতিত থাকে তবেই এই বিধিটি 
প্রযোজ্য হবে বা খাটবে। 


(ক) একটি নির্দিষ্ট কাল ধরে একটানাভাবে কোন ভ্রব্য বা সেবাকর্ম ভোগ 
করা হলে তবেই সেক্ষেত্রে বিধিটি খাটবে। মাঝখানে বিরতি ঘটলে বিধিটি নাও 
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খাটতে পারে । দিনের বেলা ভাত খেয়েছি বলে রাতের বেলা ভাতের প্রাস্তিক 
উপযোগ কম হবে না। কিন্তু দিনে হোক বা রাতেই হোক খাওয়ার সময় 
আগের বাবের তুলনায় পরের বারের ভাতের প্রাস্তিক উপযোগ অবশ্যই কম 
হুবে। 


(খ) ভোগীদের রুচি, অভ্যাস, পছন্দ এবং আয় এ নির্দিষ্ট কালের মধ্যে 
অপবিবন্তিত থাকলে, তবেই বিধিটির সত্যতা প্রমাণিত হবে । মাঝখানে যদি 
রু্ি, পছন্দ, অভ্যাস, আয় বদলে যায়, তবে একটানা ভোগের ক্ষেত্রেও প্রান্তিক 
উপযোগ ন1 কমে বেডে যেতে পারে। 


(গ) ভোগের এ নিদিষ্ট কালের মধ্যে দ্রব্য ব! সেবাকর্মটির গুণমান অপবি- 
বতিত থাকলে, তবেই বিধিটি খাটবে। প্রথম বারের চা অপেক্ষ। দ্বিতীয় বারের 
চ] মদ্দি উংকৃইু হয়, তাহলে প্রথম কাপ চায়ের চেয়ে দ্বিতীয় কাপ চায়ের উপযোগ 
বেশি হতে পারে । 


(ঘ) দ্রব্য বা সেবাকর্ষের এককগুলিব আয়তন বা পরিমাণ স্বাভাবিক এবং 
আগাগোড়া একরকম থাকলে তবেই বিধিটি খাটবে। তৃষ্ণজার সময় গ্লাসের বদলে 
চামচে করে জল খেলে, প্রথম চামচ জলের চেয়ে দ্বিতীয় চামচ জলের উপযোগ 
বেশি হওয়াই ম্বাভাবিক। 


($) অগন্তের অন্থকরণে ভোগ না করলে বিধিটি সত্য প্রমাণিত হবে। ক্লাসের 
সবার যদ্দি ২টি করে কলম থাকে, আর আমার কাছে যর্দি একটি মাত্র কলম থাকে 
এবং তাতে আমি যদি প্রভাবিত হহ, তাহলে আমার কাছে তখন প্রথম কলমি 
উপযোগের চেয়ে দ্বিতীয় কলমটর উপযোগ বেশি হবে। 
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১, কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে একজন ভোগণী কোন দ্রব্য বা সেবাকর্ম কিনতে 
যখন বাজারে আসে তখন তাব নির্দিষ্ট আয় অনুযায়ী টাকার প্রান্তিক উপযোগ 
ও দ্রব্য ব৷ সেবাকর্মের বিঠির সম্ভাব্য পরিমাণের প্রান্তিক উপযোগ সম্পর্কে একটা 
ধাবণা তার মনে থাকে। বাজারে এসে সে দেখে জিনিসটি একট নির্দিষ্ট দামে 
বিক্রি হচ্ছে। তখন এ দামেহ তাকেও সেট কিনতে হয়। কারণ তার একার 
পক্ষে দামের উপর প্রভাব খাটনে সম্ভব নয়। 


২. জোগী ঠিক কি পরিমাণ দ্রব্য কিনবে তা নির্ভর করে দ্রব্যের দাম, তার 
নিজের 'আায়, তার শিক্ের কাছে টাকার প্রান্তিক উপযোগ এবং ভ্রবাটির বিভিন্ন 
পরিমাণের প্রাস্থিক উপযোগের উপর । ভোগ তার ক্রয়ের পরিমাণ ঠিক সেই 
এককেই সীমাবদ্ধ রাখবে যে এককের প্রান্তিক উপযোগ দামের মাধ্যমে প্রকাশিত 
টাকার প্রান্তিক উপযোগের সমান হবে। 


৫ অর্থবিস্ত 


সারণি ২২ 

পণ্যটির প্রান্তিক দাম টাকার 
বাজার দা ও একক উপযোগ প্রান্তিক 
প্রান্তিক উপহোগা উপযোগ 
(১ টাকা_ ১০) 

১ম ৫০ ৩টাকা ৩ 

তয় ৪ ০ রি ৩০ 

৩য় ৩০ রি ৩০ 

৪র্থ ২০ রি ৩৩ 

৫ম ১০ রর ৩১ 


ধবা যাক, ভোগীর কাছে তাও 
অয় অনুযায়ী টাকার প্রান্তিক 





110) উপযোগ হল ১০ একক এবং পণ্যঠ্বি 

॥ পণ্য. বাজাব দাম হল ৩ টাকা । এই দামে 

৮ পরিমাণ কিনতে হলে তাকে ৩৭ একক 
উপধোগ ছাডতে হয় । ওপিকে পণ্যটির 

চিত্র ২*২ প্রথম এককের উপযোগ ৫* হলে এটি 


৩ টাক! দিয়ে কিনলে ভোগী বাডতি ২০ একক উপযোগ পাচ্ছে । এতে তার লাশ 
হল বলে সে দ্বিতীয় এককটিও কিনতে চাইবে । পণাটি দ্বিতীয় এককেব উপযোগ 
৪০ হওয়ায় এবারও সে ৩টাকা দিয়ে অর্থাৎ টাকা ৩০ একক উপযোগের বদলে 
পণ্যটব দ্বিতীয় একক ক্নিবে। তাতে তার লাভ হবে ১০ একক উপযোগ । তাতে 
প্রলুব্ধ হয়ে সে এবার তৃতীয় এককটি কিনবে । এবাব৩টাকা বাটাকার ৩* একক 
উপযোগের বিনিময়ে পণ্য১র ৩য় এককটি কিনলে তা থেকেও সে ৩০ একক উপষোগ 
পাবে। তাতে তার ক্ষতি নেই, যদিও বাড়তি লাভও নেই। কিন্ত সে ৪র্থ এককটি 
৩ টাকা দামে কিনবে না। কারণ তা থেকে সে ২* একক উপধোগ পাবে অথচ 
তাকে ত্যাগ করতে হবে তিন টাকার ৩০ একক উপযোগ | স্বুতরাং বাজারে দাম 
৩ টাকা হলে ভোগী ৩টি একক পণ্য কিনবে। তাতে পণ্যটির প্রান্তিক 
উপযোগ (-৮৩*) দামের দ্বার! প্রকাশিত টাকা প্রান্তিক উপষোগের (5 ৩০) 
সমান হবে। 


২*২ চিত্রে এ বিষয়টি দেখান হয়েছে । লম্ব অক্ষরেখায় দাম ও প্রান্তিক 
উপযোগ এবং ভূথিতলেব সমান্তবাল অক্ষবখায় পণাটি কেনার পবিমাণ দেখান 
হয়েছে। দাম সবসময় ৩ টাকা বলে (৩০ একক উপযোগ বলে ) দাম রেখা 7১, 
এক'ট সমান্তরাল খেখার আকুতি নিয়েছে। বামদিকে উপর থেকে ডানদিকে নিমমুখী 
প্রান্তিক উপযোগ পেখা [ধ৬শকে যেখানে দীম রেখা ৮* ছেদ করেছে সেখানে 


পণাটির প্রান্তিক উপযোগ (%0,-) এবং পণ্যটর দ্রামের দ্বারা প্রকাশিত ক্রেতার 
কাছে টাকার উপযোগ (1.) পরস্পরের সমান হওয়ায়, ক্রেতা ৩টি একক 
পণ্য কিনবে । 


২. ৬. পরিবর্ততার/সমপ্রান্তিক উপযোগ। সর্বাধিক তৃপ্তির বিধি 
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১. ক্রমহ্াসমান প্রান্তিক উপযোগের ধারণাটি চাহিদার বিধিটিকে ব্যাখ্যার 
ভিত্তিরূপে কাজ করে। শুধু তাই নয়, বিবিধ দ্রব্য ও সেবা কেনাকাটা ক্ষেত্রে 
ভোগীরা কিভাবে তাদের মোট খরচটি বিভিন্ন পণ্যের জন্য ভাগ করে দেয় তাদের 
সেই আচবণ ব্যাখ্যা করতে এ ধারণ'টি প্রধান ভূমিকা নেয় । 

২. ভোগের উদ্দেশ্টে পণ্যসামগ্রী কিনলে ভোগীব! তা৷ থেকে পায় উপযোগ। 
সেট! তাদের লা বা এক ধরনের প্রাপ্তি। আর সেজন্য ধে দাম দিতে হয়, সেটা 
ভাদের খরচ। অর্থবিষ্ঠায় মানুষকে যুক্তিবাদী বলে গণ্য কবা হয়। সুতরাং ধরে 
নেওয়া হয়, ভোগীরা যুক্রিবাদীরূপে সবচেয়ে কম খবচে সর্বাধিক তৃপ্তি বা উপযোগ 
পেতে চেষ্টা করছে । তাদের সে চেষ্টাটাও একটা নিয়মের অধীন । অর্থবিগ্ভায় তার 
নাম হল পরিবর্ততার বিধি বা সমপ্রাস্তিক উপযোগ বিধি বা সর্বাধিক তৃষপ্থির বিধি । 


অবশ্য, তারা যে সব সময় এ চেষ্টায় সফল হয় তানয়। কারণ, পণ্য সম্পর্কে 
তারা সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকে না এবং অভ্যাসবশত তারা সবসময় যুক্তি মেনে 
চলতে পারে না। তবে, তা সত্বেও ধরে নেওয়া যেতে পাবে, তারা ষে সব দ্রব্য 
কিনবে বলে স্থির করছে, মে সব দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ সম্পর্কে তাদের 
মোটামুটি ধারণা আছে। 

৩, ভোগীদের আয় সীমাবদ্ধ। কারণ, তারা উৎপাদনের যে উপাদান 
(জমি, পুঁজি, শ্রম, উদ্যোগ ) সমাজকে বা কারবারকে যোগান দিয়ে আধিক আনব 
উপার্জন করে তাও সীমাবদ্ধ । আর যে সব দ্রব্য ও সেবা তারা কেনে সেগুলির 
যোগানও সীমাবদ্ধ বলে এগুলি পেতে হলে তাদের শির্ণি্ঠ দাম ।ধিতে হয়। 
সুতরাং, যা যা তাদের দরকার তার সবই কিনতে না পেরে, সীমাবদ্ধ আয়ের দ্বারা 
ভার! সীমাবছ্ধ সংখ্যক ও সীমাবদ্ধ পঞ্দিমাণ জিনিসই শুধু কিনতে পারে। ফলে, 
ভারা তাদের সীমাবদ্ধ আম্ন এমনভাবে খরচ করে যাতে তার সর্বাধিক তৃপ্তি পেতে 
পারে। সেজন্য দরকারী নানা গিনি থেকে তাদের বেছে নিতে হয় কোন্টা তারা 
কিনবে, কোন্টা বাদ দেবে এবং যেটা কিনবে তা কতটা পরিমাণে কিনবে । 

৪. বিধিটির বক্তব্য ঃ সীমাবদ্ধ আয় নিষ়ে সীমাবদ্ধ বাজেটের গণ্ডীর মধ্যে 
অবস্থিত সব ভোগীকেই স্থির করতে হর, যে সব পণ্য তার্দের একই সঙ্গে দরকার 
সেগুলির মধ্যে কোন্গুলি কতটা পরিমাণে কিনলে তারা সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি 
পাবে। এর উত্তর হল, পছন্দ অনুযায়ী কেনার মত বিভিন্ন দ্রব্য ও 
সেবার মধ্যে ক্রেতার! এমনভাবে তাদের মোট খরচটা ভাগ করে দেয় যাতে প্রতিটি 


১০২৯৮ অর্থাবিস্তা 


দ্রবোর জন্য খরচ করা শেষ টাকাটা! থেকে তার! সমপরিমাণ অতিরিক্ত (বা! প্রান্তিক) 
উপযোগ পেতে পারে । একে উপযষেগ সর্বাধিকীকরণের নিয়ম বলা ষায়। 

মার্শালের কথায়, বিধিটি হল; “কারে! কাছে যদ্দি এমন কিছু থাকে (যেমন, টাকা) 
যা বিভিপ্নভাবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে সে এ ঞ্জিনিসটিকে এ সব বাবহার- 
গুলির মধ্যে এমনভাবে বণ্টন করে দেবে যাতে সমস্ত ক্ষেত্রেই তার প্রান্তিক উপযোগ 
সমান হয়৮। 

৫, ব্যাখ্যা 

সারণি ২৩ 
(দৈনিক ১০ টাক] আয়ে ক্রযোঁগা মাছ ও তরকারর সর্বাধিক উপযোগ সংমিশ্রণ ) 
[তবকারির দাম-১ টাকা কেজি ও মাছের দাম-২ টাকা কেজি ] 


(১) (২) (৩) 





পণোর তধ্কারির ১ টাকার মাছের ১ টাকায় 
একক প্রান্তিক প্রান্তিক প্রান্তিক প্রান্তিক 

উপযোগ উপধোগ উপযোগ উপযোগ 

(প্রাঃ উঃ দাম) (প্রাঃ উঃ- দাম) 
(ক) (খ) (ক) (খ) 

প্রথম. ১০ ১০ (তৃতীদ্ব ১ টাকা বায়) ২২ ১১ (প্রথম ২ টাকা ব্যয়) 
দ্বিতীয় ৮ ৮ (৮তুর্থ১টাকাব্যয়) ২০ ১* (দ্বিতীয় » ৯») 
তৃতীম্ম ৭ ৭ ৯৮ *(তৃতীর » *) 
চুর ৬ ৬ ১৬ ৮ (চতুর্থ »  *) 
পঞ্চম ৫ ৫ ১২ ৬ 


রমেশ তার দৈনিক আয়ু ১* টাকা নিয়ে ছুট দ্রব্য, তবকারি ও মাছ কিনতে 
বাজারে এসেছে । এমন পরিমাণে এ ছুটি পণ্য তে কিনবে যাতে সে সর্বাধিক 
উপযোগ পায় এবং তার মোট আয় (অর্থাৎ ১০টা টাকাই ) খরচও হয়ে যায়। 
স্ব!বতই «মেশের আয় এবং এ ছুটি পণ্যের জন্য তার পছন্দ দিজেই উপযোগ 
সবাধিবীকরণেক স“ম্শ্রিদটি শির্ধাগ্তি হবে । 

২৩ সারণিতে তরকারি ও মাছের জন্য রমেশের পছন্দ ২(ক) ও ৩(ক) কলমে 
বিভিন্ন এককের প্রান্তিক উপযোগ দিয়ে দেখান হয়েছে, এবং তার মধ্য দিয়ে 
ক্রমহ্বাসমান প্রান্তিক উপযোগের ।বধিটি প্রতিফলিত হচ্ছে। ২(খ) এবং ৩(খ) 
কলমে খনচের প্রত্তিটি টাকার প্রান্তিক উপযোগ দেখান হয়েছে তবকারি ও মাছের 
প্রান্তিক উপযোগের সাথে তুলনামূলকভাবে । এটা হল পণা দুটির প্রান্তিক উপ- 
যোগকে ( কলম ২-ক এবং কলম ৩-ক) পণাছুটির দাম ( কলম ২ও ৩) দিয়ে 
ভাগের ভাগক্ষল। এর উদ্দেশ্য হল একটি পণ্য পেতে গেলে, সেটির উপযোগ' 
লাভের বিনিময়ে তাকে টাকার উপযোগ এবং সেহেতু অপর পণ)টির কতটা পরিমাণ 
ছাড়তে ব। ত্যাগ করতে হচ্ছে তা দেধান। 


ভোগ ৯০২৬ 


এখন আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হুল, (১) তার বাজেটের নির্দিষ্ট গণ্ডীর 
মধ্যে রেশ কিভাবে তার আয়টা খরচ করলে সর্বাধিক উপযোগ পাবে? 
এবং (২) ১* টাকা খরচ হয়ে গেলে ভ্রব্য ছুটর কি রকম সমন্বয় তার 
কেনা হবে ? 

এবাব ২*৩ সারণির ২ (খ) এবং ৩ (খ) কলমের দিকে তাকিয়ে আমরা দেখছি, 
প্রথম দুটি টাকা মাছের জন্তই রমেশের খরচ করা উচিত। কারণ তাতে সে টাকা 
পিছু তরকারির চেয়ে বেশি উপযোগ পাচ্ছে । এতে সে মোট উপযোগ পাবে 
২২। এবার খরচ করলে রমেশ মাছ থেকে যে উপযোগ পাবে, তরকাবি থেকেও 
তাই পাবে। ন্ুুতরাং দুটি মধ্য তার বেছে নেবার কিছু নেই । কারণ টাকা পিছু 
প্রান্তিক উপযোগ দুইক্ষেত্রেই সমান। তাই ধর! যাক, সে আরো ছুটি টাকা মাছেএ 
জন্য এবং একটি টাকা তনকারির জন্য খরচ করবে । ফলে এবার অতিরিক্ত এক 
একক মাছ ও এক একক তরকারি থেকে সে মোট উপযোগ পাবে ৩০। এখন 
তার মোট খরচ হল ৫ টাকা এবং হাতে আছে ৫ টাকা । সুতরাং সে আপে মাছ 
'এবং তরকারি কিনবে । আর একবার ২ (খ) এবং ৩ (খ) কলমের দিকে তাকালে 
দেখতে পাই, এবার আবে। এক একক মাছ কিনে আরো ২ টাকা খরচ করাই তার 
পক্ষে লাভজনক । কারণ মাছেব তৃতীয় এককের টাকা পিছু প্রান্তিক উপযোগ? 
তরকারির দ্বিতীয় এককের টাকা পিছু প্রান্তিক উপযোগে- চেয়ে বেশি । সুতরাং 
রমেশ আরো এক একক মাছ কিনে আরো ২টি টাকা খরচ করবে এবং মোট 
উপযোগ পাবে ১৮। এখন তার হাতে থাকবে আর ৩ টাকা । এবার দেখা খাচ্ছে 
মাছ এবং তরকারি উভয়েরই পরবতী এককের (মাছের চতুর্থ একক এবং তৰকাবির 
দ্বিতীয় একক ) এব খরচের খেষ টাক। 1 ছু প্রান্তিক উপযোগ -৮ অর্থ সবগুশিই 
সমান সমান। এবারও ছুটর মধে কোন এক)কে রমেশের বেছে নেবার নেই | 
তাই দে আরে! এক একক মাছ কিনে ২ টাকা এবং আশে এক একক তরকারি কিনে 
১ টাকা খরচ কনবে এবং মোট উপধোগ পাবে ২৭। এধন তার মোট ১* টাকাই 
খরচ হয়ে গেন। সে ৪ একক মাহ ও ২ একক তরকণ কিনল এবং জর্বমোট 
উপযোগ সে পল ২২+৩০+১৮+২৪-৯৪। এই হল রমেশের ডপখোগ 
সর্ববিক্ীকরণ সংমিশ্রণ । | 

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ১* টাকায় মাছ ও তরকারির আরও অনেক বকম 
সংমিশ্রণ রমেশ কিনতে পারত. কিন্ত তার কোনটা থেকেই পে এত বেশি উনযোগ 
পেত না। যেমন, দে ৪ একক তরকারি ও ৩ একক মাছ কিণলেও মোট ১০ টাকাই 
খরচ হত, কিন্ধকু তাতে মোট উপঘধোগ পেত ৯১ একক । আবাণ সে & একক 
'তবকারি ও ৫ একক মাছ কিনলে এ ছুটো দ্রব্যের উপর খরচ-করা শেষ টাকা থেকে 
সমান প্রান্তিক উপযোগও পেত, কিন্ক তাতে খরচ হত ১* টাকার বেশি । কিংবা, পে 
১ একক তরকারি ও ২ একক মাছ কিনলেও এ দুটোর উপর খন্রচ করা শেষ 
টাকার প্রান্তিক উপযোগ ও সমান হত। কিন্তু তাতে তার পুরো ১* টাকা খরচ 
হত না। 


৯৬৩৫ অর্থবিদ্তা 


৬. ভোগীর স্ভারসাম্য (0017901068 90011101100) ও পাঁরবর্তত। 
উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখছি, একাধিক দ্রব্য ও সেবা কিনতে গিয়ে,__ 
(১) প্রথমত, ভোগীরা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকটি দ্রব্য বা সেব। কিনে থাকে যতক্ষণ 
পর্যন্ত তাদের কাছে সেটির প্রান্তিক উপযোগ ও দামের অন্ুপাতটি ( অর্থাৎ দাম) 


পরম্পরের জমান বাঁ উভয়ের ভাগফল ১-এর সমান না হচ্ছে (৮ » ৮, 
বা, ডি »] )। (২) দ্বিতীয়ত, যে কট দ্রব্য বা সেবা একপঙ্গে কেনা হচ্ছেঃ তাদের 
প্রতিট ক্ষেত্রে যতক্ষণ প্রান্তিক উপযোগ ও দামের অনুপাত পরস্পরের সমান ন] 
হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা যেটিব প্রান্তিক উপযোগ কম তার বদলে যেটির 
প্রান্তিক উপযোগ বেশি সে দ্রবাটি -বশি পরিঘাণে কিনতে থাকে । এইভাবে কম 
প্রান্থিক্* উপধোগের ভ্রবোধ পবিবর্তে বেখি প্রান্তিক উপযোগের দ্রব্যটি বেশি 
পনিমাণে কেনা ও ভোগ কবা হতে থাকে । এভাবে পরিবর্ততা চলতে থাকে । 
ফলে আবার বেশি পধিমাণে কেনার দরুন বেশি প্রান্তিক উপযোগেব দ্রবটির 
প্রান্তিক উপযোগ ক্রমণ :কমে এক সময়ে তা কম প্রান্তিক উপযোগের দ্রব্যটিব 
প্রান্তিক উপযোগে সমান হয়। অর্থাৎ তখন ছুটি বা ততোধিক দ্রব্যের 
প্রতোকটিব প্রান্তিক উপযোগ ও প্রত্যেকটির দামের অন্থপাত পরস্পর সমান 
18 01 % 1৬) 01 77 11) 062 ১. 
্ এপ এস. -- শি হুড পি টা তি রি 2 ] ৩ 

হি পা (চা 091১110৩091) ৮1০০ 91 2 ত্যার্ি ) | ( ) তৃতীয়ত, 
যতগুলি দ্রবা ও সেবা কেশ হচ্ছে, সেগুলি এমন পরিচাণে কেনা হয় যে, তাদের 
প্রান্তিক উপসযোগ ও দামের অনুসাতগুলি কেবল পরস্পরের সমানই নয়ঃ তাবা আব'ৰ 
1৬ 0 2 10 0171 7৬0 ০01 


১ টস সপ ্ হত রঃ 
টাকার প্র।গিক উপঘোগেব ও সমান হর (/. (0. ০1 20 1১,106 01)7 [১0069 01 £ 


140 01801) %)। কারণ টাকারও প্রান্তিক উপযোগ আছে এবং তার পরিমাণ 
যত বাড়ে তত তার প্রাপ্টিক উপযোগ কমে এবং পরিমাণ যত কমে প্রাস্তিক 
উপযষোগ তত বাডে। খর? করার 'মাগে দ্রব্য ও সেবাব প্রান্তিক উপযোগ ভোগীর 
কাছে বেশি এবং টাকার প্রান্তিক উপযোগ কম থাকে । যতই টাকা খরচ হতে থাকে 
তহই দ্ববা ও .নাাব পান্তি£ উপযাগ কমতে থাকে এবং টাকার প্রান্তিক উপযোগ 
বাডতে থাকে । তাই ভোগী 1ঠিক সেই পরিমাণে বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবা কেনে, 
যে পশিমা.ণ কেনার ফলে তাদেব কাছে শেষ পধন্ত প্রতিটি সামগ্রীর প্রান্তিক উপযোগ 
ও টাঞাব প্রান্তিক উপযোগ পবম্পবের সমান হয়ে পড়ে। যতক্ষণ তা না হয়, 
ততক্ষণ পর্যন্ত তারা বিডি দ্রব্য ও দেবা কেনাব পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাতে থাকে । 
(৪) চতুর্থত' এই কেনাকাটার বাপারটা চলতে থাকে তাদের বাজেট অনুযায়ী 
খরচের টাকা শিঃশেষ না হওয়া পন্ত। ঠিক এ অবস্থান যখন ভোগীরা আসে তখনই 
তার] সর্ব।ধিক তৃপ্তি লাভ করে এবং তাদের অভাব দূর হল বলেমনে করে। 
এবং এ অবস্থায় তারা বিন দ্রবা যে ষেপরিমাণে কিনে ফেলেছে, তার আর 
হেরফের করতে চায় না। কারণ তাহলে তার মোট উপযোগ তথা তৃপ্তি সর্বাধিক 


ভোগ ১*৩১ 


হবে না। এইটিই হল প্রতিটি ভোগীর বা প্রতিটি গৃহস্থ পরিবারের ভারসাম্য বা 
সর্বাধিক তৃপ্তির অবস্থা । 

৭. বিধিটির সীমাবন্ধত। $ এই বিথিটি বাস্তবে প্রযুক্ত হওয়ার পক্ষে চারটি 
প্রধান অস্থবিধা রয়েছে: কে) উপযোগ সঠিকভাবে পরিমাপের কোন যন্ত্র বা 
উপায় নেই । (খ) ভোগীদের রুচি, পছন্দ, অভ্যাস জিনিষের দাম প্রভৃতি 
অপরিবতিত থাকে বলে এই তত্বে ধরে নেওয়া হয়। অথচ বাস্তবে তা হয় না। 
(গ) চেয়াব, টেবিল, আলমারি, বাড়ি, গাডি প্রভৃতির মত অনেক ভোগ্য দ্রব্য 
ও শিক্ষা, চিকিৎস] প্রভৃতির মত অনেক সেবাকর্ম আছে, যেগুলি কেনার বেলায় 
প্রান্তিক একক ও প্রান্তিক উপযোগ হিসাব করা বেশ কঠিন । (ঘ) বস্ততপক্ষে বাজারে 
একচেটিয়া! কারবারীর প্রভাব, বিজ্ঞাপন, প্রচার এবং অন্ঠান্ত কারণে ভোগীবা সবসমস্ক 
একটি দ্রব্যের পবিবর্তে আরেকটি দ্রব্য কেনার স্বাধীনতা পুরোমাজ্রায় ভোগ করত্তে 
পারে না। 

৮. বিধিটির সার্থকতা ঃ কিন্তু সীমাবদ্ধতা সত্বেও, এই বিথিটি ভোগীদের 
আচবণ মোটামুটি সন্তোবজনকভাবেই ব্যাখ্যা করে। সংসার-খরচেব বাজেট 
হিসাব করতে গিয়ে মাছ বেশি কেনা হবেঃ কি তবকারি বেশি কেনা হবেঃ রেডিও 
না টেলিভিশন, সাইকেল না স্কুটার কোন্টা কেন] হবে, তা স্থির করতেই হয়৷ 
আব সর্বাধিক উপযোগ বা তৃপ্তি লাভের উদ্দেশ্টটাকে সামনে রেখেই সে কাজট 
করা হয় । 

২.৭. ভোগীর উদ স্ত (উপযোগ ) ব। ভোগোদ্ত্ত 
(01750176175 5010105 (0001119 ) 

১, ভোগোদুত্তের ধাবণ[টি অর্থনীতিতে প্রথম প্রবর্তন কবেন মার্শাল। ক্রেত 
ও ভোগী হিসেবে আমাদের কাছে এ ধারণাটি সম্পূণ অপবিচিত নয়। প্রাত্যহিব 
জীবনে আমাদের সাধারণ কেনাকাটায় আমরা অনেক সময়ই কিছু না কি] 
ভোগোছ্ত্ত পাই। কোন একটা জিনসের জগ্ত আমরা যেদাম দিই তার থেকেং 
বেশি দাম দিতে আমব] হয়ত প্রস্তত ছিলাম । যা দিতে প্রস্তত ছিলাম আর ধ 
দিলাম এ ছুয়েব পার্থকাই হল ভোগোদ্বত্ত। বান্তব জীবনে বহু জিশিসের ক্ষেত্রে 
তো আমর] ভোগোছ তত পাচ্ছি । যে জিনিসগুলি আমাদের খুবই দবকাণী অথচ দাত 
সন্তা (অন্তত আমরা সে রকম মনে করছি ) সে সব ঞ্িনিপ কিনে আমরা ভোগোছ, 
পাই। যেমন, সংবাদপত্র, পোস্টকার্ড, লবণ, দেশলাই ইত্যাদি । এ দ্রবাণডি 
পেতে আমরা অনেক বেশি দাম দিতেও প্রস্বত, কারণ, এগুলি থেকে যে উপযো, 
(তৃপ্তি) আমরা পাব বলে আশা করি সে উপযোগ (তৃপ্কি) থেকে আমরা নিক্গেদে 
বঞ্চিত করার চাইতে বরং একটু বেশি দাম দিয়েও সেগুলিকে আমর! সংগ্রহ করছে 
চাইব। কিন্ত বাস্তবে যে.দাম দিলাম সেট। আমাদের মনে মনে হিসাব করা দামে 
থেকে কম। এই যে অতিরিক্ত উপযোগ বা তৃপ্তি সেটাই হল ভোগোদ্ ত্ব। 

ভোগোছ ত্ের ধারণাটির উৎপত্তি ক্রমহ্থাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি থেকে। 
পরপৃষ্ঠায় ভোগীর দিক থেকে উপযোগের একটি কল্পিত তালিকা বেওয়। হল £ 


তার্থপি। 


১৩২ 


সারণি ২'২ 


আপেলের প্রান্তিক দাম মোট ক্রেতার ভোগোহছত্ 
একক উপযোগ উপযোগ মোটব্যয় 
গু 9 ৪ প. ৩ ৩ ৩ 
১ ১৩ 9 ১৬ ৪ প. ঙ 
২ ৮ 2) ১৮ ৮ প্‌. ১৩ 
৩ ডি ১ ২৪ ১২ পূ. ১২ 
৪ ৪ ১ ২৮ ১৬ প. ১২ 
€ হু রং ৩০ ২০ প. ১৩ 
৬] ৩ টি ৩০ ২৪ প. তি 


বাজারে প্রতিটি আপেলের দাম ৪ পয়সা হলে ভোগী ৪টি আপেল কফিনবে। 
কেননা, এ তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে ৪র্থ আপেলটির উপযোগ ৪ পয়সার 
সমান । ক্রেতা সেই ক*টি আপেলই কিনবে যে ক'টি আপেলের প্রান্তিক উপযোগ 
এবং বাজার দাম পরস্পরের সমান হয়। এক্ষেত্রে ৪টি আপেলের জন্য সে মোট 
দ্রাম দিচ্ছে ৪১৪-১৬ পয়সা । আর এ ৪টি আপেল থেকে ২৮ পয়সার সমান 
মোট উপযোগ পাচ্ছে ( অর্থাৎ, সে ৪টি আপেলের জন্য ২৮ পধসা ব্যয় করতে রাজী 
ছিল)। স্থৃত্রাং ভোগী এক্ষেত্রে (২৮-৯৬) » ১২ পয়সার সমান ভোগোদ্‌ত্ 
পাচ্ছে। [ভোগী যে দাম দিতে রাজী থাকে--সে যে দাম দিচ্ছে 
-ভোগোদত্ত।] বাজাবে প্রতিট আপেলে দাম যদি ৬ পয়ূস হয়, ভোগী তখন 
৩টি আপেল কিনবে । এ ৩টি আপেলের জন্য সে মোট দাম দেবে ৩৮৬ -১৮ 
পয়সা। ৩টি আপেল থেকে সে মোট উপযোগ পাবে ২৪ পয়সার সমান। স্থৃতরাং 
এ ক্ষেত্রে ভোগোদত্ত হবে ৬( -২৪-১৮) পয়সার সমান। 
২. চিত্রের সাহায্যেও বিষয়টি এইভাবে ব্যাখ্যা কর] যায় £ নীচে ২'৩ চিত্রে 0%. 
'অক্ষবেখায় কেনার পরিমাণ এবং 09 অক্ষরেখায় অর্থের হিলাবে দ্রব্যেধ দাম ও 
উপধষোগ নির্দেশ করা হয়েছে। বাঙ্গারে 
্ দাম যদি 721 (অর্থাৎ 4০) হয় তাহলে 
ক্রেতার ক্রয়ের পরিমাণ হবে 0 । 
কারণ, 0 পরিমাণ দ্রব্য ক্রন্বে 
দাম ও প্রান্তিক উপযোগ সমান হম্ব, 
এখানে দাম চ1% স্প্রান্তিক উপযোগ 
4৯01 চিত্র থেকে আরে। একটা 
জিনিস স্পই হচ্ছেঃ সেটা হল ]1-তম 
০7787 ৯%  এককের পূর্বেকার এককগুলির প্রান্তিক 
(কেনার পরিমাণ) উপযোগ চ1% অপেক্ষা বেশি । চিত্রে 
চিত্র ২৩ দেখা যাবে ভোগী যদি 214 দাষে 
014 পরিমাণ জুব্য কেনে, তবে ভার যোট ভোগোছ্তত হবে 0/4১। দাম বেড়ে যি 


€ভোগ তিনিই 





৮ণ4+ হয়, তবে ক্রয়ের পরিমাণ হবে 0 এক্ষেত্রে ভোগোহত্তের পরিমাণ 
কিছুট। হাস পেয়ে হবে 04১1৮৮1 
তভোগোদ্বত্তের পরিমাপ নিয়লিখিত স্থত্রের সাহায্যে কর! যায় £ 
ভোগোদ্থত্ব স্ মোট উপযোগ - দাম * কেনা এককের সংখ্যা । 
-মোট উপযোগ - মোট ব্যয়। 


৩. ভোগোদ্বত্ত পবিমাপের অন্বিধা £ (ক) ভোগীর পক্ষে তার নিজের 
সম্পূর্ণ চাহিদা স্থুগী জানা জন্তব নয়। ফলে কোন ভ্রবোর প্র্তট এককের জন্ত 
ভোগী কত দাম দিতে প্রস্তত তার পক্ষে সেটা নিশ্চিতভাবে জান] সম্ভব হয় না। এই- 
জন্য ভোগোদ্বত্রেব পরিমাণ সঠিকভাবে হিসাব করা যায় না। 

(খ) জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য এবং অভ্যাসগত প্রয়োজনীয় দ্রবাগুলি থেকে 
পাওয়া ভোগোদ্বত্ত পরিমাপ কবা অসম্ভব । যেমন, এক গ্লাস ভুল থেকে কতটা 
ভোগোদ্বত পাওয়া যায় তাব হিসাব কে কবে এবং কিভাবে করবে? 

(গ) ভোগীদের আধিক অবস্থার পার্থক্যের ফলে ভোগোছ ত্ত সঠিকভাবে পরিমাপ 
করা জম্ভব নয়। ধনী ব্যক্তি কোন দ্রবোর জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তত 
থাকতে পারে, কিন্তু গরিব মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নম্ব। এ অবস্থায় ভোগোছত্ত 
সঠিকভাবে পরিমাপ করা শক্ত । 

(ঘ) প্রতোক ভোগীর রুচি ও পছন্দ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের । কোন একটি দ্রব্যের 
আকাঙ্ক্ষা কাবে! বেশি, কারে] বা কম। ফলে, দ্রবাটির জন্য কেউ বা! বেশি দাম দিতে 
প্রস্তুত, আবার কেউ বেশি দামে কিনতে গুস্তত নয়। ভোগোছ্ত্ত পরিমাপের 
ব্যাপারে এটা সমস্ত। সঙ করে। 


(উ) ভো'গোছুত্ত পরিমাপে ভোগীর অর্থেন প্রান্তিক উপযোগে কোন পরিবর্তন 
হয় না? বলেধরে নেওয়া হত্ব। কিন্কু বান্তব শ্পীবনে 'এমনটি হয় না, কারণ, ভোগী 
যখন কোন একটি দ্রব্য কেনার পবিমাণ বাড়িয়ে চলে তখন তাব অর্থেন পরিমাণও 
কমতে থাকে । তাতে ম্বাভ/বিকভাবেই তার নিকট অর্থের প্রান্তিক উপযোগ 
বাড়তে থাকে। 


৪. ভোগোদ্বত্ত বেল গুরুত্ব ঃ (ক) এ তবের জসাহাষো দ্রব্যের ব্যবহারিক 
মূলা (৮2186 17 856) এবং বিশিময় মুলোর (৮8106 1) 6%01197 ) মদ্যে 
পার্মকা নির্ণর কণা যায়। কোন দ্রবোর বিনিময় মুলা কম হলেও তার ব্যবহারিক 
মূল্য ষত বেশি হবে তা থেকে ভোগোদ্ত্ত৪ তত বেশি পাওয়া যাবে। লবণ বা 
দেশলাই বক্সের বিনিময় মূলা ( অর্থ, দাম ) থুলই কম, কিন্তু এ সব দ্রব্যের 
বাপহাবিক মূলা (অর্থাৎ, মোট উপযেগ ) এত বেশি যে এগুলি থেকে ভোগোদ্ধ ত্তও 
খুব বেশি পরিমাণেই পাওয়' যায়। 


(খ) এ তবে সাহায্যে বিভিন্ন দেশের অর্থশীতিক অবস্থার তুলনামূলক বিচার 
করা সম্ভব হয়। আবার একই দেশের অবস্থা বিভিন্ন সময়ে কেমন ছিল তাও এ 
তবের সাহায্যে বোঝা যায়। 


১৩৪ অর্থ বিদ্যা 


(গ) একচেটিয়া কারবারী তার উৎপার্দিত দ্রবোর দ্রাম স্থির করার ব্যাপারে 
এ তত্বের সাহাধ্য শিতে পাবে। একচেটিয়া কারবারী যদি দেখে ষে 
তার উৎপাদিত দ্রব্য থেকে ঠোগী। বেশি ভোগোথ্ত্ত পাচ্ছে, তথন সে এ দ্রব্যের 
দ্রাম বাড়াবার কথ! ভাবতে পারে । এবং কি পারমাণে বাড়াবে তা স্থির করতে 
পারে। 

(ঘ) আন্তর্জাতিক বাণিক্্য থেকে পাওয়া অতিরিক্ত তৃপ্তি বা হববিধ। পরিমাপের 
কাজেও এ তত্ব সাহায্য করে। 

(৪) বিভিন্ন দ্রব্যের ওপর কি পবিমাণ কর আবোপ কবা! যাবে সেটা শির্ধারণ 
করতে সরকার এ তত্বে সাহায্য নিতে পাবে। যে দ্রব্য থেকে ভোগী বেশি 
ভোগোদছ্ত্ত পাচ্ছে তাৰ ৬পব কর বলালে বা বর্তমানে যা আছে তার থেকে কর 
আরে! একটু বেণি করলে করদাতার ওপর তার কি প্রতিক্রিয়া হবে সেটা বিচার 
করতে এ তব কাজে লাগে। 


ভোগীর চাহিদা 


00850015168 1212114৭5 


২. ৮. চাহিদার তত্ত্ব বা বিধি 
[১7৮1 [105১৮ ০-12 01192179174 

১, চাহিদ। (৫310801) 2 যে সব ত্রব্যপামগ্রীব উপষোগ আছে অভাব 
তৃপ্তির জন্য ভোগী পবিধান্রে কাছে তার প্রয়োজন হয়, চাইনা জন্মায় । কিন্ধ 
কোন দ্রবাব প্রয়োজন বা! আকাজ্ষা হলেই তা! চাহিদা হয়ে ওঠে নাঁ। সেজ্জিনিসটি 
কেনার জন্য দাম দেবার ক্ষধতা থাকা চাই এবং সে দামটা দিতে রাজী থাকা চাই । 
এ দু'টো শর্ত পুবণ হলে ত:বই আকা চাহিদায় পবিণত হয়। একথাটা স্পঞ্ 
কবার জন্য অথছ্/'য় চাহিদাকে বলা হয় কার্ধবর চাহিদা (67১০0।১০ 06777900) 
এবং তাব প্রকাশ ঘটে বাজারে । দ্রব্য তখন পবিণত হয় পণ্যে। 

চাহিদা ( “করর্যকর চাহিদা”) বলতে,_(ক) কোন একটি নিদিষ্ট সময়ে 
(172 0019 1 0 (17১), (খ) কোন একট শিণিষ্ট পণ্যের (০ ৫, 
০0111109119 ) (গ) কোনো! একটি শ্িষ্ট দামে (6 ৭? 5০৬৩1?০ [07106 ) 
এবং (ঘ) কোন একট শিপিষ্ট পরিমাণে (107: “৫, $0০১110 91701 ) 
চাহিদা বোঝায | যেমন, ঢালেব চাহিদা হল ৫০০ কুইণ্টালঃ একথাটব দ্বাব। স্পট 
কিছু বোঝায় না। কিন্তু যদি বলা হয়, বাজারে আজ (নিগিই্ সময়) ৩০০ টাকা 
কৃইণ্টালদবে (নির্দিষ্ট দাম) চালের চাহিদা (নিপিষ্ট দ্রবা) ছিল ৫** কৃইণ্টাল 
(নিশি পরিমাণ ), তবেই কাট পূর্ন, স্পট এবং অর্থবহ হয়। চাহিদা হল কোন 
একট] বি'শষ সময়ে চাহিদার পরিমাণ এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা বদলায়। 
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যা বদলায় তাকে বলে প্রবাহ । সুতরাং চাহিদা কোন 
'অপা বর্তনীয় পবিম'ণ নয়, চাহিদ1 হল একটি প্রবাহ (97১ )1। আজ চাহি! 
1 রয়েছে কাল তা নাও থাকতে পারে, বেশি হতে পারে, কমও হতে পারে। 


ভোগ ১৩৫ 


কোন নিধি সময়ে, কোন দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ, প্রধানত, ওই ক্রব্যটির 
নিজের দাম, ক্রেতাদের আয় “এবং অন্তান্য সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দামের উপর নির্ভর 
করে। তাই চাহিদা তিন রকমের £ দ্রাম-চাহিদা (091০৩-0৫118110 0 আয়- 
চাহিদ। (17000176-06718000 ) ও পারস্পরিক-চাহিদ। ( 01055-061081)0 )। 
এদের মধ্যে দাম-চাহিদার প্রাধান্যই বেশি বলে, অর্থবিগ্যায় চাহিদ। বলতে সাধারণত 
ঘ্বাম-চাহিদাকেই বোঝায় । 


সংজ্ঞ।£ হত্রাং চাহিদা ( অর্থাৎ কার্শকর চাহিদা) বলতে, কোন একটি 
নির্দিষ্ট সময়ে কোন একজন ভোগী বা ভোগীর কোন একটি নির্দিষ্ট দ্রব্য বা সেবা, 
তার সম্ভাব্য বিভিন্ন দামে কি কি বিভিন্ন পরিমীণে কিনতে চায় তার তালিক। 
( 5০০৫]০ ০7 115) বোঝায় । এটা ক্রেতা বা ক্রেতাদের দ্রব্যটি কেনার ইচ্ছা 
বা পরিকল্পন1 (10191) ) প্রকাশ করে মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। 


'২, চাহিদার বিধি (10%/ 01 061781)0 ) $ চাহিদার একটি মূল বৈশিষ্ট্য হল, 
পণ্যের দামণযত কমে সংশ্লিষ্ট পণোর চাহিদার পরিমাণ ততই বাডে এবং দাম যত 
বাড়ে সংশ্রিষ্ট পণোর চাহিদার পরিমাণ ততই কমে । সংক্ষেপে, যে কোন পণোর দাম 
ও তার চাহিদার পরিমাণেব মধ্যে একটি ক্রিয়াগত সম্পর্ক (17001918] 16180107) 
রয়েছে এবং সে সম্পর্কট হল বিপবীত সম্পর্ক [0-006)]। অর্থনীতিবিদ] 
এই বিপনীত সম্পর্কের নাম দিয়েছেন চাহিদার বিধি। স্থযামুয়েলদন এর নাম 
দিয়েছেন ক্রমহাসমান ভোগের বিধি (18% 01 01701101500105 ০0151100100 )। 
সাধারণ জ্ঞান ও ভভিঙ্ঞতা থেকে এ বিধিটিব তাপ বোঝা যায়। কোন 
একটি জিনিস পাবার পথে দ্রামটা হল একটা বাধা বিশেষ । বাধাটা যত 
বেশি হয়, আমন ততটা কম কিনি, বাধাটা যত কম হয়, আমর] ততটা বেশি 
কিনি । চড়া দামে ক্রেতারা কিনতে নিরুৎসাহিত এবং কম দামে তারা কিনতে 
উত্সাহিত হয়। 


৩. চাহিদার বিধির ভিত্তি 2 ক্রমহ্বাসমান প্রান্তিক উপযোগের নিয়মটি 
হল চাহিদার নিয়মের ভিন্্ত। কোন ধ্রব্য বা সেবাকর্ম ভোগের পরিমাণ যণ্ডই 
বাড়ে ভোগীর কাছে তার প্রান্তিক উপযোগ ততই কমে। যদি ধরে নেওয়া যায়, 
ভোগী দ্রবাটির জন্য যেদাম দিতে চাইছে সেটা তার কাছে দ্রব্টির প্রাস্থিক 
উপযোগের সমান, তাহলে বলা যায় যে, ক্রেতা হিসাবে সে দ্রব্যটি যত বেশি 
কিনবে ততই সে ড্রব্যটির পরবর্তী এককের দাম কম দিতে চাইবে । 


ধর! যাক, অনেকক্ষণ চা খাওয়া হয়নি, তোমার চা খেতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। তখন 
১ কাপ চায়ের জন্য ৪* পয়সা পরস্থ দাম দিতে তুমি হয়তো রাজী। তা যদি হয়, 
তাহলে ধরে নিতে হবে, তোমার কাছে চায়ের প্রান্তিক উপযোগ ৮** পয়সার সমান। 
দোকানে ১ কাপ চায়ের দাম যদি ৪*পয়সাই হয়, তাহলে তুমি ১কাপ চা-ই খাবে। 
১ম কাপ চা থাবার পর তোমার কাছে চায়ের প্রান্তিক উপযোগ কমে হয়তো ২০ 
প্রসার সমান হয়ে পড়েছে। তুমি ২য় কাপ চা তখন আর খাবার চিন্ধাও 


৯৩৩ অর্থবি। 


করবে না। কারণ তখন ২য় কাপ চায়ের দাম (৪, পয়সা ) তার প্রান্তিক উপযোগের 
(২ পয়সার ) চেয়ে বেশি হয়ে পডেছে। কিন্ধু চায়ের কাপ যদি ২* পয়সা করে হয়, 
তবেই তৃমি আর এক কাপ চা (২য় কাপ )খেতে রাজী হতে পার। কারণ, ২স 
কাপ চাক্সের দাম তখন তোমার কাছে ২য় কাশ চায়ের উপযোগের ( অর্থাৎ প্রান্তিক 
উপযোগের ) সমান হয়ে পড়েছে। ৃ 








সারণি ২৩ 
চায়ের কাপ প্রাঃ উপযোগ ভোগী যে দাম দোকানে চায়েন 
দিতে রাজী চায়ের দাম চাহিদ! 
১ম ৪* পঃ ৪০ পঃ ৪০ পঃ ১ কাপ 
২য় ২০ পত ২০ পঃ ২০ পঃ ২ 


এটা মনে রাখতে হবে তোমাব কাছে চায়ের যা প্রান্তিক উপযাগ তার উপর 
দোকানের প্রতি কাপ চায়ের দাম নির্ভর কববে না। খানে দামটা হয় ৪* পন্নস! 
কাপ কিংবা ২* পয়সা কাপ হবে | কিন্তর্দাম ৪* পনসা হলে তোমার কাছে 
চাবের চাহিদা হবে ১ কাপ, দাম ২* পয়ল! হলে তোমার কাছে চায়ের চাহিদা 
হবে ২ কাপ। দাম কম হলে চাখিদার পরিমান বেশি, দাম বেশি হলে চাহিদার 
পরিমাণ কম হবে। এবং সেটা ক্রমহাসমান প্রান্তিক উপযোগের ভিন্ততেই ঘটে। 
(চাহিদার বিধিউর আরও দুট কারণ আছে। তা পবে আলোচন! করা হবে। ) 

৪. চাহিদার বিধির ব্যাধ্। ঃ (ক) নিচের ২.৪ সারণির সাহায্যে 
ছাহিণার বিধিটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। 


সারণি ২*৪ 
প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় মোট 
ঘাম ক্রেতার ক্রেতার ক্রেতার | চাহিদা 
চাহিদা চাহিদ। চাহিদা | (বাজার চাহিদা 
[__ ব্াক্তিগত চাহিদা তালিকা. ; তালিকা) 
৪ টা. |১৫কেজি+ €ধকেজি + -- সর ২০ কেজি 
৩ ৪ঃ ২৩ 95 "+ ১৫ 5? 7 ১৫ কেঞ্জি নর ৫৬ 99 
9, ৩8... ২৬ 3৯. পাট ২৫ 3 টি ৮০ 9% 
টং ্ €ও 4 শু ৪৩ মং শী ৩৩ না 2 ১২৩ 





২৪ সারণিতে কোন একটি দ্রব্যের বিভি্র দাম এবং ওই দমে তিনঞ্জন কাল্পনিক 
ক্রেতার বিভিন্ন পরিমাণে জিনিসটি কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে। এই তিনটি 
হুল তিনজন কাল্পনিক ক্রেতার ব্যক্িগত চাহিদা তালিকা (10015100191 ৫619817 
801)৩001৩ ) | যদ্দি ধর! যায় জিনিসটির ক্রেতা কেবল এই তিনজনই, তাহলে বৃৰতে 


ভোগ ২১০৩৭ 


হবে বাঙ্জারে এই তিনজন খরিদ্দারই রয়েছে । তখন বিভিন্ন দামে এই তিনজনের 
মোটব্যক্তিগত চাহিদার োগফলটাই হবে বাজারের মোট চাহিদ বা বাজার চাহিদা 
তালিকা । তিনজন খরিদ্দাবের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন বাক্তিগত চাহিদা তালিকা, 
এবং (তার যোগফল ) বাজার চাহিদ! তালিকা, এ ছু'টো'থেকেই দেখা যাচ্ছে, দাম 
যত বাড়ছে, চাহিদার পরিমাণ তত কমছে, এবং দাম যত কমছে, চাহিদার পরিমাণও 
তত বাড়ছে। 


(খ) চিত্রের সাহায্যে চাহিদার বিধির ব্যাখ্যা £ ২৪ সারণির বাজার 
চাহিদা তালিকাটি নিচে ২.৪ চিত্রের সাহায্যে উপস্থিত করা হল । 





চিত্র ২৪ 


ভূমিতল-সমাস্তরাল অক্ষরেখায় % পণ্যের চাহ্দার পরিমাণ ও লম্ব অক্ষরেধায় 2 
পণ টির দাম দেখান হচ্ছে । ৪ টাকা দামে মোট চাহিদা ২ কেজি? বিন্দু দিয়ে? 
৩টাকা দামে মোট চাহিদা ৫* কেজি / বিন্দু দিয়ে, ২ টাকা দামে মোট চাহিদা ৮৯ 
কেঞ্জি $বিন্দুদিয়ে এবং ১ টাকা দ্রামে মোট চাহিদা ১২* কেজি / বিন্দু দিয়ে 
দেখান হয়েছে। এই বিন্দৃগুলির মধ্য দিয়ে একটি রেখা টেনে দিলে 191) রেখাটি 
পাওয়া গেল। এটি হল চাহিদা-বেখা বা চাহিদা-তালিকা। লক্ষণীয়, রেখাটি বাম 
দিকে উপর থেকে ভান দ্রিকে এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ নিচে নামছে। স্মুতরাং 
টাল (51076) হল খণাআ্ক (-_)। এর অর্থ হল, চড়াদামে চাহিদ1] কম হয় (৭ 
বিন্দু), এবং দাম যত কমে ততই চাহিদার পরিমাণ বাড়ে (7, 5 ও /বিন্ৃ)। 
চাহিদার বিধির যে মূল বক্তবা, অর্থাৎ দাম ও চাহিদার পরিমাণের বিপরীত সম্পর্কটি 
চাহিদ। রেখা [01১-র সাহাষ্যে প্রকাশ পেয়েছে। 


৫. চাহিদ। রেখার আকৃতি একটি সরলরেখা হতে পারে, কিংবা ২৪ চিত্রের 
মত বক্ররেখা হতে পারে । কিন্ত সরল বা বক্র, যেমনই হে।ক চাহিদা রেখা সর্বদ! 
বাম দ্রিকে উপর থেকে ভান দিকে ক্রষশ নিচে নামবে এবং তা দুট-.অক্ষরেখার 
সংযোগ স্থলের দিকে অবতল (০০008৮৩) হবে । অর্থাৎঃ_ঢালটি সর্বদা খণাত্বুক 
হবে। চাহিদা রেখা, সাধারণত বাম দিকে নিচে থেকে ডান দিকে উপরে উঠবে 


৮৩৮ অর্থবিভা 


না অর্থাৎ তার ঢ'ল কখনও ধনাত্মক হবে না ব]দুটি অক্ষরেখার সংযোগ স্থলের দিকে 
উন্তল (০90$5%) হবে না। কারণ, সে «কম হলে তার অর্থ হবে দাম বাড়লে চাহিদ। 
বাড়ে, দাম কমলে চাহিদা কমে। 


৬. চাহিদার বিধির অন্মিত শর্তাবলী £ (ক) ক্রেতাদের অভ্যাস, রুচি, 
পছন্দ, (খ) তাদের আয়, (গ) তাদের বিষয় সম্পত্তি, (ঘ) সংশ্লিষ্ট দ্রব্যসাম্রীর 
নাম, (ড) দেশের মধ্যে আয় বন্টনের প্রকৃতি প্রভৃতি যদি অপবিবতিত থাকে তবেই 
প্রবাটির দামের সাথে তার চাহিদার পরিমাণের বিপরীত সম্পর্কটি অর্থ/ৎ চাহিদার 
বিধিটি সত্য হয়ে উঠবে । 


৭. চাহিদা রেখার খণাত্সক ঢালের কারণ কি? দাম কমলে চাহিদার পরিমাণ 
বাড়ে ও দ্রাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে কেন ?_-(ক) ক্রমন্াসমান প্রান্তিক 
উপযোগের নিয়মে ঠিক যতটা কিনলে দাম ও প্রান্তিক উপযোগ পরস্পরের 'সমান 
হয়, ক্রেতার! সর্বদা সেই পরিমাণে দ্রব্য কেনার চেষ্টা করে। দাম বেশি হলে অল্প 
পরিমাণে কিনলেই দাম ও প্রান্তিক উপযোগ পরস্পরের সমান হয়। দাম কম হলে 
বেশি পর্মাণে কিনলে তবেই দাম ও প্রান্তিক উপযোগ পরস্পরের সমান হয়। 
তাই বেশি দামে চাহিদার পরিমাণ কম ও কম দামে চাহি্ৰার পরিমাণ বেশি হয়। 


(খ) আয় প্রভ্ভাব (০0106 62৩০6) কোন একটি পণ্যের দাম কমলে, 
তার ফলটা ভোগী পরিবার বা ক্রেতার আয় বুদ্ধির মতই হয়। কারণ আগে সে 
যে পরিমাশে পণ্যটি কিনত দ্রাম কমার পর দেই পরিমাণে কিনলে তার খরচটা 
কম হবে। এটা ক্রেতার আয় বেডে যাওয়ার মতই হল । খরচ কম হওয়াতে ষে 
পয়পাটা বাচবে তা থেকে কিছুটা দিয়ে সে এখন পণ্যটি আরেকটু বেশি পরিমাণে 
কিনতে পারে । এজন্যই দাম কমলে বর্তমান ক্রেতারা বেশি পরিমাণে কেনে । 
নাম বাড়লে, সে দাম যতট। বাডে ক্রেতার আয় যেন ঠিক সেই পরিমাণেই কমে 
যায়। তখন পণ্যটির জন্য আগের পরিমাণে খরচ করলেও কেনার পরিমাণটা কমই 
ইয়। এজন্য দাম বালে চাহিদার পরিমাণ কমে । এটা! হল আয় প্রভাব । 


(গ) পরিবর্ত প্রভাব (5৮501080101 €?6৩) যে পণ্যটির দাম কমে, 
তার জন্য আগের মত একই পরিমাণ অর্থ খরচ করলে পণাটি আগের চেয়ে বেশি 
পরিমাণে কেনা হয্ব। তাছাডা অন্যান্য পণ্যের দামের তুলনায় তখন তা সন্ত হয় 
বলে ক্রেতারা অন্তান্য পণ্য কেনার পরিমাণ কমিয়ে দেয়। পরিবর্তে তারা ওই পণ্যটি 
বেশি করে কিনে ব্যবহার করে। ফলে সন্তা পণ্যটির চাহিদার পরিমাণ বাড়ে। 
গায়ের দম কমলে অনেকেই ককি বা কোকোর পরিবর্তে চা বেশি করে ব্যবহারের 
চেষ্টা করে | আর, পণাটির দাম বাড়লে অন্যান্য পণোর দামের তুলনায় তার দাম 
ডা হয় বলে ক্রেতারা ওই পণাটির কেনার পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে জস্তাদামের 
অন্যান্ত পণ্য বেশি করে ব্যবহার কবরে । ফলে সে পণ্যটির চাহিদার পরিমাণ কমে 
্ায়। এটা হল পরিবর্ত প্রভাব । 


ভোগ ১০৩৯ 


৮৮. চাহিদার নিয়মের ব্যতিক্রম (6৯০61610275 0০ 005 [৪ 01 


৫608110) 2 ১* চার রকমের কারণে চাহিদার নিয়মের এই ব্যতিক্রম দেখা 
দিতে পারে £ 


(ক) বানা আড়ম্বরপুর্ণ ভোগের পণ্য £ মণিমুক্তা, দামী পোশাক 
প্রভৃতি অনেক পণ্য আছে যাদের দাম বেশি না হলে বেশি বিক্রয় হয় না। 
কারণ, এদের ক্রেতার! দামী ঞ্রিনিস কিনেছে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চায় ও 


অপরের কাছে তা জাহির করতে চায়। এসব জিনিস কম দামে বিক্রি হলে তার! 
তা কেনে না। ঃ 


(খ) পণ্যের গুণাগুণ যাচাইয়ে অক্ষমতা £ পণ্যের গুণাগুণ যাচাইয়ে 
অক্ষম ক্রেতারা দামকেই গুণাগুণের নির্দেশক বলে মেনে নিয়ে, দ্বাম বেশি হলে 
পণ্যটি কেনে, না হলে কেনে না। 


(গ) মুল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা £ যে পণ্যের দাম বেড়েছে কিন্তু আরো বৃদ্ধির 
আশঙ্কা আছে, ক্রেতারা যতটা পারে সে পণ্য কিনে রাখতে চেষ্টা করে। এতে 
দ্বাম বাড। সত্তেও চাহির্দ। না কমে বরং বেডে যেতে পারে । 


(ঘ) নিকষ্ট দ্রব্য (0760 ০৫117611091 ৪০০৫3) $ ১৯ শতকের আয়ারল্যাণ্ডের 
জনসাধারণ এত গরিব ছিল যে তাদের সামান্য আয়ের প্রায় সবটাই তাদের প্রধান 
খাস্ভ আল্‌ কিনতে খরচ হয়ে যেত (গরিব বলে গম কেনা তাদের সাধ্যের বাইরে 
ছিল )। ফলে মাংস তারা যসামান্যই কিনতে পারত । আলুর দাম বেডে গেলে আলুর 
পরিমাণটা ঠিক রাখতে গিয়ে তারা বাধ্য হয়ে সামান্য পরিমাণ মংস কেন৷ ছেডে তো৷ 
দিলই, উপরস্ত মাংসের ঘাটতিটুকু পৃবণ করার জন্য তারা আরেকটু বেশি করেই আনু 
কিনতে লাগল | কারণ আলুর দাম বেডে যাওয়া সত্বেও তখনও সেটাই ছিল তাদের 
কাছে সবচেন্বে সন্তা খাগ্য। গিফেন এই ঘটনা সর্বপ্রথম সকলের দৃষ্টিতে আনেন। এ 
ঘটন! থেকে মুল স্থত্র বা নিয়ম যেটা দাডাল তা৷ হুল, অতি অল্প আয়ের স্তরে অবস্থিত 
ঘে ক্রেতার! নিকষ্ট ভোগ্যদ্রব্যের উপরই সাধারণত তাদের আয়ের অধিকাংশ খরচ 
করে, সে দ্রব্যটির দাম বেডে গেলেও, তারা অন্ত যা কিছু ভংরষ্ট দ্রব্য যৎসামান্ত 
পরিমাণে ব্যবহার করত, সে সবের ভোগ বন্ধ করে দিয়ে, উপায়বিহীন হয়ে, বেশি 
ঘামে ওই নিকষ্ট দ্রব্যটিই বেশি পরিমাণে কেনে । অর্থাৎ নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম 
বাড়লেও তার চাহি। বাডে। 

». চাহিদার পরিবর্তন (০1885 10) 627970 )£ ক্রেতারা ১০ চাকা 
দামে কোন একটি পণ্য ১০* একক কিনতে চায় ; দাম ৯ টাকা হলে তারা৷ কিনবে 
২** একক, দাম ৮ টাকা হলে কিনবে ৩** একক। এটা হল দাম কমলে 
চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধির ঘটনা (সারণি ২৫)। এখানে ক্রমশ-কমতে- 
থাকা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দামে ক্রমশ বেশি পরিমাণে ক্রেতাদের কেনার ইচ্ছে, এটা 
হল চাহিদার একটি নিরিষ্ট সামগ্রিক অবস্থা । এটা আবার একটা নির্দিই চাহিদা 
তালিকাও (সারণি ২৫) বটে। এখানে একই চাহিদ্রার অবস্থায় বা চাহিদা 


১৪৪ অর্থবিস্তা 


সিটি ২8... তালিকায় (কিংবা চাহিদা রেখায়) অবস্থিত থেকে 
দাম চাহিদা | ক্রেতারা কম দামে বেশি পরিমাণ কিংবা বেশি দামে কম 
১, টাকা ১5, পরিমাণ পণ্য কিনতে চাইছে । এটাকে চাহিদার পরিবর্তন 

৯ ২৯* | বলা যায় না। এটা হল দাম কমার ফলে চাহিদার 
সম্প্রসপারণ। যে কথা বলতে চায় তা হল, দামের 
____ 7... পরিবর্তনের সাথে চাহিদার পরিবর্তন ঘটে না, যেটা ঘটে 
ত। হল চাহিদার সম্প্রসারণ বা সংকোচন 


কিন্তু যদি দেখা যায় ক্রেতার! ১* টাকা দামে ১০* একক না কিনে ২** একক 
কিনতে চাইছে, কিংবা » টাকা দামে ২০* একক না কিনে ৩০* একক কিনতে 
চাইছে, অথব ৮ টাকা দামে ৩০* একক না কিনে ৪** একক কিনতে চাইছে 
(সারণি ২৬), তাহলে কি ক্রেতার্দের চাহিদার অবস্থাটা! আগের মতই আছে বলে 
মনে করা যায়? না। দাম না কষা সত্বেও, দাম আগের মতই থাকা সত্বেও, যদি 
দেখা যায় ক্রেতার একই দামে আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে কিনতে চায় 
সাথণি ২৬ কিংব! দাম একই থাকা সত্বেও, যদি দেখা যায় ক্রেতার! 
দাম চাহিদা একই দামে আগের চেয়ে কম পরিমাণে কিনতে, 
হি চায় (সারণি ২৭), তাহলে বুঝতে হুবে চাহিদার 
১৬ টাকা ১৩৬ 
পুবনো অবস্থাটা আর নেই, নতুন অবস্থা দেখা দিয়েছে, 
অর্থাৎ, চাহিদার (অবস্থার) পরিবতন ঘটেছে। 
৮” ৪**_, অর্থাৎ চাহিদার পরিবত'ন বললে চাহিদার অবস্থার 
পরিবত'ন, চাহিদা তালিকার পরিবত্ন, চাহিদা রেখার পরিবত'ন 
বোঝায়। 
সাবণি ২*৭ দাম না কমলেও যদ্দি ক্রেতারা আগের চেয়ে বেশি 
পরিমাণে কিনতে চায় সেটা হল চাহিদার বৃদ্ধি; ধাম ন! 
বাড়লেও ক্রেতারা যর্দি আগের চেয়ে কম পরিমাখে 
কিনতে চায়, সেটা হল চাহিদার হাস। এই ছুই ক্ষেত্রেই 
চাহিদার ( অবস্থার ) পরিবর্তন ঘটেছে বলে বুঝতে হবে। 
দর চর ক্রেতাদের চাহিদা তালিকা বা চাহিদা রেখা ব্দলে গেছে 
বলে বুঝতে হবে । 
চিত্র ২*৫-এ চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি বা অন্প্রসারণ ও চাহিদার বৃদ্ধির মধ্যে 
পার্থকাটা দেখান হল। 09 দামে ক্রেতার! ৮৪৮ পরিমাণ কিনবে, 0৮1 দাজে 
তারা ৮৪ পরিমাণ কিনবে । ট এবং & বিন্দু ছুটি একই চাহিদা রেখা 0$-এর 
উপর অবস্থিত। স্থতরাং ক্রেতারা একই চাহিদ1 রেখার উপরে থেকে অর্থাৎ 
একই চাহিদ1 তালিকায় বা চাহিদার একই অবস্থায় থেকে বেশি দামে কষ, 
পরিমাণে ও কম দামে বেশি পরিমাণে কিনবে | কিন্তু তারা যদি 072৪ দামে 7902. 
পরিমাণ কিনতে চায় কিংবা 0৪ দামে ৮1) পরিমাণ কিনতে চায় তাহলে বুঝতে 


ভোগ ১:৪৯ 
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হুবে তারা আগের চাহিদা রেখা [১1।-এ আর নেই, তারা নতুন চাহিদা! রেখা 702-তে 
চলে গেছে । কারণ ০৪ এবং ৭; বিন্দু ছুটি.চাহিদা রেখা [92-র উপর অবস্থিত। চাহিদা 
রেখা 792 এক ভিন্ন চাহিদা তালিকা, চাহিদার এক ভিন্ন অবস্থা বোঝাচ্ছে। 509 
পরমাণটা হল ৮৪০ পরিমাণের চেয়ে বেশি এবং ৮।নু। পরিমাণটা হল 7১19 
পরিমাণের চেয়ে বেশি। তাহলে একই দামে (07৪ কিংবা 0৮) ক্রেতারা বেশি 
পরিমাণে কিনতে চাইলে (চাহিদার » 
বৃদ্ধি )।তাদের চাহিদা রেখা বাম দিক 
থেকে ডান দিকে সরে যায় (-»তীর 
চিহ্ দিয়ে এটা! দেখান হয়েছে )। 
তেমনি যি একই দামে তার! আগের 
চেয়ে কম পরিমাণে কিনতে চান্ন 
(9৮5 দামে ৮2৭2 পরিমাণ না 
কিনে ৮১১ পরিমাণ কিংবা 0৮1 
দ্বামে সিএ. পরিঘাণে না কিনে 018 
পরিমাণ ) (চাহিদার হাস) তাহলে 
চাহিদা রেধাটা ডান দিক থেকে বাম চিত্র ২.৫ ঃ চাহিদার পরিবর্তন 
দিকে সরে যায় (+-তীর চিহ্ন দিয়ে 
দেখানো হয়েছে )। 

চাহিদার পরিবর্তনের আরেকটা অর্থ হল, (চাহিদার অবস্থাটা বদলে 
যায় বলে) যেপরিমাণ পণ্য কেনার জন্য (৮19) ক্রেতারা আগে কম দাম দিতে 
রাজী ছিল (9৮1) এখন তারা সেই পরিমাণ [ ৮1৪ -]৯)] কেনার জন্য বেশি দাম 
(93) দিতে রাজী হয়ঃ কিংবা যে পরিমাণ (৮31) কেনার জন্য আগে ক্রেতার। 
বেশি দাম (9১) দিতে রাজী ছিল এখন তারা সেই একই পরিমাণ [7৯9-৮১8)] 
কেনার জন্য কম দাম (0721) দিতে চায়। 

১*. চাহিদার পরিবত্নের কারণঃ চাহিদার পিছনে ভোগী 
পরিবারগুলির রুচি, আয়, পরিবর্ত পণ্য ও সম্পূরক পণাগুলির দাম ইত্যাদি 
পরিবর্তনীয় বিষয়গুলি রয়েছে । এদের পরিবর্তনে চাহিদার বুদ্ধি অথবা হাস ঘটে 
এবং চাহিদার রেখাও ডান দিকে অথব। বাম ধিকে কিংবা বাম দ্রিক থেকে ডান দিকে 
গ্বান প্সির্তন করে। 

(ক) চাহিদার বৃদ্ধি__পণ্যটির জন্য ক্রেতাদের আকাজ্ষা বেড়ে গেলে ( রুচির 
পরিবর্তন ), ক্রেতাদের আয় বেড়ে গেলে, পরিবর্ত (বা বিকল্প ) পণ্যের দাম বেড়ে 
গেলে, সম্পূরক পণ্যের দাম কমে গেলে, লোকনংখ্যা বেড়ে গেলে--একই দামে 
আগের তুলনায় আত্লো বেশি পরিমাণে পণ্যটি ক্রেতার] কিনবে। চাহিদ। রেখা 
ডান দিকে সরে যাবে। 

(খ) চাহিদার ত্রুস__পণাটির জন্য ক্রেতাদের আকাঙজ্ষা কমে গেলে (কুণ্র 
পরিবর্তন ), ক্রেতাদের আয় কমে গেলে, পরিবর্ত পণ্যের দাম কমে গেলে, সম্পূরক 


১০৪২ অর্থবিস্ত। 





ণ্যের দাম বেড়ে গেলে, লোকসংখ্যা কমে গেলে--একই দামে আগের তুলনাস্ক 
ক্লুতার] কম পরিমাণে কিনবে | চাতিদা রেখা বাম দিকে সরে যাবে। 

১১. চাহিদার নির্ধারক ও চাহিদার পরিবতর্নের কারণ £ কোন 
ণ্যের চাহিদ] ছয়টি প্রধান 1বষয়ের উপর নির্ভর করে £ 


(ক) পণ্যটির দাম £ দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তন বিপ্রীত 
[কে ঘটে । 

(খ) ভোগ্ী বা ক্রেতার আয় ক্রেতার আয় চাহিদার সর্বোচ্চ মাত্রা 
ইউর করে। _অগ্ঠান্ত অবস্থা অপরিবত্তিত থাকলে, আয় বাড়লে পণ্যের জন্য ক্রেতার 
শহিদ জন্প্রসারিত হয় এবং আয় কমলে তাসম্কুচতহয়। [ন্ুত্াং পণ্যের 
ায়-চাহিদা রেখার ঢাল ধনাত্মক হয় ] শুধু ব্মান আয় নয় অতীত আয় (সঞ্চয়) 
এবং ভবিষ্যৎ আয় ( কিস্তিবন্দী শর্তে কেনাকাটা )-ও চাহিদাকে প্রভাবিত করে । ] 

(গ) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পণ্যের দাম £ চিনির দাম বাড়লে গুড়ের চাহিঘ। 
নড়বে। তেলের দাম বাড়লে মোটর গাড়ির চাহিদ1 কমবে । 

(ঘ) ভোগার পছন্দঃ অন্যান্য অবস্থা অপরিবতিত থাকলে, ভোগীব 
ছন্দ অপছন্দ, চাহিদ। প্রধান নির্ধারকে পরিণত হয়। পছন্দের পরিবর্তনের ফলে 
[হিদ1 রেখারও পরিবর্তন ঘটে । 

(ড) দামের ভবিষ্যৎ গতি সম্পর্কে ভান্দাজ £ ভবিষ্যতে দাম বাড়বে অনুমান 
রলে, বর্তমান দামে বর্তমান চাহিদা জন্প্রদারিত হবে; দাম কমবে অঙ্গমান 
রলে, বর্তমান চাহিদা সংকুচিত হবে । 

(চ) ক্রেতার সংখ্যা ক্রেতা ব। ভোগী সংখ্যার ত্রাস বা বুদ্ধি পণ্যেব্ 
হিদার সংকোচন ব। প্রসারণ ঘটায় । সুতরাং দেশে লেকদংখ্যা বাড়লে পণ্যের 
হিদার পরিমাণ বাড়ে এবং লোকসংখ্যা কমলে চাহিধার পরিমাণ কমে । 


৯, চাহিদার স্হিতিস্থাপকতা 

218510101 01 106108310 
১, চাহিদার স্িতিষ্বাপকতার ধারণ! (075 ০0109600 ০06 619561015 
1 061191) ] ) $ চাহিদার বিধি থেকে আমবা দেধি, দাম কমলে বা বাডলে ভোগীর! 
ণ্যটি বেশি বা কম পরিমীণে কিনে তাতে সাডাদেয় । অর্থাৎ, দামের সাথে চাহিদার 
রিমাণের পরিবর্তনের সম্পর্কটা বিপরীত এবং সে কারণে) তা হল গুণগত সম্পর্ক । 
কন্ত দামের পরিবর্তনে ক্রেতার যে সাড়া দেয় তার মাতাটা বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে 
বভিন্ন রকমের হয়। আবার একই পণ্যের বিভিন্ন দামের স্তবেও দামের পরিবর্তনে 
ভাগীদ্দের সাডাটা অর্থাৎ পণ্যটির কেনার পরিমাণ্রে পরিবর্তনটা বিভিন্ন রকমের 
ম্ন। এটা হল দ্রামের পরিবর্তনের সাথে চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাণগত সম্পক । 
তমনি আবার ভোগীদের আয়ের পরিবর্তনের ফলেও পণ্যের চাহিদার পরিবর্তন 
টে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পণ্যের দামের পরিবর্তনের ফলেও কোন একটি নিদিষ্ট 
পণ্যের চাহিদায় পরিবর্তন ঘটে (তার নিজের দ্বামটির পরিবর্তন না! ঘটলেও )। 


ভাগ ১৪৩ 


এ হু'টি হল ভোগীদের আয়ের কিংবা সংশ্লিষ্ট অন্তান্ত পণ্যের দামের পরিবর্তনের 
সাথে কোন একটি নির্দিষ্ট পণ্যের চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাণগত সম্পর্ক। 

কোন একটি পণ্যের দামের বা ভোগীপদের আয়ের কিংবা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পণোর 
দামের শির্দিষ্ট পরিবর্তনের ফলে কোন একটি পণ্যের ভোগীরা কতটা সাড়া দিচ্ছে, 
অর্থাৎ ওই পণ্যটির চাহিদায় কতটা পরিবর্তন ঘটছে, তা ওই ছুটি বিষয়ের পরিবর্তনের 
অহপাতের তুলনার দ্বারা পরিমাপ করা যায়, বোঝ! যায় ও প্রকাশ করা যায়। 
একে বলে স্থিতিস্থাপকতা বা চাহিদার শ্থিতিষ্থাপকতা। অর্থাৎ চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা হুল, পণ্যের চাহিনার পরিবর্তনের ও পন্যটির দামের 
কিংবা ভোগীদের আয়ের অথবা সংঙ্লিষ্ট অগ্ান্ত পণ্যের দামের পরিবতনের 
তুলনামূলক অনুপাত । 

স্থতরাং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হল তিন রকমের : (ক) চাহিদার দাষ- 
স্থিতিষ্থাপকতা ; খে) চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতা ; (গে) চাহিদার 'পারস্পরিক- 
স্থিতিস্থাপকতা । 

১. ক. চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা (771০5 91251010 01 57810 ) 2 
কোন পণ্যের দামের পরিবর্তনের দরুন তার ক্রেতারা কি রকম সাড়া দেয়, অর্থ- 
নীতিবিদ্রা ও কারবারীরা তার পরিমাপ করেন চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার 
ধারণাটির সাহায্যে। কতকগুলি পণ্যের চাহিদা এমন যে তাদের দামের পরিবর্তনে 
ক্রেতারা আপেক্ষিকভাবে বেশি সাডা দেয়। এদের দামের পরিবর্তনের দরুন 
ভোগীদের চাহিদা ও কেনার পরিমাণ যথেষ্ট পরিবন্তিত হয় । এরকম পণোর 
চাহিদাকে বলে দ্বিতিস্থাপক চাহিদাঁ। আবার, এমন কতকগুলি পণ্য আছে যাদের 
্বামের পরিবর্তনে ক্রেতারা তেমন একটা সাড়া দেয় না, দামের পরিবর্তনে কেনাবু 
পরিমাণ সামান্যই বদলায় । এরকম পণ্যের চাহিদাকে বলে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা ।, 

ধে কোনো পণ্যে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার বা অস্থিতিম্থাপকতার মাত্রাটি 
পরিমাপ করা হয় চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার সহগ-র ( চ71০৩-০18501516/ ০০- 
৫085150% ) বা £৮"র দ্বারা) এর স্থত্রটি, হল : চাহিদার দ্বাম-স্থিতিস্থাপকতার | 
সহগ ব। 7, _চাভিদাব শতকরা পবিবর্তণ 

দামের শতকরা পরিবর্তন 
চাহিদার পরিবর্তনকে আগের চাহিদার পরিমাণ দিয়ে ভাগ করে এবং দামের! 
পরিবর্তনকে আগের দাম দিয়ে ভাগ করে চাহিদা ও দামের শতকরা পরিবর্তনটা 
হিসাব করতে হয়। 

তখন স্ত্রটি দাড়ায় __ 

7 -চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন. দামের পরিবর্তন ৰ 
আগের চাহিদা আগের দাম 

[ কিন্ত প্রশ্ন উঠতে পারে, পরিবর্তনের পরিমাণটা ব্যবহার না করে পরিবর্তনের 
শতকরা ভাগ বা শতাংশ ব্যবহারের প্রয়োজনটা কি? এর উত্তর হল, পরিবর্তনের 


১০৪৪ অর্থবিস্তা 


পরিমাণ যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে ফলাফল বা সহগটি বিভ্রান্তিকর হবে এবং 
সঠিক হবে না। দৃষ্টান্ত, দাম ৪ টাকা থেকে কমে ৩ টাক! হলে চাহিদার পরিমাখ 
যদি ৪** কেজি থেকে বেড়ে ৪৫* কেজি হয়, তাহলে মনে হতে পারে, দাম মাত্র 
১ টাকা কমে যাওয়ায় চাহিদার পরিমাণ যখন ৫* কেজি বেড়েছে, তখন ভোগীর! 
দামের পরিবর্তনে যথেষ্ট সাড়া দিয়েছে এবং সেহেতু চাহিদ1 নিশ্চয়ই স্থিতিস্থাপক । 
কিন্ত যণ্দ ১ টাকার বদলে ১০০ পয়সা ধরা যায় তখন দেখ! যায় দাম ১০০ পয়স। 
কমে যাওয়ায় চাহিদা ৫০ কেঞ্জি বেড়েছে । তখন মনে হয় ক্রেতারা দামের 
পবিবর্তনে বিশেষ সাড! দেয়নি । অর্থাৎ চাহিদাটা তাহলে অস্থিতিস্থাপক। কিন্তু 
পরিবর্তনের শঙকর। ভাগ ব। শতাংশের ভিত্তিতে হিসাবটা করলে এই সমস্যার সঠিক 
সমাধান করা যায়। তখন দেখা যায়, দ্রামের পরিবর্তনটা হয়েছে ২৫ শতাংশ 
(১ টাকা/৪ টাকা বা ১০০ প.18০* প. ) এবং চাহিদার পরিবর্তনট1 ঘটেছে ১২.৫ 
শতাংশ (৫০/৪০০ কেজি )। ] 

১. খ. চাহিদার দাম-ল্যিতিস্থাপকতার প্রকার ভেদ £ এখন স্ত্রটি ব্যাখ্যা 
করা যেতে পাবে এই ভাবে £ ৫ দামের পরিবর্তনেব শতাংশের তুলনায় চাহিদার 
পরিমাণের পরিবর্তনের শতাংশটি বেশি হলে চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা হল 
স্থিতিস্থাপক। দৃষ্টান্ত, দাম ৫ শতাংশ কমলে চাহিদার পরিমাণ যদি ৬ শতাংশ 
বাডে, তবে চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা হল স্থিতিস্থাপক | যে সব ক্ষেত্রে চাহিদার 
দ্াম-স্থিতিস্থাপকতার সহগটি (অর্থাৎ চাহিদার পরিবর্তনের শতাংশকে দামের 
পরিবর্তনের শতাংশ দিয়ে ভাগ করে যে ভাগফলটি পাওয়া যায় ) ১-এর বেশি হবে 
সে সব ক্ষেত্রেই চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতাকে স্থিতিস্থাপক বলে গণ্য করতে হবে 
(8৮০1) । (খ% দামের পবিবর্তনের শতাংশের তুলনায় চাহিদার পবিমাণের 
পরিবর্তনের শতাংশটি কম হলে, চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা হবে অস্থিতিস্থাপক। 

মাস্থাতস্থাপক- 
দৃষ্টান্ত, দাম ৪ শতাংশ কমলে চাহিদার পরিমাণ ষ্দি ৩ শতাংশ বাডে, তবে চাহিদার 
দাম-স্থিতিস্থাপকতা হবে অস্থিতিস্থাপক। যে সব ক্ষেত্রে চাহিদার দাম-স্থিতি- 
স্থাপকতার সহগটি ১-এর কম, সে সব ক্ষেত্রেই চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা হল 
অস্থিতিস্থাপক (65১-4 1) । (গু) চাহিদার এই ছু'রকমের দাম-স্থিতিস্থাপকতার মাঝখানে 
চাহিদার আরেক রকম দাঁধ-স্থিতিস্থাপকতা 'আছে, যে ক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের 
শতাংশ ও চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনের শতাংশ একই রকম বা পরস্পরের সমান ॥ 
এক্ষেত্রে চাহিদার দ্রাম-স্থিতিস্থাপকতার সহগটি ১ বা একক হয়ে থাকে (7৮- 1)॥ 
চাহিদার এই বিশেষ স্থিতিস্থাপকতাকে বলে একক স্থিতিস্থাপকত। বা 
জমানুপাতিক হ্ছিতিস্ছাপকতা (£৯-1)। (ঘ) চাহিদার দাম-স্থিতিস্থীপকতাৰু 
একটি চরম ক্ষেত্র আছে যেখানে দামের সামান্যতম পরিবর্তনের দরুন ক্রেতারা তাদের 
কেনার পরিমাণ “0+ (শুন্য ) থেকে বাড়িয়ে যতট! পায় তার সবটাই কিনে ফেলে। 
চাহিদার এরকম দাম-স্থিতিস্থাপঝতাকে বলে নিখুত দাম-স্থিতিস্থাপকতা (516০8 
11০6-6185€ ০11 ০ 0৫118110) বা অসীম দারীশস্থিতিন্তানিকতা। (109711 0710৩- 
5185,০119 .0£ 061008.00 [29 5 ০])। এরকম ক্ষেত্রে পণ্োর চাহিদা রেখাটি 


ভোগ ১,৪৫' 


ভূমিভল অক্ষরেখার সমান্তরাল ও সরলরেখায় পরিণত হয়। দৃষ্টান্ত, নিখৃৎ 
প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদক সংস্থার পণ্যের চাহিদ। রেখা এরকম আকৃতি গ্রহ 
করে। () চাহিদার দাম-স্থৃতিস্থাপকতার আরেকটি চরম ক্ষেত্র আছে যেখানে 
স্বামের কোন পরিবর্তনই চাহিদার পরিমাণে কোনক্ধপ পরিবর্তন ঘটাতে পারে না 
এর দৃষ্টান্ত গল, বহুমৃত্ রোগীর কাছে ইনসুলিন ওয়ুধটির চাহিদা। প্রতিদিনই তাবে 
এর ইনজেকণন শ্িতে হবে 

এবং তার পরিমাণ নিপিষ্ট। 

ুতরাং ইনস্ুলনের দাম 

কমই হোক বা বেশিই 

হোক, তাকে একই 

প রমাণে ইনসুলিন কিনতে 

হবে। এরকম ক্ষেত্রে পণোর 

ঘাম চাহিদা হন জম্পুর্ন 
অস্থিতিস্থপক বা চাহিদার 
দাম-স্থিতম্থপকতা হল 

*0, _. $শৃন্ত ):1£৮-0]11 

এসব ক্ষেত্রে চাহিদা রেখাটি 

লশ্ব অক্ষরেখার সমাস্তবাল 

একটি সরলরেখায় পরিণত চিত্র ২'৬ 

হয়। 

২*৬ চিত্রে চাহিদার পাঁচ রকমের দাম-স্থিতিস্থাপকতার ধারণা দেবার জন্ু 
পচ রকমের ভিন্ন ঠির চাহিদা রেখার আকৃতি দেখান হল । 

১. গ. এফটি সমল্য। ও সমাধান £ চাহিদার দাম-স্থিতিস্বাপকতা হিসাব 
করতে গেলে একটা বিভ্রান্তিকর সমস্ত। দেখা দেয়। দৃষ্টান্ত, ৪ টাকা দরে চালের 
চাহিদা হিল ২** কেজি; দ্র কমে ৩ টাকা হলে চালের চাহিদার পরিমাণ বেডে 
৩০০ কেজি হল। এখানে চালের চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকত হিসাব করতে গিয়ে 
আমর] হিসাবের ঠিত্তিপে ৪ টাকা দর ও ২০* কেজিকে নেব, নাকি ৩ টাক' 
দর ও ৪০০ কে্জিকে নেব? এই ছুট দৃষ্টান্তের ডিত্ততে হিনাব কর,ল চাহিদার দাম- 
হিতিগ্থাসকতার সহগটি ছু'রকমের হবে । ৪ টাক: দ্র ও ২০০ কেজি চাহিপার ভিত্তিতে 
হিসাব করলে দেখা যাবে দাম কমেছে ২৫ শতাংশ এবং চাহিদা বেড়েছে ৫০ শতাংশ 
চাহধার দাম-গ্থিতিগ্থাপকতার সহগ-র যে স্থত্রটি আমর] জেনেছি (অর্থাংঃ 2) » 
চাহিদা পরিমাণের পরিবর্তনের শতাংশ - দামের পরিবর্তনের শতাংশ) তা থেবে 





শে ০ 0/ 

দেখা যার স্থিতিস্থাপকতার সহ্গটি হয়, হ/--২। কিন্তু যদি ৩ টাকা দর « 
ক র্ ০ 

৪০০ কেঞ্জিকে হিসাবের ভিত্তি ধরা যায়, তাহলে দেখা যাবে দামের পরিবর্তবরের 


শতাংশ হল ৩৩৩ এবং চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনের শতাংশটও হন ৩০৩%। 


১:৪৩ অর্থবিদ্য 


৬৬১৬৩০ 
ক্ৃতরাং সুত্র অনুযায়ী স্থিতিস্থাপকতার সহগটি হল, 555% »১। ছুটি ক্ষেত্রে 
চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা! স্থিতিস্থাপক বলে দেখা গেল বটে, কিন্ধু তার মাত্রা 
দেখা গেল ছুঃরকমের | সমস্য! হল, কোন্টি ঠিক? এর একটি সমাধান হল, ছুটি 
দ্রামের গড় এবং আগের ও পরের চাহিদার পরিমাণ দু'টি গড়কে হিসাবের ভিত্তিরূপে 
ব্যবহার করা। তাহলে হিপাবেব ভিত্তিন্ধপে দামের গড় ঈ্রাডায় ৩৫০ টাকা এবং 
আগের ও পরের চাহিদার পর্মাণের গড দাড়ায় ২৫০ কেঞ্জি। তাতে দামের 
পরিবর্তনের শতাংশ হয় ১৮ ৬%)। এবং চাহিদার পলিমাণের পরিবর্তনেব শতাংশ 
হয় ৪০০% | সুতরাং স্থিতিস্থাপকতার সহগটি হয় (9০০ »* ১৮৬৭) ১৩৪ | অর্থাং 
এই পদ্ধতিতে দাম ও চাহিদার মাঝামাঝি বিন্দু ধরে তার ভিত্তিতে শ্থিতিস্থাপকতাৰ 
সহগট হিপাব করা হয় । স্বৃতণীং এই নিয়মে, চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার সহ্গ, 
7 - চাহিদার পর মাণেব পরিবর্তন 
দুটি চা'হদার পরমাণের যোগফল -২ 
, দামের পবিবর্তন 
ছুটি দামের যোগফল --২ 
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উপরে ২৮ সাবণিতে দেখা! যাচ্ছে, দাম কিলো প্রতি ৮ টাকা থেকে কমে ৬ 
টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ ১৯০ কিলো৷ থেকে ২*** কিলো হয়। ফলে 
ক্রেতাদের মোট ব্যয় ৮ হাজার টাকা থেকে বেডে ১২ হাজার টাকায় ওঠে | এখানে 
চাহিদার স্থিতিস্বাপকতার সহগটি দাডায় ২ ৩, অর্থাৎ দাম-স্থিতিস্থাপকতার সহগটি 
হল ১-এর বেশি (7১1)1) সুতরাং ৮ টাকা ও ৬ টাকা দামের মধ্যে পণ্যটির 
চাহিদা হল স্থিতিস্থাপক। অতএব দাম কমে গেলে ক্রেতাদের মোট ব্যয় যদি 
বাড়ে, বুঝতে হবেওতখন চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা৷ হুল স্থিতিস্থাপক। অর্থাৎ 


দামের পরিবর্তনের হারের তুলনায় চাহিদার পর্বির্তনের হার বেশি। 


দাম ৬ টাকা থেকে কমে ৪ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ ২ হাজার কিলো 
থেকে € বেডে ৩ হাজার কিলো হয়। ক্রেতাদের মোট ব্যয় কিন্তু ১২ হাজার টাকাই 
থেকে যায়। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতাব সহগাট ১-এর 
(সমান ৪551) |)ুতরাং দাম কমে গিয়ে ও চাহিদা, বেডে গিয়েও যদি পণাটির'জন্ু 
ক্রেতাদের মোট বায় আগেব মতই থাকে, তাহল।' চাহিদাব দাম-স্থিতিস্থাপকতা 


হল সমানুপাতিক বা ৯-এর সমান 1 অর্থাৎ, দামের পরিবর্তনের হাব এবং চাহিদার 
পরিবর্তনের হার একই | 


আবার, দাম ৪ টাকা থেকে কমে ২ টাক! হলে চাহিদার পরিমাণ ৩ হাজ্ঞার 
কিল? থেকে বেডে ৪ হাজার কিলে৷ হলেও, পণ)টির জন্ত ক্রেতার্দেব মোট ব্যয় কিন্তু 
১২ হাজাব টাকা থেকে কমে ৮ হাজার টাকায় নেমে আসে । এক্ষেত্রে চাহিদার 
ঘাম স্থিতিস্থাপকতার সহগটি হল * ৫ বা ১-এর কম (1১1) 1 অর্থাৎ দাম কমে 
এবং চাহিদার পঞ্িমাণ বেডে গিয়েও যদি পণ্যটির জন্য ক্রেতাদের মোট বায় আগের 
তুলনায় কমে যায় তাইলে, (পণ্যটির দাম স্থিতিস্থাপকতা হল অস্থিতিস্থাপক। এর 
কারণ, এখানে দামের পরিবর্তনের হারের তুলনায় চাহিদার পরিবর্তনের হার 
হল কম। 

৬২৮ সারণির বিভিন্ন দামে বিভিন্ন 
চাহিদার পরিমাণগুলি ২*৭ চিত্রে 
সাজানো হয়েছে । যথাক্রমে & বিন্দুতে 
৪ টাকা দামে চাহিদার পরিমাণ ১ 
হাজ্জার কিলো, ৮ বিন্দৃতে ৩ টাকা 
দামে চাহিদার পরিমাণ ২ হাজার 
কিলোঃ ০ বিন্বৃতে ২ টাকা দামে 
চাহিদার পরিমাণ ৩ হাঙ্ভার কিলো 
এবং ৫ বিন্দুতে ১ টাকা দামে চাহিদার 
পরিমাণ ৪ হাজার কিলো বোঝাচ্ছে। 
&) ৮, ০, ৫ বিন্দগুলি যুক্ত করে 00 চিত্র ২'৭ 
রেখাটি পাওয়া গেল। এটি হল পণ্যটি চাহিদা রেখা! । এর ৪ ও ৮ বিন্দুর মধ্যে 


১৭৪৮ অর্থবিদ্ক 
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চাহিদা স্থিতিস্থাপক (8৮৯1), ০ ও ০ বিন্দুর মধ্যে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা 
সমানুপাতিক (৪৮-1) এবং ০ ও ৫ বিন্দ্বর মধ্যে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক (৪৮-৩1)। 
সুতরাং ষে কোন চাহিদ্রা রেখার উপরের দিকে, (অর্থাৎ বেশি দামে) চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা ১৯-এর বেশি, মাঝখানে ( অর্থাৎ মাঝামাবি দ্বামে) চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা সমানুপাতিক বা ১-এর সমান, ও নিচের দিকে (অর্থাৎ কম দামে) 
চাহিদা অস্থিতিস্থাপক বা ১-এর কম হয়ে ধাকে। অর্থাৎ স্থিতিস্থাপকতার পার্থক্য 
অন্চসাঁরে চাহিদা রেখার আকৃতি বিভিন্ন রকমের হয়'না। একই,চাহিদা রেখার 
বিভিন্ন খিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন রকমেন হয়ে থাকে। 

১.. চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার বৈশিষ্ট্য £ (১) চাহিদার দ্রাম- 
স্থিতিস্থাপকতার প্রথম বৈশিষ্ট্য হলঃ এর সহগটি সর্বদা খণাত্ক ( _) হয়ে থাকে । 
তার কারণ পণ্যের দাম ও তার চাহিদার মধ্যে সম্পর্কটি হল বিপরীত ; দাম বাড়লে 
€+), চাহিদার পরিমাঁণ কমে (-), এবং দাম কমলে (--), চাহির্দার পরিমাণ বাড়ে 
(+)1 তাই চাহিদার রেখাটির ঢাল হল খণাত্মক (দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার 
পরিমাণ বাড়ে)। তবে,অর্থনীতিবিদ্রা সাধারণত চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার 
সহগের আগে খণাত্মক চিহ্ন (_) বসান নী। কিন্ত এ চিহ্ন রয়েছে বলে ধরে 
নেওয়া হত্ব। (২) যে কোন পণ্যের দামের বিভিন্ন স্তরে তার চাহিদার দাম- 
স্থিতিস্থাপকতা৷ সাধারণত বিভিন্ন বকমের হয়ে থাকে । কম দামের তুলনায় বেশি 
দামে সাধারণত চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা বেশি হয়। সুতরাং দাম যখন যথেষ্ট 
বেশি রয়েছে তখন তা আরও বাডলে ক্রেতার। হয় দ্রব্যটি কেনা বন্ধ করে, নয়তো 
তার কোন বিকল্প দ্রব্য কেনে । ফলে চাহি! তখন দামের বৃদ্ধির হারের তুলনায় 
বেশি হারে কমে । আবার দাম যখন যথেষ্ট কম রয়েছে, তখন তা আরেকটু কমলেও 
ক্রেতারা তা আরো বেশি পারমাণে কিনতে উৎসাহিত হয় না । কারণ তারা এরই 
মধ্যে যা কেনার ত1 কিনতে পেরেছে । (৩) চাহিদা রেখার সামগ্রিক আকুতি 
( তার খাডাই বা গড়ানে আকুতি ) থেকে পণ্যটির চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা 
সঠিকভাবে বোঝা যায় না। কারণ, চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা হল দীমের ও 
চাহিদার আপেক্ষিক পরিবর্তনের সম্পর্ক নিয়ে । 

১.চ. চাহিদার দাম-স্িতিস্থাপকতার নির্ধারক £ সাধারণত,_( ক) যে 
পণ্যের বা দ্রব্যের সস্তকোষজনক পবিবর্ত সামগ্রী সংখ্যায় বেশি; (খ)টযে পণ্যের 
বিকল্প ব্যবহারের ক্ষেত্র খুব বেশি; (গ)ট যে পণ্যের জন্য ক্রেতারা তাদের মোট 
ব্যয়ের বেশি অংশ খরচ করে; (ঘ) যেপণ্য ক্রেতারা বেশি করে বিলাস- 
দ্রব্য হিসাবে গণা করে ; () যেপণ্য বেশি দিন ব্যবহার করা যায়; এবং 
(চ) যে পণ্য ব্যবহারে ক্রেতারা কম অভ্যন্ত__-সে পণ্যের চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা। 
বেশি হয়ে থাকে । তা ছাড়া, (ছ) পণ্যের দাম খুব বেশি হলে, 'এবং (জ) ক্রেতাদের 
আয়ের স্তর কম হলে, পণ্যের চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা বেশি হয়ে থাকে। 
দৃষ্টান্ত £ লবণের কোন বিকল্প নেই, লবণের উপর ক্রেতাদের খরচ তাদের মোট 
খরচের সামান্য অংশ এবং লবণ তাঁদের কাছে অত্যাবশ্ক নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য। তাই 


ভোগ ১৪৯ 


লবণের চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা হল অস্থিতিস্থাপক (৪০ €1)। সেজন্ত লবণের 
দ্বাম ৩* পয়স1 থেকে ৬* পয়সা কেজি হলেও তার চাহিদা একই থেকে যায়। কিন্ত 
ফিলিপস রেডিওর ভালো বিকল্প রূপে অন্যান্ত রেডিও যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া! যায়, 
ক্রেতার রেডিও কেনার খরচ ক্রেতার মোট খরচের একটা বড়ো৷ অংশ, একবার 
কিনলে তা অনেক দিন ধরে ব্যবহার করা যায় এবং অনেক খরিদ্দারের কাছে তা 
বিলাসত্ত্রব্য বলে গণ্য হয়, তাই, ফিলিপস রেডিওর চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা হল 
স্থিতিস্থাপক । 

যার! চা পানে অভ্যস্ত তাদের কাছে চায়ের চাহিদ1 বর্তমানে (৪1১0: 761100) 
অস্থিতিস্থাপক | তাই এখন চায়ের দাম কিছুটা বাড়লেও তাদের কাছে চায়ের 
চাহিদ্দা নাও কমতে পারে। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা যদি চা পান কমাতে থাকে এবং 
শেষ পর্যন্ত চা পান খুব কমিয়ে দেয় বা ছেডে দেয়, '্তাহলে দীর্ঘকাল (108 7০1190) 
পরে তাদ্দের কাছে চায়ের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়ে পড়বে । অর্থাৎ, (অভ্যাসের 

রি সময়সাপেক্ষ বলে সাধারণত পণ্যের চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা 
কালীন সময়ে অস্থিতিস্থাপক ও দীর্ঘকালীন সময়ে স্থিতিস্থাপক হয় ) 

সাইকেল মোটরগাড়ি, রেডিও, আসবাবপত্র, টি, ভি. ইত্যাদি জিনিস একবার 
কিনলে অনেক দিন ধরে ব্যবহার কর চলে । এসব জিনিসের কোনটি খারাপ হলে 
তা ফেলে দিয়ে নতুন আরেকটি না কিনে, মানুষ বরং তা সারাই করে নিয়ে ব্যবহার 
করাটাই পছন্দ করে। তাই যে পণ্য যত বেশি কাল স্থায়ী তার চাহিদার দ্াম- 
স্থিতিস্থাপকতা৷ তত বেশি হয় । 

১.ছ. চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার ব্যবহারিক গুরুত্ব 2 তত্রগত 
আলোচনার ক্ষেত্র ছাড়াও, বাস্তব ক্ষেত্রেও নানা সমস্যার কারণ অন্থসন্ধানে এবং 
তার সমাধানে চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য 
রয়েছে, 

(১) কারবারীর কাছে তার উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । কারণ, পণ্য উৎপাদন, বিক্রয়, দাম ও অন্যান্য বিষয়ে কারবারীর 
নীতিগুলি পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অনুযায়ী না হলে লোকসানের সম্ভাবনাই 
বেশি। স্থতরাৎ তার উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সহগ কত তা 
আধুনিক কারবারীকে খানিকটা আন্দাজ করতেই হয়। পণ্যের দাম একটু কমিয়ে বা 
বাড়িয়ে সে তার বিক্রয়লন্ধ মোট আয়ের (ক্রেতাদের মোট খরচের ) হিলাব করলেই 
তা থেকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার হদিস পাবে। পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা 
কতটা তা না জানলে কারবারীর পক্ষে তার পণ্যের দায় ঠিক মত ধার্য করা সম্ভব হয় 
না1। জর্বাধিক মবনাফ1 উপার্জন করাও সস্তব হয় না। 

(২) কোন কারবারী হয়ত স্থির করল তার কারখানায় সে অটোমেশন 
(হ্থয়ংক্রিয় যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদনের কাজ করানে1) চান করবে । তা করতে গেলে 
হয়ত কারখানার ২ হাজার শ্রমিক ছাটাই হবে । কিন্ধ তাতে পণ্যের উৎপাদন খরচ 
অনেক কম হবে এবং কম দামে তখন পণ্াটি বিক্রয় কর! সম্ভব হবে। এখন, পণ্যটির 
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চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ষ্দি বেশি হয় তাহলে দাম কমার ফলে চাহিদা। হয়ত খুব 
বেশি পরিমাণে বাড়বে । সে চাহিদ] মিটাতে পারে এমন,পণ্য উৎপাদন করতে এ 
২০০ ছাটাই শ্রমিক ছাড়াও আরো অনেক শ্রমিক লাগতে পারে । মোট বিক্রয়ের 
পরিমাণ বেড়ে গেলে কারবারীর মুনাফাও অনেক বেডে যাবে । কিন্ধ যদি চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা৷ বেশি না হয়ঃ তাহলে এসবের কিছুই হবে না। ন্ুতরাং অটোমেশন 
সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার আগে পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাটি তাকে অবশ্যই 
জানতে হবে। 

(৩) শ্রমিকদের কাছেও, যে পণ্য উৎপার্দনের সাথে তারা জড়িত তার চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা৷ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । ধরা যাক, কোন একটি রেডিও তৈরির কারখানায় 
শ্রমিক ইউনিয়নের হিসাব বা ধারণা, কোম্পানীব রেডিওর দাম € শতাংশ কমলে 
তার চাহিদা ২* শতাংশ বাডবে এবং ইউনিয়নেরই ধাবণ। অনুসারে কোম্পানীর 
মুনাফাও বাড়বে । এ হিসাবের ভিত্তিতে ইউনিয়ন দাবি কবল কোম্পানীকে 
রেডিওর দাম ৫ শতাংশ কমিয়ে শ্রমিকদের মজুরি ১০ টাকা বাড়াতে হবে। শ্রমিকদের 
এ দ্রাবির অর্থ হল, তার্দের মতে কোম্পানীর তৈরি রেডি ওটির দাম-চাহিদার স্থিতিস্থা- 
পকতার সহগ হুল ৪। এর উত্তরে কর্তৃপক্ষ জানাল তাদের রেডিওর চাহিদার স্থিতি- 
স্থাপকতা মাত্র **৫ থেকে ১:৫-এর মধ্যে । অতএব দাম কমালে চাহিদা বাড়বে 
না, মুনাফা! কমবে | ন্ুতরাং শ্রমিকদের দাবি মেনে নেওয়া কোম্পানীর পক্ষে সম্ভব 
নয়। এরকম ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সহগটি প্ররুতপক্ষে কত, তার উপরে 
শ্রমিকর্দের দাবি আদায়ের সম্ভাবনা এবং কর্তৃপক্ষের সাথে শ্রমিকর্দের সম্পর্কটা 
সস্তোষজনক থাকবে কিন৷ তা বিশেষভাবেই নির্ভর করছে । 

(8) চাহিদার স্থিতিস্থাপকত। কৃষকদের কাছেও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় । রৃষিক্ষেত্রে 
উৎপন্ন অধিকাংশ দ্রব্যেরই চাহিদা হল অত্যন্ত অস্থিতিস্থাপক | সুতরাং ভাল বৃষ্টি 
জন্যই হোক কিংবা! উত্পাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যই হোক, ফসলের উংপাদ্দন বাড়লে 
তার দর পড়ে যায় এবং কুষকর্দের মোট আয় কমে। তাই কৃষি পণ্যের চাহিদা 
অস্থিতিস্থাপক বলে উচ্চ ফলন চাষীদের বিপদ ঘটাতে পারে । 

(€) সরকারকে নানা বিষয়ে অর্থনীতিক নীতি নির্ধারণে, সংশ্লিষ্ট দ্রব্য 
বা সেবার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিবেচনা করতেই হয় : (ক) কৃষি পণ্যের চাহিদার 
অস্থিতিস্থাপকতার দরুন ফসলের উৎপাদন বাড়লে তার দাম ও মোট আয় কমে যায । 
ফলে কৃষকরা! আত্মরক্ষার জন্য উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। তাতে আবার 
দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের মোট উৎপাদন কমে যায়। তাই সরকারকে তখন উৎপাদন 
বৃদ্ধি বজায় রাখতে ও কৃষকদের আয় বাড়াতে কধিঙ্জাত ফদলের লাভজনক ন্যুনতম 
দাম সুনিশ্চিত করার নীতি (0:10 50010 0০91105 ) গ্রহণ করতে হয়। এজন্ত 
সরকার ফসলের নৃনতম দাম বেঁধে দিয়ে তার চাহিদাবাড়াণোর বাবন্থ। করতে পারে 
(যেমন রপ্তানির দ্বারা) কিংবা সরানরি নিজেই উদ্বৃত্ত ফপলটা নির্ধারিত দরে কিনে 
নিম্নে আপংকালীন ভাগার (9৪9: 3০০) গড়তে পারে এবং রেশন প্রধার মাধ্যমে 
নির্ধারিত দামে তা দেশের মধ্যে বিক্রি করতে পারে। (খ) রপ্তানি বৃদ্ধির জন্ত সরকারের 
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নীতি বিদেশে রগ্তানী পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উদ্পুর নির্ভর করে। বিদেশে 
রগ্ানী পণ্যের চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয় তাহলে রপ্ানি বৃদ্ধির জন্য বিদেশে 
রগ্তানী পণ্য সম্তায় বিক্রির ব্যবস্থা করতে হয়। এ উদ্দেশ্যে বিছ্বেশী টাকার জাথে 
(দশের টাকার বিনিময়মূল্য কমিয়ে দিতে হয় (06৪10961010) | এতে সুফল পাওয়া 
মায় এ কারণে যে, টাকার বিনিময় মূল্য যতটুকু কমবে রপ্তানি বৃদ্ধির হার হবে তার 
চেয়ে বেশি । চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হলে কিন্তু এই পন্থা ফল দেয় না। (গ) পণ্য 
কর নিধারণের ক্ষেত্রেও সরকারকে সংশিষ্ট পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার 
দিকে লক্ষ্য রেখে করের হার স্থির করতে হয়। [বিক্রয় কর, উৎপাদন শুক্ক, 
আমদানি শুক, রপ্তানি শুক্ক ইত্যাদি পণ্যের উপর বসানো হয় বলে এরা হল পণ্য কর 
(০0100100119 (৪) ]| কর বসানোর প্রধান উদ্দেশ্ব হল সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি। কর 
ঘসালে পণ্যের দামের সাথে করটা যুক্ত হয়ে দাম বাড়ে। পণ্যের চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা কম হলে পণ্যটির মোট বিক্রি বিশেষ কমে না; তাই সরকাবের 
রাজস্ব আদায় যথেষ্ট বাণ্টে। কিন্তু চাহিদা স্থিতিস্থাপক হলে করের দরুন দাম 
বেডে যাওয়ায় চাহিদা বিশেষভাবে কমে যায়। ফলে বিক্রি কম হয় ও কর-রাজন্বও 
বিশেষ আদাধ হয না। মুত্রাং রাজস্ব বুদ্ধিই যদি প্রধান লক্ষ্য হয় তাহলে 
অস্থিতিস্থাপক চাহিদার পণ্যের উপর কর ধার্য করাই প্রকৃষ্ট । কিন্তু অস্থিতিস্থাপক 
চাহিদার পণ্যগুলি অধিকাংশই হল নিত্য প্রয়োজনীয় ভ্রব্য । ষেদামেই হোক তা 
কিনতেই হয় বলে করের বোঝাটা শেষ পর্যন্ত গিয়ে চাপে সাধারণ মানুষের উপব। 
তাদের অধিকাংশেরই আয় কম । স্থিতিস্থাপক চাহিদার পণ্য হলে বিক্রিব পরিমাণটা 
বজায় রাখতে গিয়ে উৎপণর্দনকারী নিজেই করের বেশি অংশ বহন করে, দামটা 
করের সমপরিমাণে বাডায় না। কনধার্ধ করতে গিষে তাই সরকারকে স্থিণ করতে 
হয় কতট| পবিমাণ স্াদন্ব তারা চান এব কার কাছ থেকে সেটা আদায় করতে 
চান । (ঘ) কারবাবী সস্থা রাষ্টায়ন্ত করার নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপরও 
চাতিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রভাব পড়ে । যে পণ্য বা সেবা কর্মের চাহিদা অস্থিতি- 
স্থাপক এব দার উৎপাদক কোন বেসরকারী একচেটিয়া কারবারী সংস্থা, সে তাব 
ক্রেতাদের চড়া দামে পণ্যট কিনতে বাধ্য ক'রে একচেটিয়া শোষণ চালায় | এই রকম 
সংস্থ! জনসাধাবণের অবশ্য প্রয়োজনীয় সংস্থা (00110 01115) বলে গণ্য হলে 
সনকার কর্তৃক রাষ্ট্রায়স্তকরণের বিশেষ উপযৃক্ত বলে গণ্য হয় । 

২.ক. চাহিদার 'তায়-স্িতিস্থাপকত। (07০01076 12125616:5 01 [001710110 ) 2 
পণ্যের চাহিদা তার দামের উপরে ত বটেই এমন কি তার ক্রেতাদের আয়ের 
উপরেও নির্ভর করে। অর্থাৎ, বাজারে সমস্ত পণ্যের দাম যদি অপরিবতিত থাকেও, 
তাহলেও দেখা যাবে খরিদ্দার্দের আয়ের পরিবর্তনের দরুন পণ্যটির কেনার পরিমাণ 
বদলে গেছে। ভোগকারীর আয়ের পরিবর্তনের ফলে কোন পণ্যের চাহিদার 
পরিমাণে যে পরিবর্তন ঘটে; চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটির দ্বাক়া তা 
পরিমাপ কর] হয়। অর্থাৎ, আয়ের পরিবর্তনে কোন পণ্যের থরিদ্দে কি পরিমাণ 
সাড়া জাগে চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতা তা দেখিয়ে দেয়। আয্ম-স্থিতিস্বাপকতার 
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সহগটির হ্বার| অর্থনীতিবিদ্রা চাহিদার আক্ম-স্থিতিস্থাপকতার বা অস্থিতিস্থাপকতার 
মাত্রা নিচের সুত্র অন্ননারে পরিমাপ করে থাকেন £ 


চাহিদার আক্র-স্থিতিস্থাপকতা (৪) - চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনের শতকরা ভাগ_ 
আয়ের পরিবর্তনের শতকর। ভাগ 


২.থ, চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা সর্ধদাই খণাজআ্বক (-:) হয়; কারণ দামের 
পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণ সর্বদ1 বিপরীত দিকে পরিবন্তিত হয়। কিন্তু 
চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্বক (+) হতে পারে, আবার খণাত্বুকও (--) হতে 
পারে। এ বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর ছারা সংগ্সিষ্ট পণ্যটির প্রকৃতি প্রকাশ পায়। 
অধিকাংশ পণ্যের ক্ষেত্রেই চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক হয়ে থাকে; অর্থাৎ 
আয়ের পরিবর্তন যে দিকে ঘটে, চাহিদার পরিবর্তনও সেদিকেই ঘটে (সমমুখী 
পরিবর্তন)। আয় বাড়লে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে ; আয় কমলে চাহিদার পরিমাণ 
কমে। যে সব পণ্যের ক্ষেত্রে চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক হয়, তাদের 
স্বাভাবিক (1011191) বা উৎকৃষ্ট (80671০7) পণ্য বলে গণ্য করা হয়। তবে, 
স্বাভাবিক বা উংকষ্ট পণ্যের চাহিদার আয্ম-স্থিতিস্থাপকতা ক্ষেত্রবিশেষে স্থিতিস্থাপক 
(011) অস্থিতিস্থাপক (8. 1) এবং সমানুপাতিক (8, 1) হতে পারে। 


২.গা, অল্প কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে অবশ্ত চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতা। খণাত্মক 
(-)হয়। এদের ক্ষেত্রে, আয় যের্দিকে পরিবত্তিত হয়, চাহিদার পরিমাণ তার 
বিপরীত দিকে পরিবতিত হয়। অর্থাৎ, আয় বাড়লে ক্রেতারা পণ্যটি কেনার পরিমাণ 
কমিয়ে অন্ত কোন জিনিস কিনতে পারে। এ সব পণ্যকে অর্থনীতিবিদ্রা নিকট 
(17161191) পণ্য বলেন । যেমন, আয় বাড়লে গ্রামেধ গরিবরা যোয়ার বা বাজরা 
কেনা কমিয়ে দিয়ে গম কেনা শুরু করতে পারেন। স্বাভাবিক বা উতকুষ্ট পণ্যের 
মতো নিকু্ই পণ্যের চাহিদীর আযম-স্থিতিস্থাপকতাও স্থিতিস্থাপক (1৯1), 
'স্থিতিস্থাপক (1 1) এবং সমান্গপাতিক (7, 1) হতে পারে । 

২.ঘ, চাহিদার আয়-স্ফিতিস্থাপকতার গুরুত্ব ঃ উৎপাদনকারী ও 
পরিকল্পনাকারীদের কাছে চাহিদার আয়-স্থিতিস্থীপকতার ধারণাটির গুরুত্ব অনেক। 
কারণ এর সাহায্যে কোন্‌ শিল্পের জন্প্রনারণ-সম্ভাবনা রয়েছে এবং কোন্‌ 
শিল্প পতনমুখী তা নির্ধারণ করা যায়। যদি কোন পণ্যের চাহিদার আয়-স্থিতি- 
স্থপকত। ধনাত্মক ও বেশি হয়, তাহলে, ভোগকণরী পরিবারগুলির আয় বাড়লে 
পণ্যটির চাহিদার পরিমাণও বাড়বে । এরকম কক্ষত্রে, এ পণ্য-উৎপাদনকারী 
শিল্পটি সম্প্রসারণশীল শিল্প বলে গণ্য হয়। যে পণ্যের চাহিদার আত্ম-স্থিতিস্থাপকতা 
খণাত্মুক তার ক্রেতাদের আয় বাড়লে, পণ্যটির চাহিদণর পরিমাণ কমে যাবে। 
সুতরাং, তেমন পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প পতনমৃখী শিল্প বলে গণ্য হয়। এ থেকে 
এমন সিদ্ধান্ত করা যায়, কোন পণ্যের ক্রেতাদের আয় বাড়লে সে পণ্যের উৎপাদন 
বাড়ান হবে কিন! সেটা উৎপাদনকারী এ পণ্যের চাহিদার আয্ন-স্থিতিস্থাপকতা 
দেখে স্থির করে। অর্থনীতিক পরিকল্পনাকারীরাও বিভিন্ন পণ্যের চাহিদার আয়- 
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শ্থিতিন্থাপকত! বিচার করে পরিকল্পনায় কোন্‌ কোন্‌ শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে 
তাস্থির করতে পারেন৷ 


৩ চাহিদার পারস্পরিক দ্ছিতিস্থাপকতা (0959 78189600809 ০ 
[0০10810) $ ক. ভোগকারীদের আয় ও অন্যান্য পণ্যের দাম অপরিবন্তিত 
থাকলেঃ ওই অবস্থান একটি পণ্যের (9 পণ্য) দামের পরিবর্তনে অপর একটি পণোর 
( পণ্য) চাহিদায় যে পরিবর্তন ঘটে, চাহিদার পারম্পরিক স্থিতিস্থাপকতার দ্বার! 
তা পরিমাপ কর! হয়। অর্থাৎ, একটি পণ্যের দামের পরিবর্তনে আরেকটি পণ্যের 
কেনার পরিমাণটা কতটা স্পর্শকাতর হতে পারে চাহিদার পারম্পরিক 
স্থিতিস্থাপকতা৷ তা৷ দেখিয়ে দেয়। ) পণ্যের দ্রামের পরিবর্তনের দরুন » পণোর 
চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকত। পরিমাপ করা হয় চাহিদার পারস্পরিক 
স্থিতিস্থাপকতার সহগের (9১১) দ্বারা £ 
চাহিদার পারস্পরিক স্থিতি্াপকতা (৪.৮) পোনা হার সকার তি 

পণ্যের দামের শতকরা পরিবর্তন 

খ. চাহিদার পারস্পরিক মিনির সহগ ধনাত্বকও (+) হতে পারে, 
আবার খণাত্বকও (_) হতে পারে। পারস্পরিক শ্থিতিস্থাপকতার সহগটি 
ধনাত্মক হলে, অর্থাৎ 9 পণোর দাম বাড়লে যদ্দি » পণ্যের চাহিদাও বাড়ে, কিংবা 
% পণ্োর দাম কমলে » পণ্যের চাহিদাও কমে, তাহলে বুঝতে হবে » এবং %গ পণ্য 
দুটি হুল পরস্পরের পরিবর্ত দ্রব্য $9510159)। বি-র দাম বেডে গেলে 
দ্বালদার চাহিদ1 বাড়বে এবং চায়ের দাম কমে গেলে কফির চাহিদা] কিছুটা 
কমতে পারে । সহগছি খণাত্সক হলে, অর্থাৎ 9 পণ্যের দাম কমলে যদি & পণ্যের 
চাহিদা বাড়ে অথবা % পণ্যের দাম বাড়লে ষদি ॥ পণ্যের চাহিদা কমে ( অর্থাৎ ». 
পণ্যের চাহিদা ষদ্দি 9 পণ্যের দামের সাথে বিপরীত জসম্পর্কবিশিষ্ট হয়), তাহলে 
বুঝতে হুবে পণ্যদুটি হল পরস্পরের সম্পূরক । পেলের দাম খুব বেড়ে গেলে 
মোটর-গাড়ির চাহিদা কমে, মাছ সম্ত! হলে লোকে ভাত একটু বেশি খেতে পারে। 

কিন্তু % পণ্য ও & পণ্যের চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা শৃন্ত (৪.৮ -*0) 
হলে বুঝতে হবে পণ্যছুটির দাম একে অপরের চাহিদাকে প্রভাবিত করে না। এরা! 
পরস্পর সম্পর্কহীন পণ্য । 


২. ১০. চাহিদার স্িতিষ্থাপকত। ও করভারের বণ্টন 
[195010101০1 100018170 & 005 10150110001018 01 005 00106 ০01৪ 


(92 017 2. 90170177019 
১. প্রতিযোগিতার বাজারে কোন পণ্যের উপর সরফার কর বসালে 
(েমন, অস্তঃগুক্ক বা! বিক্রয় কর) পণ্যটির দাম বাড়বে কিন! এবং বাড়লে, কর 
যতটা বসেছে দামও ততট1 বাড়বে কিনা তা কিন্তু নির্ভর করবে পণ্যটির চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা কতটা তার উপর । 
চাহিদা যর্দি একেবারে অস্থিতিস্থাপক হয় তাহলে, কর যতটা ধার্য করা 
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হয়েছে, পণ্যটির দাম ততটাই বাড়বে । সে ক্ষেত্রে ক্রেতার্দেরই করের সব বোঝাটাই 
বইতে হবে। কিন্তু বাস্তবে সমস্ত পণ্যের চাহিদ্দাই কম বেশি স্থিতিস্থাপক। 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যত বেশি হবে, দামের বৃদ্ধিটা করের পরিমাণের চেয়ে ততই 
'কম হবে এবং চাহিদ্রার স্থিতিস্থাপকতা যত কম হবে দামের বৃদ্ধিটা ধার্য করের 
পরিমাণের ততই নিকটবর্তা হবে। এরকম ক্ষেত্রে দাম যতটুকু বাড়বে করের সেটুকু 
অংশ ক্রেতার্দের বইতে হবে, বাকিটা বইতে হবে বিক্রেতাকে । এই হল চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা অন্থযায়ী পণ্য করের বোঝা বণ্টনের সাধারণ নিয়ম | 


৩. ব্যাখ্যা ঃ এবার বিষয়টা ছুটি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে । 





€ 3 





চিত্র ২৮ 


(ক) ২'৮ চিত্রে [7 হল সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা । যোগান 
রেখা ৪ চাহিদা রেখা। [9-কে চ বিন্ৃতে ছেদ করে ভারসাম্য দাম ০08 কিংবা £9 
এবং ভারসাম্য চাহিদা! ও যোগানের পরিমাণ 099 নির্ধারণ করে দিয়েছিল। এবার 
পণ্যটির উপর 43 পরিমাণ কর বসানো হল। ফলে নতুন যোগান বেখ। ৪ 
দেখ! দিল এবং সেটা চাহিদা রেখা 7)-কে উচ্চতর বিন্দু 2-তে ছেদ করল। ফলে 
এবার নতুন ভারসাম্য দাম হল 599 কিংবা 9০, কিন্ত চাহিদা রেখা সম্পূর্ণ 
অস্থিতিস্থাপক বলে ভারসাম্য চাহিদা ও ষোগানের পরিমাণ একই রইল 
(99) লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এবার দাম বুদ্ধির পরিমাণটা| হল 8 এবং সেটা 
করের পরিমাণ £9-র সমান (চি 7 £8)। অর্থাৎ এক্ষেত্রে চাহিদা সম্পূর্ণ 
অস্থিতিস্থাপক হওয়ার, কর যতটা বসেছে দামও ঠিক ততটাই বেড়েছে । এর অর্থ 
হুল করের বোঝার সবটাই বিক্রেতা খরিদ্দারের কাছ থেকে আদান করছে। 


(খ) ২৯ চিত্রে চাহিদা রেখা 7) স্থিতিস্থাপক চাহিদার ইঙিত দিচ্ছে। 
প্রথমে যোগান রেখা 9 ও চাহিদ1 রেধা 19-এর ছেদ বিল্দব £২ অঙ্থ্ষায়ী ভারসাম্য 
দাম [খু (বা 9৮) এবং ভারসাম্য চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ 014 নিরধারিত 


ভোগ ১৫৫ 


হয়েছিল । পরে 47 পরিমাণ কর বসান হল । এবার নতুন যোগান রেখা 93 চাহিদা 
রেখা 7-এর উচ্চতর বিন্দু -এ ছেদ করে নতুন ভারসাম্য দাম চাব (বা ০3) 
এবং নতুন ভারসাম্য চাছিদা-যোগানের পরিমাণ 0োখ নির্ধারণ করে দিল । দ্রাম বেড়ে 
যাওয়ায় স্বভাবতঃই ভারসাম্য পরিমাণটি কমে গেল। কিন্তু দাম কতটা বাড়ল? 
লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ ছা কিন্ত করের পরিমাণ £১-র চেয়ে 
কম। অর্থাৎ কর যতটা বসেছে, দাম ততটা বাড়েনি। এর অর্থ হুল করের 
বোঝার সবটা বিক্রেতা খরিদ্বারের উপর চাপাতে পারেনি । 


২. ১১. অপক্ষপাত রেখ। 2 চাহিদার বিকল্প ব্যাখ্য 
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১* কেনাকাটার ক্ষেত্রে ভোগীদের পছন্দ ও চাহিদার বিধির একটি বিকল্প ব্যাখ্যা 
আছে। তার ভিত্তি হল অপক্ষপাত রেখা | চাহিদার বিধির পুরনো! ব্যাখ্যাটি 
উপযোগের ভিত্তিতে করা হয় এবং তাতে ধরে নেওয়া হয়__উপযৌগের 
পরিমাণটা পরিমীপ কর] য্বায় এবং ভোগীরা বাজারে গিয়ে কেবল একটি 
মাত্র জিনিস কিনছে। কিন্তু অপক্ষপাত রেখার সাহায্যে যেসব অর্থনীতিবিদ্‌ 
চাহিদার বিধিটি ব্যাখ্যা করার পক্ষপাতী, তারা ধরে নেন, কেনাকাটা করতে গিয়ে 
ভোগীরা ষে উপযোগ পেয়ে অন্তষ্ট হন, সে-উপযোগ পরিমাণগতভাবে পরিমাপ করা 
যায় না। কারণ উপযোগের ধারণণটা সম্পূর্ণ মনোগত। 

২. অপক্ষপাত রেখার ভিত্তিতে চাহিদার বিধিটি ব্যাখ্য। করার পক্ষপাতী ধারা 
তার! মনে করেন, একটি দ্রব্য বেশি বা কম পেলে ভোগীরা বেশি কি কম পরিতৃপ্ত 
হয় তা তারা বলতে পারে; কিন্তু কতটা উপষোগ তারা পেল বা কতটা 
পরিতৃপ্ত হল, সেটা তারা বলতে পারে নাঁ। ভোগীরা সাধারণত কেনাকাটা 
করতে গিয়ে সেই সব জিনিসই কেনার জন্য বেছে নেন যা থেকে তারা অধিকতর 
পরিতৃপ্তি বা উপযোগ পাচ্ছেন বলে মনে করেন। উপযোগ বিধির ভিত্তিতে 
চাহিদা বিধির ব্যাখ্যার তুলনায় অপক্ষপাত রেখার সাহায্যে আরও ব্যাপকভাবে 
চাহিদার ব্যাখ্য। কর! যায়। 


৩, অপক্ষপাত রেখার ব্যাখ্যায় ধরে নেওয়া হয় নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় 
নিয়ে ভোগীরা একসঙ্গে একাধিক জিনিস কিনছে । আত্ন সীমাবদ্ধ বলে, তার! একটি, 
জিনিস একটু বেশি কিনতে গেলে আরেকটি জিনিস একটু কম করে কিনতে বাধ্য 
হয়। এবং ওই অবস্থায় তারা একাধিক জিনিস 'এমন পরিমাণে কেনে যাতে তা 
থেকে তার! সর্বাধিক উপযোগ বা তৃপ্চি পায়, অর্থাৎ তাদের সর্বাধিক অভাব মেটে । 

৪. অপক্ষপাত তালিক। ব। রেখ। হুল ছট ভিন্ন দ্রব্যের এমন কতকগুলি 
ভির ভিন্ন পরিমাণের সংমিশ্রণ যার প্রত্যেকটি ভোগীকে সমান স্তরের তৃপ্তি বা মোট 
উপযোগ এনে দেয়। বিষয়ট! পরপৃষ্ঠায় ২.৯ মারণির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হল। 

২.৯ সারণিতে মাছ ও আনৃর বিভিন্ন সংমিশ্রণ (২) ও (৩) কলমে দেখান হয়েছে; 
এদের প্রতিটি সংমিশ্রণ থেকে ভোগী সমান পরিতৃপ্তি পাচ্ছে। ন্মুতরাং (ক), (খ), 


১৫৩ অর্থবিদ্যা। 


সারণি ২'৯ 
মাছ ও আনুর কতকগুলি বিকল্প সংমিশ্রণ (যার প্রত্যেকটি থেকে ভোগীরা সম- 
পরিমাণ উপযোগ পাচ্ছে ) এবং মাছ ও আলুর প্রান্তিক পরিবর্ততার হার-_ 


শি শশী শা টি শী শী 


সংমিশ্রণ মাছের আলুর মাছের সাথে আলুর 
কেজি কেজি পরিবর্ততার প্রাপ্তিক হার 
(১) __(২)__ (৩) (9) 


২ ৩ কেজি মাছ/১কেজি আলু ₹ ও 


(খ) ্ ৩ 
স্‌ ?2 গ৪ /১ ?9 15 2৯. 
(গ) ৩ ৪ 
পা ৯ ৭9 9৯ /১ ১9 ১ ৩2১ 
(ঘ) ২ ও 


(গ) ও (ঘ) এই চারটি সংমিশ্রণের মধ্যে যে কোন একটি কিনলেই তার চলে । এই 
চারটি সম-তৃপ্তি সংমিশ্রণের কোনটির প্রতিই তার বিশেষ কোন আকর্ষণ নেই । এই 
চারটি সম-তৃপ্তি সংমিশ্রণ ২*১০ চিত্রে দেখান হল । সেখানে (ক), খে), (গ) ও (ঘ) 

রা এই চারটি সমতৃপ্তি বিন্দু একটি 

কেজি রেখা দিয়ে যৌগ কর] হল । এই 
রেখাটিব নাম হল সমতৃপ্তি রেখা 
(50881 58015000101 ০01৬০) 
বা অপক্ষপাত রেখা (৫0701061- 
61108 ০016 বা 10০) মনে 
রখতে হবে ২১০ চিত্রের [০ 
রেখাব কেবল (ক), (খ), গ) ও 
(ঘ) বিন্দুতে নয়, সমস্ত বিন্দুতেই 
মাছ ও আলুর সমন্ত সন্তাব্য 
সংমিশ্রণ হল সমতৃপ্তি সংমিশ্রণ | 
তাই গোটা [০ রেখাটি হল সম- 
তৃপ্তি রেখা এবং সেহেতু 
ভোগীর্দের কাছে তা অপক্ষপাত 
বেখা। 

৫. অপক্ষপাত রেখা বাম 
দিকে উপর থেকে ডানদিকে 
নিচে নামে কেন? এর কারণ, 

মোট তৃপ্তি অপরিবন্তিত রেখে, 
চিন্র ২১০ 
একটি সংমিশ্রণ থেকে আরেকটি 
সংমিশ্রণে অর্থাৎ অপক্ষপাত রেখার একবিন্দু থেকে অন্ত একটি বিন্ৃতে ভোগীর জরে 


ভোগ ১*৫৭ 





"আসা মানেই হুল একটি দ্রব্য (এখানে আলু) সামান্ত একটু বেশি কিনতে গিয়ে 
আরেকটি দ্রব্য (এখানে মাছ ) একটু কম কেনা এবং তাতে একটি থেকে প্রাপ্ত তৃপ্ডি 
যেমন একটু কমছে (-), তেমনি আরেকটি থেকে প্রাপ্ত তৃপ্তি একটু বাড়ছে (+)। 

৬. পরিবর্ততার প্রান্তিক হার (1518109] 7২৪6 ০? 90568086101 ) £ 
উপষোগ বা সন্তোষ বা পরিস্ৃপ্তির স্তরটি অক্ষুণ্ন রেখে, ছুটি দ্রব্যের মধ্যে একটি একটু 
'বেশি পরিমাণে কিনতে গেলে, অন্য ভ্রব্যটটির কেনার পরিমাণ কিছুটা কমাতেই হয়। 
সে কারণেই অপক্ষপাত রেখাটি বামদ্দিকে উপর থেকে ভান দিকে নিচে নামে, অর্থাৎ 
তার ঢালটি খণাত্মুক (17988,010 9106 )হয়। কিন্তু ২১০ চিত্রটি লক্ষ্য করলে 
দেখা যাবে, রেখাটির আকুতির মধ্যে একট অদ্ভুত টবৃশিষ্ট্য আছে। তাহুল এই, 
রেখাটি লম্ব ও সমান্তরাল অক্ষরেখা ছুটির মিলন বিন্দু ০,-র দিকে উত্তল হয়েছে 
€ ০০০৬০ (0 11৩ 011817)। এর কারণকি? এর কারণ হল, আনু কেনার 
পরিমাণ ১ কেজি বাডতে গিয়ে মাছ কেনার পরিমাণ কত কেজি কমাতে হবে তা 
নির্ভর করে গোড়াতে ভোগীর কাছে কতটা পরিমাণ মাছ ও কতটা পরিমাণ আলু 
রয়েছে, তার উপর । গোড়ায় তার কাছে যে দ্রব্যটি বেশি পরিমাণে এবং যে 
দ্রব্যটি কম পরিমাণে আছে, তার মধ্যে দ্বিতীয়টি একটু বেশি করে পাবার জন্য সে 
প্রথমটি যথেষ্ট বেশি পরিমাণেই ছাড়তে ইচ্ছুক হবে, সাধারণ জ্ঞান থেকেই একথা 
বলা যায়। যেমন ২৯ সারণির (ক) সংমিশ্রণ থেকে (খ) সংমিশ্রণে যেতে ভোগী 
১ কেজি আলু বেশি পাবার জন্য মাছ কেনার পরিমাণ ৩ কেজি কমাতে রাজী । এর 
ফলে ভোগীর কাছে মাছের পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে ও আলুর পরিমাণ বাড়তে 
খাকে। অবশেষে দেখা যায় (ঘ) সংমিশ্রণে এসে সে বাড়তি এক কেজি আলুর জন্য 
মাত্র ১ কেজি মাছ ছাড়তে রাজী । এমনি করে, প্রথমে ভোগীর! তাদের কাছে যে 
দ্রব্যটি বেশি পরিমাণে থাকে তা বেশি পরিমাণে ছেড়ে পরিবর্তে যেটা কম থাকে, 
সেটি একটু বেশি পরিমাণে পেতে চায়। এর ফলে, প্রথমে যে ভ্রব্টি বেশি 
পরিমাণে তাদের কাছে ছিল তার পরিমাণ কমতে থাকে এবং প্রথমে যে ত্রব্যটি 
কম ছিল তার পরিমাণ বাড়তে থাকে । ফলে দ্বিতীয় দ্রব্যটির অতিরিক্ত একটি 
একক পাবার জন্ত সে আগের তুলনায় ক্রমহ্াসমান পরিমাণে প্রথম দ্রব্যটি ত্যাগ 
করতে থাকে । একটি দ্রব্য একটু বেশি করে পাবার জন্য আরেকটি দ্রব্য ভোগী যে 
পরিমাণে ছাড়তে রাজী তাকে বলে ( দ্বিতীয় দ্রব্যটির ) পরিবর্ততার প্রান্তিক হার। 
অর্থাৎ, মোট উপযোগ বা তৃপ্তির স্তরটি অক্ষুণ্ন রেখে, একটি দ্রব্যের জন্য (আলুর জন্য) 
আরেকটি দ্রব্যের (মাছের) পরিবর্ততার প্রাস্তিক হার হল প্রথম ত্রব্যটির (আলুর) 
১টি অতিরিক্ত একক (১ কেজি) পাবার জন্য ভোগী যে পরিমাণে দ্বিতীয় ভ্রব্যটি 
(মাছ) ত্যাগ করতে ইচ্ছুকঃ সেইটি। যেমন, ২'৯ সারণির (৪) কলমে ৩ কেজি মাছ, 
২ কেজি মাছ ও ১ কেজি মাছ। 
ন্মতরাং পরিবর্ততার প্রাস্তিক হার (19151091186 01 80530110010 ) 

» প্রথম দ্রব্যটির (মাছের ) হ্াসের পরিমাণ 
দ্বিতীয় ত্রব্যটির (আলুর ) বৃদ্ধির পরিমাণ 


২. জাঁরণির (৪) কলম অনুসারে (খ) সংমিশ্রণে এটি হল--- -৩। 


অর্থাৎ, পরিবর্ততার প্রান্তিক হারটি সর্বদাই খণাত্মক হয় । কারণ ছুটি দ্রব্যের মধ্যে 
একটি কমছে, অপরটি বাড়ছে । তাই ফলটি খণাত্মক (-)। কিন্তু চাহিদার দাম- 
স্থিতিস্থাপকতার সহগটি যেমন খণাত্মক হলেও খণাত্মক চিহ্ন (--) ব্যবহার করা৷ হয় 
না, তেমনি পরিবর্ততার প্রাস্তিক হারটি খণাত্মক হলেও তা! উল্লেখ করা হয় নী । 
একটি দ্রব্যের স্থলে আরেকটি দ্রব্যের পরিবর্ততার প্রান্তিক হারটি ক্রমশ কমতে 
থাকে বলেই অপক্ষপাত রেখাটি ক্রমশ বাম দিকে উপর থেকে ডান দিকে নিচে 
নামতে থাকে । অর্থাৎ, পরিবর্ততার প্রান্তিক হারটি খণাত্মক বলেই অপক্ষপাত রেখার 
ঢালটি খণাত্মক হয় ও রেখাটি লম্ব ও সমাস্তরাল অক্ষরেখার মিলন বিন্দুর (০) 
দিকে উত্তল হয়। অপক্ষপাত রেখার ঢালটি একটি দ্রব্যের স্থলে আরেকটি দ্রব্যের 
পরিবর্ততার প্রাস্তিক হার পরিমাপ করে । 

ক্রমহ্াসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির সাথে এখানে পরিবর্ততার ক্রমহাসমান 

হারের বিষয়টি মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে । ওই বিধি অনুযায়ী, ভোগীর কাছে 
যে জিনিসটির পরিমাণ বাড়ে তার প্রাস্তিক উপযোগ কমতে থাকে এবং যে জিনিসটির 
পরিমাণ কমে তার প্রাস্তিক উপযোগ বাড়তে থাকে । ২৯ সারণিতে (২) কলমে 
উপর থেকে নিচে নামার সঙ্গে সঙ্গে মাছের পরিমাণ কমছে বলে মাছের প্রাস্তিক 
উপযোগ বাড়ছে, ওদিকে (৩) কলমে আলুর পরিমাণ বাড়ছে বলে আলুর প্রাস্তিক 
উপযোগ কমছে। তাই, (ক) সংমিশ্রণ থেকে যতই ভোগী (ঘ) সংমিশ্রণের দিকে 
এগোচ্ছে ততই আরেকটি অতিরিক্ত একক (কেজি) আলুর জন্য ক্রমশ কম পরিমাণে 
মাছ ছাড়তে চাইছে । তাই আলুর ( একটি দ্রব্যের) জন্য মাছের ( আরেকটি দ্রব্যের) 
পরিবর্ততার প্রান্তিক হার ক্রমশ কমে । 

৭, অপক্ষপাত মানচিজ্ (100106161০0 727 )2 ২৯ সারণিতে ও 
২১০ চিত্রে সমতৃষ্চির স্তরে 
অবস্থিত ছুটি পণ্যের (মাছ 
ও আলু) বিভিন্ন সংমিশ্রণ 
দেখান হয়েছে । ২১০ চিত্রে 
অপক্ষপাত রেখা 1০-র সমস্ত 
বিন্দুতেই ছুটি দ্রব্যের (মাছ 
ও আলুর ) যতগুলি সংমিশ্রণ 
সম্ভব তাদের সবগুলিরই 
উপযোগ বা তৃপ্তি সমান। 
এক একটি সমতৃপ্তি বা 
অপক্ষপাত রেখা এমনিভাবে 
উপযোগ বা তৃপ্তির এক 
একটি স্তরে অবস্থিত। কুতরাং 





ভোগ ১৫৯ 


উপযোগ বা তৃপ্তির ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অবস্থিত ভিন্ন ভিন সমতৃত্তি বা অপক্ষপাত রেখা 
কল্পনা করা ও আকা যেতে পারে । যেমন ২*১১ চিত্রে কর] হয়েছে । তাতে 1০1, 
102 ও [০৪ এই তিনটি সমতৃপ্তি বা অপক্ষপাত রেখা রয়েছে । 7০। অপক্ষপাত রেখার 
& বিন্দুতে যে পরিমাণ মাছ ও আনূর সংমিশ্রণ রয়েছে তাঁর থেকে [৩৪ রেখার 
০ বিন্দুর সংমিশ্রণে মাছ ও আৰু, ছুটির পরিমাণই বেশী । তেমনি [০3 বেখায় ০ বিন্দুর 
সংমিশ্রণে ৪ ও ৮ বিন্দ্বর তুলনায় আরও বেশী মাছ ও আলু রয়েছে । আবার [০৪-র 
৫ বিন্দ্রতে 1০০-র ৮ বিন্দূর তুলনায় মাছ সমপরিমাণ হলেও আলুর পরিমাণ বেশী । 
স্থতরাং বলা যায়, [৩1-এর তুলনায় তার ডাশ দিকে অবস্থিত 1০৪ অপক্ষপাত রেখাটি 
উচ্চতর তৃপ্তির স্তরে এবং [০১-এর তুলনায় তার ডানদিকে অবস্থিত [০8 অপক্ষপাত 
রেখ। আরও উচ্চতর তৃপ্তির স্তরে রয়েছে। অর্থাৎ বামদিকের তুলনায় দক্ষিণ দিকে 
অবস্থিত অপক্ষপাত রেখা উচ্চতর তৃপ্তি স্তরে এবং দক্ষিণ দিকের তুলনায় বায় দিকে 
অবস্থিত অপক্ষপাত রেখা নিম্নতর তৃপ্তির স্তরে অবস্থিত। তাই ভোগীর কাছে 
বাম দিকের তুলনায় দক্ষিণ দিকের অপক্ষপাত রেখার সংমিশ্রণগুলি বেশী 
পচ্ছন্দসই | 


যে অপক্ষপাত বেখা যত দক্ষিণে অবস্থিত ত] তৃপ্তির তত বেশি উচু স্তরে বয়েছে 
বলে ভোগীবা তাদের উপযোগ ব! তৃপ্তি সর্বাধিক করার চেষ্টায় উচ্চতর অপক্ষপাত 
রেখায় পৌছতে, (অর্থাৎ তার উপর অবস্থিত ছুটি দ্রবোর সংমিশ্রণ) কিনতে চেষ্টা 
করে। (এক একটি অপক্ষপাত রেখাকে এক একটি শৈলশিরা বলে কল্পনা করলে 
এবং বাম দিকের শৈলশিরার তুলনায় ডান দিকের শৈলশিরাগুলির উচ্চত৷ ক্রমশ 
বেশি বলে কল্পন| করে শিলে বিবয়ট। বৃঝতে সহজ হতে পাবে ।) 


৮. বাজেট সীম! (775 88156 [২9308176)2 আমরা পাচটি বিষয় 
সত্য বলে ধরে শিচ্ছিঃ (১) ভোগীর! যুক্তিবাদী ; (২) তাদের মনের অপক্ষপাত 
মানচিত্রের রেধাগুলিতে আকাজ্ফিত দ্রব্যসামগ্রীর জন্য তাদের পছন্দগুলির 
ইঙ্গিত রয়েছে ; (৩) তার্দের আধিক আয় এবং ব্যয়ের পরিমাণ ও ক্ষমতা সীমিত; 
(+) বাজারে সব দ্রব্যলামগ্রী দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে ; এবং (৫) বাজার দাম অনুযায়ী 
দ্রবাদাম গ্রীগুলির এমন সংমিশ্রথ কিনে তারা আয়ের টাকাটা ( অর্থাৎ যে টাকাটা 
খরচ করার জন্য বাজারে তারা নিয়ে এসেছে ) নিঃশেষ করবে যে সংমিশ্রণ থেকে 
তার! সর্বাধিক উপযোগ বা তৃপ্তি পাবে। 


ধর] যাঁক, কোন ভোগীর সাপ্তাহিক আয় হল ১* টাকা এবং বেগুন ও আলু 
এই ছুটি দ্রব্য সেকিনবে এবং এদের দাম হল যথাক্রমে ২ টাকা কেজি ও ১ 
টাকা কেজি। সারণি ২'১৭-এ বেগুন ও আলুর ৩ট বিভিন্ন সম্ভাব্য সংমিশ্র4 
দেখান হল। 


১৩ অর্থবিস্া 


সারণি ২১০ 


সপ্তাহে ১, টাকা আয়ে বেগুন ও আলুর ( ২টি দ্রব্যের ) বিকল্প ভোগ সম্ভাবনা 
ঠ518505 87853887985 


_____ শ্ীী্ীশাঁটীট? 
সংমিশ্রণ বেগুনের আলুর ৯ টাকা ১ টাকা প্রতিটি সংমিশ্রণের 
(১) কেজি কেজি কেজিদরে কেজিদরে জন্য মোট খরচ 

(৩) বেগুনের জন্য আলুর জন্য (৪)7 (6) 

খরচ খরচ 

(৪) (৫) (৬) 
গ্রথম ০ ১০ ০ টাকা ১০ টাকা ১০ টাকা 
ছিতীয় ১ ৮ 2 ৮১ ১০ 9 
তৃতীয়. ২ ৪ ২১ ৬১ ১০ ৭ 
চতুর্থ ও পি ৪ ১১ ১০ 
পঞ্চম ৪ ২ ৮ » ২ ৮ টি 

১০ ৯ ০ ১০ 


ষষ্ঠ ৫ ০ ১ রি 
২.১* সারণিতে বেগুন ও আলু কিনতে আগ্রহী একজন ক্রেতার কাছে ১* টাকা 
খরচের উপযুক্ত ৬টি সস্তাব্য সংমিশ্রণ দেখান হয়েছে। ২ ৯২ চিত্রেও তথ্যগুলি 
সাজান হয়েছে । লম্ব অক্ষরেখায় » টাকা কেজি দরে আলু কেনার সম্ভাব্য পরিমাণ 
ও সমান্তরাল অক্ষরেখায় 
২ টাকা কেজি দরে বেগুন 
কেনার সম্ভাব্য পরিমাণ 
দেখান হয়েছে । প্রথম সং- 
মিশ্রণে ১* কেজি আলু ও 
* (শূন্য) কেজি বেগুন (মোট 
খরচ ১০ টাকা) এবং 
বিপরীত দ্বিকে € কেজি 
বেগুন ও * (শুন্য ) কেজি 
আলু (মোট খরচ ১০ 
টাকা) কেন। সম্ভব হচ্ছে। 
এ ছুটি বিন্দু যোগ করে 
০০ রেখাটি পাওয়া গেল। 
চিত্র ২১২ এটি হল ভোগীর সম্ভাব্য 
বাজেট বা ব্যয় রেখা । এটি একটি সরলরেখা । এই রেখার উপর ৪, 0, ৫১ ও 6 
বিন্দুগুলি যথাক্রমে ২'১০ সারণির দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম সংমিশ্রণ নির্দেশ 
করছে। প্রতিটি বিন্ৃত ভ্রব্য ছুটি কেনার পরিমাণ বিভিন্ন কিন্তু ভোগীর মোট ব্যয় 
সমান এবং তা তার আয়ের সমান। স্থতরাং ভোগীর বাজেট রেখা হল এমন একটি 






বেখুনের 


55885 উ5- গ 
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সরলরেধা য| ছুট প্রবোর কতকগুলি বিশেষ বিকল্প সংমিশ্রণ নিদেশি করে এবং 
& সংমিশ্র€ণের যে কোন একটি বাজার দামে কিনলে ভোগীর নির্দিষ্ট আয় 
ফুরিয়ে যায়। 

ভোগীর কাছে বাজেট রেখার তাৎপর্য হল,_-১) সে তার নির্দিষ্ট আয়ের দ্বারা 
ুট পণ্যের কোন্‌ কোন্‌ সংমিশ্রণ কিনতে পারে তা বাজেট রেখ! দেখিয়ে দেয়। 
(২) বাজেট রেখা আরও দেখিয়ে দেয়। বাজেট রেখার বাম দিকে কোন সংমিশ্রণ 
কিনতে গেলে (যেমন চিত্র ২'১২-এ [বিন্দু সংমিশ্রণ ) তার মোট আয় (ষাসে 
বায় করতে চায় ) সম্পূর্ণ খরচ হবে না) তেমশি তার দক্ষিণে ও বাইরে কোন 
সংমিশ্রণ (যেমন চিত্র ২'৯২-এর ৪ বিন্দ্র সংমিশ্রণ) কিনতে গেলেও তা 
ক্রেতার নির্দিষ্ট আয়ে সম্ভব হবে ন1। 

». ভোগীর ভারসাম্য ঃ সর্বাধিক উপযোগের সংমিশ্রণ (9303017075 
30111911000 5 00010 18810019176 00100910010) এবার ২১৩ চিত্রে 
ভোগীর অপক্ষপাত মানচিজ্রের উপর তার বাজেট রেখা ৮৮ বসিয়ে দিয়ে, তার নির্দিষ্ট 
আমনের দ্বারা কোন্‌ সংমিশ্রণটি কিনলে সে সর্বাধিক উপযোগ বা তৃপ্তি পাবে তা 
দেখান হল । চিত্র ২-১৩-তে [০3 অপক্ষপাত রেখাটি তার সাধ্যের বাইরে বলে এটির 
কথা আমরা বাদ দিতে পারি। [০1, অপক্ষপাত রেখাটিকে'বাজেট রেখ! ৮০, £ 
বিন্ৃতে ও ৫ বিন্দৃতে ছেদ করেছে। ফলে সে তার আয় সম্পূর্ণ খরচ করে এই ছুটির 
যে কোন একটি সংমিশ্রণ থেকে সম-উপযোগ বা! সমান তৃপ্তি পাবে । [বিন্দুর 
সংমিশ্রণটিতে সে পাবে ঠ পণ্যের ৪ পণ্য 
পরিমাণ ও ৬ পণ্যের 98 পরিমাণ। 0 % 
বিন্বুর সংমিশ্রণ থেকে সে পাবে % & 
পণ্যের ০৫ পরিমাণ ও % পণ্যের 01 
পরিমাণ । কিন্তু তা ছাড়াও দেখা যাচ্ছে, ্ 
তার বাজেট রেখা ৮৮ ডান দিকে 
উচ্চতর অপক্ষপাত রেখ! [02-কে 6 


বিন্দৃতে স্পর্শ করেছে। অর্থাৎ সে তার £ ্ 

নিদি্ই আয় দিয়ে উচ্চতর অপক্ষ- 78 

পাত রেখার (1০2) € বিন্দুতে অবস্থিত ৭ 15? 

অন্তত একটি সংমিশ্রণ কিনতে পারে। 5 সং & পণ্য 
এবং [০1 অপক্ষপাত রেখার তুলনায় 

সে উচ্চতর উপযোগ বা তৃপ্তির স্তরে ২১৩ 


অবস্থিত [০2 অপক্ষপাত রেখার উপর যে কোন সংমিশ্রণ থেকে বেশি উপযোগ বা 
তৃপ্তি পাবে । সুতরাং, সে তার নির্দিষ্ট আয় নিয়তর স্তরে অবস্থিত [01 অপক্ষপাত 
রেখার 'উপর অবস্থিত যে কোন সংমিশ্রণের জন্য খরচ না করে, হৃক্তিবাদী মানুষবূপে 
[০১ অপক্ষপাত রেখার উপর (০) সংমিশ্রণটি নিশ্চয়ই কিনবে ( এ সংমিশ্রণটি কেনার 
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আর্থিক সাধা তার রয়েছে) এবং এতে সে সর্বাধিক উপযোগ ব1 তৃপ্তি পাবে 
এবং তার নির্দিষ্ট আয়টিও সম্পূর্ণ খরচ হয়ে যাবে। 


১*. আয়ের পরিবতণনে ভারসাম্যের পরিবতন ঃ আয় গ্রভাব 2 অন্তান্ত 
অবস্থা অপরিবত্তিত থেকে যদি ক্রেতার আয় বদলে যায় অর্থাৎ আয় বেড়ে কি কমে 
যায়, তাহলে তার ভারসাম্যের উপর এর ফলাফল কি হবে? ২১৪ চিত্রের 
সাহায্যে তা দেখান হল। 


ধর! যাক, ভোগীর সপ্তাহে আয় ১০ টাকা থেকে বেড়ে ১৫ টাকা হল। তার 
বাজেট রেখা আগে ছিল ০১ । আয় বেডে যাওয়ায় তার খরচ করার এবং ছুটি পণ্য 
কেনার ক্ষমতা বেড়ে গেল, ফলে তার নতুন বাজেট রেখা ভান দিকে সরে গিয়ে হল 
০)।। এবার সে 79191 বাজেট রেখ! অনুসারে সে খরচ করবে এবং সর্বাধিক 
উপযোগের সংমিশ্রণটি বেছে নেবে । পুরনো বাজেট রেখায় তার সর্বোৎকষ্ট 
সংমিশ্রণ ছিল 7০2 রেখার উপর & বিন্বৃতে। দেখানে সে ০৪ পরিমাণ % 
পণ্য এবং ৪০ পরিমাণ % পণ্য কিনত। এবার নতুন বাজেট রেখা 6191 
উচ্চতর [03 অপক্ষপাত রেখার € বিন্ৃতে স্পর্শ করেছে। সুতরাং, তার 
কাছে এখন সর্বোত্কষ্ট সংমিশ্রণ হল 8 পরিমাণ £ পণ্য ও ৪&£ পরিমাণ 
৬ পণ্য। এবং এই সংমিশ্রণ কিনে তার মোট আয় ১৫ টাকা সম্পূর্ণ খরচ 
হয়ে যাবে। 


আয় বুদ্ধির ফলে, ভোগী 
ভারসাম্য বিন্দু & থেকে ভার- 
সাম্য বিন্দু তে চলে যাওয়ায় 
স্‌ এবং %, ছুটি পণ্যই আগের 
তুলনায় বেশি পরিমাণে ভোগ 
করতে পারছে । এই ছুটি ভার- 
সাম্য বিন্ু একটি রেখ দিয়ে 
যোগ করলে আয়ভোগ রেখা! 
[০০ (]1100106 00105000]91101) 
০৮:৮০) পাওয়া গেল। আয়ের 
পরিবর্তনে ভোগীর ছুটি পণ্যে- 
রই ভোগের পরিমাণে কিভাবে 
পরিবর্তন ঘটে, [০০ রেখা তাই 
দেখিয়ে দেয়। এই হুল ভোগ 
ও ভোগীর উপর আয়ের পরি- 
বর্তনের ফল বা আয়-প্রভাব। চিত্র ২১৪ 


১১, দ্বামের পরিবর্তনে ভারসাম্যের পরিবর্তন ১ দাম প্রভাব 
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ভোগীর আয় যদ্দি সপ্তাহে দশ টাকাই থাকে, এবং ৬ পণ্যের দামও যদি অপরিবন্তিত 
টি থাকে, কিন্তু পণ্যের দাম যদ্দি কমে 
খা যায়, তার ফলে ভোগীর ভারসাম্যে 
কি পরিবর্তন ঘটবে? ২১৫ চিত্রে 
% ও % পণ্য ছুটির আগের দাম 
অনুযায়ী ভোগীর বাজেট রেখা! ছিল 
০০ এবং তা অপক্ষপাত রেখ। 
[০1-কে ৪ বিন্ৃতে স্পর্শ করেছিল। 
তখন ভোগীর কাছে সর্বাধিক উপ- 
যোগের সংমিশ্রণ ছিল ০৪ পরিমাণ 
১. পণ্য ও ৪৫ পরিমাণ পণ্য | পরে 
% পণ্যের দাম অপরিবন্তিত থেকে 
%. পণ্যের দাম কমে গেলে ভোগশর 
নতুন বাজেট রেখা দাড়াল ৮০ । 
চিত্র ২*১৫ অর্থাৎ দশ টাকা ব্যয়ে % পণ্য 
আগের পরিমাণে (0৮) কিনতে পাওয়া গেলেও, এখন দশ টাকায় 3 পণ্যটির 
আগেকার 0৫ পরিমাণের বদলে 0৮1 পরিমাণে কিনতে পারা যাচ্ছে । এই নতুন 
বাজেট বেখা ০১7, ভান দিকে উচ্চতর উপযোগের স্তরে অবস্থিত [02 অপক্ষপাত 
রেখাকে ৪ বিন্দ্ূতে স্পর্শ করেছে। স্মৃতরাং দশটাকা ব্যয়ে এখন ভোগীর পক্ষে ৪৪ 
পরিমাণে স্‌ পণ্যটি এবং ৪? পরিমাণে গু পণ্যটি কেন] ও ভোগ করা সম্ভব হচ্ছে। 
ভোগীর আগের ভারসাম্য বিন্দ্ব & এবং পরের ভারসাম্য বিন্দু কে একটি 
বেখা দিয়ে সংমৃক্ত করলে দ্াম-ভোগ রেখা ৮০০ (011০6 ০০1/9017106101) ০0৮০) 
পাওয়া যায়। ভোগীর আয় ও একটি পণ্যের ( % ) দ্রাম অপরিবত্তিত থেকে অপব 
পণ্যটির (5) বিকল্প দামে, ভোগীর পক্ষে কি পরিমাণে ছুটি পণ্য কেনা সম্ভব হতে 
পারে তা ৮০০ রেখাটি দেখিয়ে দিচ্ছে। এই হুল ভোগ ও ভোগীর উপর, একটি পণ্যে 
দামের পরিবর্তনেন ফল বা! দাম-প্রভাব। 
১১, চাহিদ। রেখ। 2 ২১৫ চিত্রে দেখা যাচ্ছে, আগের দামে ঠ পণ্যটি 
০৪ পরিমাণে ভোগীর পক্ষে কেন! সম্ভব হত। পরে ঠ পণ্যের দাম কমে গেলে 
9৮ পরিমাণে কেনা সম্ভব হচ্ছে । অর্থাৎ দাম যখন বেশি ছিল, ভোগী ঠ পণ্য 
কম পরিমাণে (০৪) কিনত। দাম কমে গেলে ভোগী ঠ পণ্যটি বেশি পরিমাণে 
(০৪) কিনতে ইচ্ছুক হচ্ছে ও কিনতে পারছে । এটি চাহিদার বিধিরই প্রতিফলন । 
এই তথ্যের ভিত্তিতে তাই চাহিদার রেখাটি আকা গেলে আমরা চাহিদার সেই 
পুরাতন রেখাটিই দেখতে পাব, যা বাম দিকে উপর থেকে ডান দিকে ক্রমশ নিচে 
নামছে । এইভাবে অপক্ষপাত রেখা বা পছন্দ তত্বটি চাহিদার বিধির বিকল্প 
বিশ্লেষণ উপস্থিত করে। 
১৩, পরিবর্ত প্রভাব (985610001 66০) ২১৫ চিত্রে আমরা 
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3 পণ্যে 


দেখছি, % পণ্যের দামটি এবং ভোগীর আয় অপরিবন্তিত থেকে স্‌ পণ্যের দামটি 
কমে যাওয়ার দরুন ভোগী উপযোগের উচ্চতর স্তরে অবস্থিত 102 রেখায় নতুন 
ভারসাম্য বিন্দ্র ৪-তে পৌঁছে কেবল যে / পণ্যটিই বেশি পরিমাণে কিনতে পারছে 
তা নয় (আগে কিনতে পারত 0৫ পরিমাণে, এখন 01 পরিমাণে, অর্থাৎ %. পণ্য 
কেনার পরিমাণ বাঁডল £ পরিমাণ ), সে এখন % পণ্যটিও যার দামের পরিবর্তন 
হয়নি ) আগের তুলনায় বেশি পরিমাণে কিনতে পারছে (আগে কিনতে পারত ০5 
পরিমাণে, এখন কিনছে 0০ পরিমাণে, অর্থাৎ ০৪ পরিমাণ বেশি )। এর মানে হল, 
স্‌ পণ্যটির দাম যতটা কমল ভোগীর আয় বুদ্ধিও যেন ঠিক ততটাই হল। ফলে, শুধু 
সস্তা পণ্যটিই নয়, দামী পণ্যটিও (অর্থাৎ যার দাম কমেনি ) তার পক্ষে বেশি কেনা 
সম্ভব হয়। এটা হল দামের পরিবর্তনের দরুন ভোগের উপর আয়-প্রভাবের ফল। 
এখন, যে পণ্যটি সম্তা হল সেটি ভোগী বেশি পরিমাণে কিনছে। এব কারণ হল, 
ক) পণ্যটির দাম খানিকট। কমে যাওয়াম্ব ভোগীর আয় (পরোক্ষভাবে ) বেড়েছে 
(খ) যে পণ্যটির দাম কমেনি ( অর্থাৎ পণ্যটি দামী হয়েই রইল ) সে পণ্যটির পরিবর্তে 
বেশি পরিমাণে সন্ত৷ পণ্যটি ব্যবহার করার জন্য ভোগী কিনছে। একে বলে পরিবর্ত- 
প্রভাব। সুতরাং সন্তা পণ্যটির কেনার পরিমাণ ছুটি কারণে বাড়ে : (১) একটি 
হল আয্ম-প্রভীব (আয় বেড়েছে বলে সেটি খানিক বেশি পরিমাণে কেনা হয় ); 
(২) 'অন্তটি হল পরিবর্ত প্রভাব (দাসী পণ্যটির স্থলে যতটা সম্ভব বেশি করে সস্তা 
পণ্যটি ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে )। অর্থাৎ, দামের পরিবর্তনের দরুন আয়-প্রভাব ও 
পরিবর্ত-প্রভাব, এই ছুটি প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া ঘটে। এজন্যই বল! হয়, দাম-প্রভাব 
(71০9 975০) হল আয়-প্রভাব ও পরিবর্ত-প্রভাবের সম্মিলিত ফল। 

২. ১১. উগুপাঁদক সংস্থার দিক থেকে দ্রেব্যের চাহিদ। 
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১, যে কোন ক্রেতার কাছে যে কোন পণ্যের চাহিদ1 রেখা হল একটি খণাত্মক 
ঢাল সম্পন্ন বেখা, বামদিকে উপর থেকে তা ডানদিকে নিচে নেমে যাচ্ছে। কিন্ত 
একটি উৎপাদক সংস্থার কাছে তার পণ্যের চাহিদা রেখাটির (- পণ্যটির বিক্রয় 
রেখা) আকুতি ওই রকম খণাত্মক ঢাল সম্পন্ন রেখা হুতেও পারে, নাও হতে 
পারে ; তা হবে কি হবে না সেটা নির্ভর করে বাজারের কাঠাম বা গঠনের উপর । 

২. বাজারের কাঠাম মূলত দু'ধরনের হতে পারে £ (ক) নিখুত প্রতিযোগিতার 
বাজার ; এবং (খ) একচেটিয়া বিক্রেতার বাজার । 

৩. নিখুত প্রতিযোগিতার বাজারে__কে) থাকে অনেক বিক্রেতা কারবারী 
সংস্থা) (খ) তাদের মোট যোগানের পরিমাণটি হয় বিরাট ; (গ) বিক্রেতাদের ভ্রব্যগুলির 
আকৃতি-প্ররুতি একই রকমের; (ঘ) সব বিক্রেতার যোগানের মোট পরিমাণটির 
তুলনায় কোন একজন বিক্রেতার যোগানের পরিমাণ এত সামান্য ষেঃ কোন একজন 
বিক্রেতা তার ধোগানের পরিমাণ কমালে বা বাড়ালে বাজারে পণ্যটিঝ মোট যোগানে 
বিশেষ হেরফের হয় না (বাজারের মোট যোগান উল্লেখষোগ্যভাবে বাড়াতে হলে 
যে কোন বিক্রেতাকে তার নিজের ভ্রব্যটির যোগান যে পরিমাণে বাড়াতে হবে, 


১৬৫ 


ততটা বাড়ানো তার সাধ্যের বাইরে; আবার তার নিজের যোগান সম্পূর্ণ বধ 
করে দিলেও বাজারের মোট যোগান তাতে এত সামান্য পরিমাণে কমবে ষে, 
কেউ তা টের পাবে না); ($) এই বাজারে (বাজার সব সময়েই মোট চাহিদা 
ও মোট যোগান দিয়ে নির্ধারিত) যে দামে পণ্যটি বিক্রি হয়, কোন ক্রেতাকে 
যেমন সে দ্রামটি মেনে নিয়েই পণ্যটি কিনতে হয়, তেমনি এ দ্রামটি মেনে নিয়েই 
কোন বিক্রেতাকেও তার দ্রব্যট বিক্রি করতে হয়। এ দামে দে কম পরিমাণে 
বেচতে পারে, বেশি পরিমাণে বেচতে পারে, একেবারে নাও বেচতে পারে। কিন্ত এ 
দামের চেয়ে সামান্য একটু বেশি দামে সে দ্রব্যটির একটি এককও বেচতে পারে 
না, কারণ সে যদি বেশি দাম চায় তবেতারখরিদ্দারেরা অন্ত বিক্রেতার কাছে 
চলে যাবে । অর্থাৎ এই বাজারে মোট যোগানকে কোন বিক্রেতা এককতাৰে 
প্রভাবিত করতে পারে ন1 বলে, বাজার দামকেও কোন বিক্রেতা এককভাবে বাড়াতে 
বা কমাতে পারে না। সুতরাং এই বাজারে কোন কারবারী বিক্রেতা সংস্থা 
হল বাজার-দাম গ্রহণকারী (0০৩-09161)। 

৪. নিখুত প্রতিযোগিতায় বাজার চাহিদা রেখা ও কারবারী সংস্থার 
চাহিদা রেখা £ ক্রেতারা সকলেই চাহিদার নিয়মটর দ্বারা পরিচালিত হয়ে 
পণ্যটি কেনে । দাম বেশি হলে তারা কম পরিমাণে ও দাম কম হলে তারা বেশি 
পরিমাণে কেনে । ২১৬ চিত্রে নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজাবে পণ্যের মোট চাহিদা 
রেখা হল 790) ০0৮ দামে ক্রেতারা সকলে মিলে 21৫1 পরিমাণ এবং 0৮2 





চিত্র ২১৬ £ নিখুঁত প্রতিযোগিতায় চিত্র ২১৭ £ নিখুঁত প্রতিযোগিতার 
বাজারের মোট চাহিদ1 রেখা বাজারে যে কোন একটি কারবারী 
সংস্থার চাহিদা! রেখা 


দামে তার! 8205 পরিমাণ কিনতে রাজী । কিন্ধ বাজারে মোট চাহিদা ও মো? 
যোগানের অবস্থা অনুযায়ী ০0৮ দাম নির্ধারিত হয়েছে বলে ক্রেতার] সকলে মিছে 
০0৮ দামে 2 পরিমাণে পণ্যটি কিনছে । কিন্তু এই বাজারেই, এই একই দায়ে 
(০৮) যে কোন কারবারী সংস্থা যে কোন পরিমাণে তার উৎপন্ন ব্রক্যটি বেচে 
পারে। ২১৭ চিত্রে দেখা যাচ্ছে কোন একটি কারবারী সংস্থা ০৮ দামে 0 
পরিমাণও বেচতে পারে, আবার 05 পরিমাণও বেচতে পারে। তাই তা; 


১৬৬ অর্থবিছু 


টৎপন্সের চাহ্দা রেখাটি (৫) রেখার যে আকৃতি নেয় সেটা অনুভূমিক 
পমাস্তরাল । 

৫. নিখুত প্রতিযোগিতায় বাজার চাহিদা রেখ। ও কারবারী সংস্থার 
চাহিদা রেখার স্থিতিশ্থাপকতা (১) নিখুত প্রতিযোগিতায় বাজারের বা 
শিল্পের মোট চাহিদা রেখা একটি খণাত্মক ঢাল সম্পন্ন রেখা হয়ে থাকে । স্থ'তরাং 
পাধারণ যে কোন চাহিদা রেখার মত তার বিভিন্ন বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা 
বিভিন্ন হয়ে থাকে (২*১৬ চিত্রে 100) রেখা )। কিন্ত শিখৃত প্রতিযোগিতার 
বাজারে বা শিল্পে কোন একটি কারবারী সংস্থার উৎপন্নের চাহিদা রেখাটি 
অগ্নভূমিক সমান্তরাল রেখায় পরিণত হয় বলে সে রেখাটির প্রতি বিন্দুতে চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা অসীম (0 ০ ) হয়ে থাকে (২-১৭ চিত্রে এ রেখা )। 

(২) এর অর্থ হল, নিখুঁত প্রতিযোগিতাত্ন সমগ্র বাজারের চাহিদার স্থিতি- 
স্থাপকতার (1317) চেয়ে সে বাজারে যে কোন কারবাবী সংস্থার চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা৷ (৫1) অনেক বেশি হয় (৫6101) )। 

৬. একচেটিয়া বাজারে--পণ্যের উৎপাদক ব| বিক্রেতা কারবারী সংস্থা 
ধাকে মাত্র একটি। স্ুতরাং এখানে একটি মাত্র কারবারী সংস্থা নিয়েই সমগ্র 
শিল্পটি গঠিত। অতএব একচেটিয়] কারবারী সংস্থাটি ষে পরিমাণে পণ্যটি উৎপাদন 
ও বিক্রয় করে একচেটিয়া বাজারে তাই হল পণ্যের মোট যোগানের পরিমাণ 
( একচেটিয়া কারবারী সংস্থার মোট উৎপাদন-বাজারের মোট যোগান )। শিল্পে 
ব| বাজারে পণ্যটির মোট চাহি রেখাটিই হল এখানে একচেটিয়া বা একমাত্র 
কারবারী সংস্থার পণ্যের চাহিদা রেখা । এরেখাটি হল চিরাচরিত চাহিদা রেখ 
এবং এটি খণাত্মক ঢাল সম্পন্ন । অর্থাৎ দাম বেশি হলে ক্রেতাদের চাহিদার পরিমাণ 
কমে ও দাম কম হলে ক্রেতাদেন চাহিধাব পরিমাণ বাড়ে । ২১৮ চিত্রে একচেটয়! 
ক।ববারী সংস্থার (একচেটিয়া! বাজারের ) পণ্যের মোট চাহি রেখাটি দেখান হল। 

একচেটিয়া বাজারে একচেটিয়। 
কারবারী হল একমাক্সর যোগানদার | 
তার কোন প্রতিযোগী নেই। 
সুতরাং একচেটিয়া বাজারে পণ্যের ॥ *৫। 
চাহিদা রেখা (1018) - একচেটিয়া 
কারবারী সংস্থার মোট চাহিদা 


৮ 





রেখা (৫7) দাম বেশি হলে £ূ ৯৪ 

(91) চাহিদার পরিমাণ কম ডা 
(2৫7), দাম কম হলে (02) 0-- ৩ 
চাহিদার পরিমাণ বেশি হয় চিত্র ২১৮: একচেটিয়া কারবারীব ও 
(১5৫2)। একচেটিয়া বাজারের পণ্যের চাহিদা রেখা 


এই চাহিদা রেখার আরুতি অন্ক্যায়ী তার বিভিপ্ন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতাও 
বভিন্ন রকমের হয়ে থাকে । স্ৃতরাং নিখুত প্রতিযোগিতার বাঞজারে ষে কোন 


ভাগ ১৬৭ 


একটি কারবারী সংস্থার উৎপর ভ্্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যেমন অসীম বলে 
গণ্য কর] হয়, একচেটিয়া কারবারী সংস্থার পণ্যের চাহিদা রেখার স্থিতিস্থাপকতা 
কিন্তু তা নয় । সেটা অসীম স্থিতিস্থাপকতার চেয়ে কম (5. ০)। এর অর্থ হল : 
(১) নিখৃ'ত প্রতিযোগিতায় কোন একটি কারবারী সংস্থা যেমন চলতি বাজার 
দাম মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং সেই দামে সে কম বা বেশি পরিমাণ পণ্য বেচতে 
পারে, একচেটিয়া কারবারী কিন্তু তা পারে না। বেশি পরিমাণে বেচতে চাইলে 
তাকে দাম কমাতে হয়, বেশি দামে বেচতে চাইলে তাকে কম পরিমাণে পণ্য 
বেচতে হয়। 

(২) একচেটিয়! কারবারী সংস্থা বাজারে একমাত্র যোগানদার বলে, তার একার 
যোগানই হল বাজারে পণ্যের মোট যোগান । তাই সে যোগান কমিয়ে দিয়ে 
বাজারের দামটা খানিকটা বাড়িয়ে দিতে পারে, কিংবা ফোগানটা বাড়িয়ে দিয়ে 
বাজারেব দামটা খানিক কমিয়ে দিতে পাবে । অর্থাৎ একচেটিয়া কারবারী বাজাবে 
চলতি দাম মেনে নিয়ে সে দামে তার উৎপন্ন বেচে না। দাম কি হবে সেটা 
একচেটিয়া! কারবারী মিজেই অনেকটা পরিমাণে স্থির করে দেয় (110০6 008106] )। 
২.১২. আয় তালিক। বা আয় রেখ। 

চ২০ড৩101৩ ১৯০11600155 

১. নিখত প্রতিযোগিতার বাজারই হোক, আর একচেটিয়া বাজারই হোক, 
সে বাজারে কোন কারবারী সংস্থার উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রির পরিমাণ এবং বিক্রয় 
লব্ধ আয় আসলে নিরব করে তার উতৎপন্ধের চাহিদ। রেখার প্ররতি ও স্থিতিস্থাপকতাব 
উপর । অর্থাৎ কোন কারবারী সংস্থার আয় বেখার (65070 001৮৩) 
রূপটি কি হবে তাস্থির কবে দেয় এ সংস্থার উতৎপন্নের চাহিদা বেখর প্রতি ও 
স্থিতিস্থাপকতা | 

২. কারবারা সংস্থার আয়ের বিশ্লেষণ ঃ কোন কারবারী সংস্থার আয় 
তিনটি দিক থেকে বিচার করা যায় £ (ক) বিক্রয়লন্ধ মোট আয় (৫9৮1 156706. 
- কোন নির্দিষ্ট সময়ে) নির্দিষ্ট দামে (০৯), নির্দিঈট পরিমাণে (3) পণ্য বিক্রয় 
করে বিক্রেতা যে “মাট আখিক আয় উপার্জন করে তা হয় তার বিক্রয়লব 
মোট মায় (1২)। অর্থাৎ ৮৮ 3-7হি। 

(খ) গড় আয় (8৬০৩ 16০10০)- বিক্রয়লন্ধ মোট আয়কে (7২) পণ 
বিক্রির মোট পরিমাণ (3) দিয়ে ভাগ কর। হলে ("--3) যে ভাগফল পাওয় 
যায় তা হল বিক্রেতার গড় আয় (£7২)। গড় আয় হল বিক্রেতার বিক্রয়-কর 
পণ্যের একক পিছু আত্ম । অর্থাৎ গ-03-4। 

(গ) প্রান্তিক আয় (008161181 16%01/৩) পণ্যের মোট বিক্রির পরিমা' 
একটি একক বাড়ালে ৫৮1 010) মোট আয় যতটুকু বাড়ে কিংবা! মোট বিক্রি' 
পরিমাণ একটি একক কমালে (- 1 111) মোট আয় যতটুকু কমে উভয়ক্ষেত্রে: 
ততটুকু হল বিক্রেতার প্রান্তিক আয় (47২) অর্থাৎ 141২-ঘা২(+1)- খা, 
অথবা ঘাস _ (শুক _1)। 


৬৮ অর্জিত 


অর্থাৎ, বিক্রয়ের পরিমাণে সামান্ত পরিবর্তনের দরুন মোট আয় যে হারে 
পরিবন্তিত হয় (অর্থাৎ, মোট আয় ও মোট বিক্রয়, এই দুইটির পরিবর্তনের অনুপাত) 


ও 2 ৮80 
37 পি এ এ উজ 
॥ ২ 
0.8) 69:87. 66):18 ইউ 
(3১৮৮) 2২৫ ১ ॥ ৭ 1 
১ ১ ১ ঠ টি | 
৬ ৩ ৩ ০ ১০ টরুব্র ] 
ক 3 | | 
্‌ ১৩ ৩ ১৩ ১৩ | | | 
ৃ |.। 
৩ ১৩ ৩০ ১০ ১৩ | 
৪ ১০ ৪ ৩ ৬০ ১৩ 
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৫. ১০ ৫০৭ ১০ ১০ | চিত্র ২১৯ £ নিখুঁত প্রতিযোগিতায় একটি 
কারবারী সংস্থার মোট আয় রেখা! 


ূ /৯২ (মোট আয়ের পরিবর্তন ) 
[২ » -725875272ঁ 
সেটাই হল প্রান্তিক আয়। অর্থাৎ এ /১৫ (মোট বিক্রয়ের পরিবর্তন) 


৩. নিখুঁত প্রতিযোগিতায় কারবারী সংস্থার মোট, গড় ও প্রান্তিক 
আয় (ক) নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে কোন কারবারী সংস্থার মোট, গড় 
ও প্রান্তিক আয় ২১১ সারণি দিয়ে, মোট আয় রেখা ২'১৯ চিত্রে এবং গড় ও 
প্রান্তিক আয় রেখা ২'২* চিত্রে দেখান হল । 





নিখুত প্রতিযোগিতার বাজারে একটি কারবারী সংস্থার পণ্যের চাহিদা রেখার 
আকুতি অন্ুতূমিক রেখার জমাস্তরাল ও তার স্থিতিস্থাপকতা অসীম বলে (চিত্র 
২'১৭) চলতি বাজার দামে সে কম বা বেশি পরিমাণে পণ্য বেচতে পারে । ২"১১ 
সারণিতে তাই দেখান হয়েছে । ১* টাকা বাজার দামে [ (২) কলম] বিক্রির 
পরিমাণ [ (১) কলম ] বাড়ানোর সাথে সাথে, যে অন্থপাতে তার মোট বিক্রির 
পরিমাণ 3 বাড়ছে ঠিক সেই অন্ুপাতে তার মোট আয় গাং-ও বাডছে [ (৩) 
কলম ]। ফলে ২'১৯ চিত্রে দেখা যাচ্ছে তার মোট আয় রেখা 7২০ বাম দিক 
থেকে ভান দ্িকে ধনাত্মক ঢাল নিয়ে ০ বিন্দু থেকে কোণাকুণি সোজা (৪৫০ কোণে) 
ভান দিকে উঠছে। 


২১১ সারণিতে আরও দেখা যাচ্ছে একই দামে আগাগোড়া পণ্যের বিভিন্ন 
এককগুলি বিক্রি হচ্ছে বলে বিক্রেতার গড় আয় 4১২) আগাগোড়া একই থাকছে 
[(৪) কলম] এবং তা দামের সমান হচ্ছে -1২)। দাম মাগাগোডা অপরিবতিত 
রয়েছে বলে তার প্রান্তিক আয়ও [ (৫) কলম ] একই থাকছে এবং সেটাও দামের 


ভোগ ১০৬৯ 


৯১০ রর খ্থন চো পচ আশ কি ২৩০ হক / নল 
৪ চি * ৯২ ২৯ এ ৩ রঃ 
| ৃ সপ ২২২ ২২, র্‌ ্ নর 
রী টু র্‌ চে কি: এ 
২২২ ১ র্‌ ২ খ ও ত্‌ টং রর ৯ ৯ রর ৮২২২২ * 0 ) 
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চিত্র ২'২* নিখুত প্রতিযোগিতায় যে কোন 
কারবারী সংস্থার গড় ও প্রাস্তিক আয় রেখা 


সমান এবং গড় আয়ের সমান 
হচ্ছে (9-41২-5147ং)। এই 
কারণে ২২* চিত্রে দেখা যাচ্ছে 
কোন কারবারী সংস্থার গড 
আয় রেখা ও প্রান্তিক আদ 
রেখাটি পরস্পরের সাথে মিশে 
গেছে। এটি আবার কারবারী 
সংস্থার দামের রেখা বা চাহিদার 
রেখাও বটে। নিধৃত প্রতি- 
যোগিতায় কোন কারবারী 


সংস্থার চাহিদা রেখা অসীম-স্থিতিস্থাপক হয় বলে তার গড় আয় ও প্রীস্তিক আয় 
সর্বদা তার পণ্যের বাজার-দামের সমান হয় এবং চাহিদা বা দ্রাম রেখার সাথে 
গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা মিশে গিয়ে একটি স্থিতিস্থাপক ও অন্ুতৃমিক 


সমান্তরাল রেখায় পরিণত হয়। 


৪. গ্রকচেটিয়া বিক্রেতার মোট গড় ও প্রান্তিক আয় রেখ! £ 
একচেটিয়া কারবারী সংস্থা বাজারে একমাত্র বিক্রেতা হওয়ায় তার পণ্যের চাহিদা 
রেখাটাই বাজারের মোট চাহিদা রেখা। তার ঢাল খণাত্মক (২১৮ চিত্র)। 
এর অর্থ দাম বেশি হলে পণ্য বিক্রি হবে কম এবং দাম কম হলে পণ্য বিক্তি 





হবে বেশি। 
সারণি ২১২ 
ও পু গং ঠা 
(2৮৮) (৮০) 
(১) (২). (৩) (৪) __ (৫) 
১ ১৩ ১৩ ৯০ ১৩০ 
২ ৯ ১৮ ৬ ৮৮ 
৩ ৮ ২৪ ৮ ঙ৬ 
৪ ৭ তু ণী ৪ 
€ ৬ ৩৩ ঙ ৮ 
ঙ € ৩৩ € ০ 
৭ ৪ ২৮ ৪ ২ | 





চিত্র ২'২১ 
একচেটিয়া বিক্রেতার মোট আয় রেখা 


২১২ জারণি-তে দেখা যাচ্ছে, একচেটিয়া বিক্রেত! বিক্রির পরিমাণ (0) যত 
বাড়াচ্ছে ততই তাকে দাম (৮) কমাতে হচ্ছে । এর ফলে, মোট বিক্রয়লন্ধ আয় 
(07২) বাড়ছে বটে, কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে--(ক) বিক্রির পরিমাণ যে হারে 
বাড়ছে মোট আয় বাড়ছে তার চেয়ে কম হারে; (খ) ৫ম এককে মোট আয় 
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অর্থবিস্তা 


সর্বাধিক হত্েছে; (গ) ৬ এককে মোট আয় অপরিবত্তিত রয়েছে এবং (ঘ) ৭ম 
এককে মোট আয় কমে গেছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে ২'২১ চিত্রে একচেটিয়া 
বিক্রেতার মোট আয় রেখা 17২0 দেখান হল। ২১৯ চিত্রের সাথে এর তুলনা 
করলে, নিখুত প্রতিযোগিতায় কারবারী সংস্থার মোট আয় রেখার আরুতির সাথে 
একচেটিয়া বাজারে কারবারী সংস্থার মোট আয় রেখার আকুতির পার্থক্যটি স্পষ্ট হবে। 
২১২ সারণিতে আরও দেখা যাচ্ছে একচেটিয়া বিক্রেতার গড় আয় (4১0২) সর্বদা 
দামের সমান (ঞ২-১) থাকছে। শিখুঁত প্রতিযোগিতায়ও বিক্রেতার গড় আয় 
বাজার দামের সমীন হয়ে থাকে | এর কারণ, বিক্রির পরিমাণকে (0) দাম (৮) দিয়ে 
গণ করলে (3৮৮) মোট আয় (78) পাওয়া যাক্ন ; সুতরাং সেই মোট আয়কে 
(70২) বিক্রির পরিমাণ দিয়ে ভাগ কবলে (২-:-) ভাগফল দামের সমান্ই হবে । 
তবে বিক্রির পরিমাণ বাডার সাথে দাম কমছে বলে গড আয়ও কমছে । এজন্যই 
প্রকচেটিয়া বিক্রেতান গড আয়-রেখার ঢাল ঝণাতআুক হয়ে থাকে। 


এবার ২১২ সারণির (6৫) কলমের প্রান্তিক আয়ের সাথে যদি (৪) কলমের গড 
'অ'য়ের তুলনা করা যায় তা হলে দেখা যায়ঃ (ক) বিক্রির পরিমাণ (০) বৃদ্ধির 
(1) সাথে সাথে দাম কমাতে হচ্ছে (2) বলে, গড় আম্ব কমছে (ঞ $), ফলে 
প্রান্তিক আয়ও কমছে (1 1); (খ) প্রান্তিক আয় হল অতিরিক্ত এক একক 
বিক্রয় করার আগেকার মোট আয়েব সাথে অতিরিক্ত এক একক বিক্রয় করার 
পরেকার মোট আয়ের পার্থক্য ; গড আয় যখন কমছে তখন প্রান্তিক আয় গড 
আয়ের চেয়ে কম হচ্ছে (4২ $-৮২$) এবং গড আয় ও প্রান্তিক 
আয়ের পার্থক্যটা বেড়ে যাচ্ছে; গ)ট মোট আয় যখন সর্বাধিক এবং সেখানে 
সাময়িকভাবে 'অপবিবন্তিত (৫ ও ৬ একক বিক্রির সময়) থাকছে ঠিক তখন প্রান্তিক 
আয় শূন্যে পরিণত হয়েছে 04 -০); এবং (ঘ) মোট আয় যখন কমছে তখন 
প্রান্তিক আয় খণাত্মক (--) হয়ে পড়েছে (৭ একক বিক্রির সময় )। 

২১২ সাপণির ভিত্তিতে ২২২ চিত্রে একজন বিক্রেতার গড় আয় ও 
প্রান্তিক আয়ের রেখা ছুটি দেখান হয়েছে । বিক্রির পরিমাণ যতই বাড়ছে-_(ক) 
ততই গড় আয় রেখাটি বাম দিক 
থেকে ভান দিকে নিচের দিকে টি 
নামছে (&ং$ ৮০৮$)। এটি 


) 
৯০ 
যেমন তার দাম বেখা তেমনি ৮ 
পণ্যের চাহিদা রেখাও বটে (তি ৬ 
-৮ ৮9) ; খে) গড় আয় রেখার $ ৬ 
২ 4২ বিএ 
ঢাল খণাত্মক (-) বলে (অর্থাৎ + (9) 
6) 
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রেখাটি (14) গড় আয় রেখার * বিক্রেতার 
২২২ £ 
4২) নিচে বযেছে খা টি ২২২ এড যা এক বেত 


প্রান্তিক আয় গড় আয়ের কম 
ভোগ বন 


হচ্ছে) ; এবং (গ) যতই বিক্রয়ের পরিমাণ বাডছে ততই গড আয়ের সাথে প্রান্তিক 
আরের পার্থক্য ধাড়ছে বলে গড আয় রেখার সাথে প্রাস্তিক আয় রেখাটির দুরত্ব 
বাড়ছে এবং প্রান্তিক আয় রেখা বাম দিকে সরে যাচ্ছে । ২'২* চিত্রের সাথে ২'২২ 
চিত্রের তুলনা করলে নিখুঁত প্রতিযোগিতায় কারবারী সংস্থার গড় ও প্রান্তিক 
আয় রেখার সাথে একচেটিয়া! বাজারে কারবারী সংস্থার গড় ও প্রান্তিক আঙ্ষ 
বেখার পার্থক্যটি স্পষ্ট হবে। 


২১০৭২ অর্থবিস্ভা 


ও) উৎপাদন ও উৎপাদন খরচ 


৮৮1২070700710 8 & 009515 


৩. ১. উৎপাদন 
৮১০90000101) 

১, “উৎপাদন, শব্দটির অর্থ 2. অর্থবিদ্ায় উৎপাদন বলতে বোঝায় 
উপযোগ স্থষ্টি। উপযোগ চার রকমের £ আকার বা রূপগত ( (0 0011 ), 
স্থানগত (019০০ 61111 ), সময় বা কালগত (1106 96111) ও সেবাগত 
(59119০ 81115 )। প্রথমটি ত্যষ্টি ভয় নানা প্রক্রিয়] ও পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক ও 
অন্যান্য উপকরণের রূপান্তরের দ্বারা। অন্যগুলি স্য্টি হয় পরিবহণ, 
গুদামজাতকরণ, অর্থসংস্থান, বীমা, পাইকারী ও খুচরণ ব্যবসায় প্রভৃতির ছ্বার]। 
উপযোগ স্থষ্টির ফলে ব্যবহারিক ও বিনিময় মূল্য জন্মায় । বাঁজারে যা বিনিময়যোগ্য, 
যার বিক্রয়মূল্য আছে উৎপাদন সংস্থাগুলি তাই উৎপাদন করে। অর্থাৎ তাদের 
কাজের দ্বারা, উৎপাদন কর্মের দ্বার] মূল্য স্থা্টি হয়। 

২, উপাদান ( 5৪০/০1৩ ) যাবতীয় প্রারুতিক সম্পদ, মান্থষের বল, বৃদ্ধি ও 
দক্ষতা, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার-_য1 কিছু উৎপাদনে লাগে তার সবই হল উৎপাদনের 
উপকরণ ( £০৪০1০6$)।| সমস্ত উপকরণকে তাদের পারস্পরিক সাদৃশ্য অনুসারে 
চারটি প্রধান বর্গ বা গোর্ঠীতে ভাগ করে এক একটিকে এক একটি উপাদান বলে গণ্য 
করা হয়। সুতরাং উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণ চাঁবটি উপাদানে বিভক্ত। 
এরা হলঃ (১) ভূমি (যাবতীয় প্রাকৃতিক উপকরণ); (২) শ্রম (যাবতীয় 
মানবিক বল ও বুদ্ধিব প্রয়োগ); (৩) পুঁজি (অংশত প্রাকৃতিক উপকরণের দ্বাবা 
মানুষের বৃদ্ধিতে ও শ্রমে পবিণত উৎপাদনের যাবতীয় যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, 
হ[তিয়ার ) ; এবং (৪) উদ্যোগ বা! সংগঠন (আগের তিনটি উপাদানকে একত্রিত 
করার ও সংগঠিতভানে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মানুষের শ্রম )। 

৩. উপাদান-সেবা ও উৎপন্ন (10090 ৪174 096005 ) 2 উপাদান ভল 
ভৌত উপকবণ ( 017551০81 1755090108 )। তার কাজটা হল উপাদান-সেব!। 
উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে উপার্দানের কাজ বা সেবাটাই মিশে যায়, উপাদান্টি মিশে 
যায় না। উৎপন্ন ফসলের মধ্যে জমির উর্বরূতার শক্তিটাই ঢোকে, জমি যেমনটি ছিল, 
তেমনি পড়ে থাকে । কারখানাতে শ্র।মকর্দের কাজ বা সেবাটাই তৈরী জিনিসের 
অঙ্গীভৃত হয়, শ্রমিকরা হয় না। চারটি উপাদানের দেবার দ্বার! যা স্থষ্টি হয় তারই 
নাম হল উৎপন্ন দ্রব্য বা “উৎপন্ন” (79000৩%)1 উৎপন্নের পরিমাণ ও গুণাগুণ 
নির্ভর করে উৎপাদনে ব্যবহ্ৃত উপাদান সেবাগুলির পরিমাণ ও উৎপাদন প্রক্রিষ' 


পদ্ধতির উপর । একে বলে উপাদান-সেবা ও উৎপর্ের সম্পর্ক (17009-00100 
[6190101791)10 )। 


উৎপাদন ও উৎপার্দন খরচ ১*৭৩ 


৩. ২* উত্পাদনের উপাদানসমূহ 
8701015 01 [9000(101) 

১. ভুমি (1970 ০7 2018] 259০৮০69 ) 3 অর্থবিদ্যায় তৃমি শবটির ছারা 
কেবল জমি নয়, যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ বা উপকরণকেই বোঝায়। ভূমি হল 
প্রথম মৌলিক উপাদান । প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখা 
অসম্ভব। খাছ, পানীয়, পরিধেয় সবই প্রাকৃতিক উপকরণের সাহায্যে সৃষ্টি হয়। 
দেশের দ্রব্যসাম গ্রীর মোট উৎপাদন তার প্রাকৃতিক সম্পর্দের পরিমাণের উপর 
বিশেষভাবে নির্ভর করে। এই প্রাকৃতিক জম্পদই দেশের কৃষি, শিল্প” ব্যবসায়- 
বাণিজ্যের বিস্তার, কর্মসংস্থান ও জাতীয় আয়ের বুদ্ধি নির্ধারণ করে। এই হল 
ভূমির গুরুত্ব। 


ভূমির বৈশিষ্ট্য হল,_ক) প্রকৃতির দান বলে এর কোন উৎপাদন-খরচ নেই। 
(খ) বিভিন্ন দেশে ও অঞ্চলে ভূমিব বন্টন অসমান | (গ) ভূমির মোট যোগান 
সীমাবদ্ধ। মানুষের চেষ্টায় তার পরিমাণ বাডানো বা কমানো যায় শা। 
(ঘ) ভূমির গুণ, মান এবং অবস্থানে বৈষম্য রয়েছে । সব জমি সমান উর্বর নয়, 
সব খনির লৌহ একই বুকম নয়। (উ) ভূমির সচলতা৷ নেই। 

২. শ্রম (1,89০০৫) ৪ অর্থবিদ্যায় “শ্রম” বলতে মানুষের শারীরিক ও মানসিক 
ছু'বকম পরিশ্রমকেই বোঝায় । এটি হল উৎপাদনের দ্বিতীয় মৌলিক উপাদান । 

শ্রমের বৈশিষ্ট্য হল,__€ক) শ্রমিকের কাছ থেকে তার শ্রমশক্তিকে বিচ্ছিন্ন করা 
যায় না। কিন্তু জমি ও জমির মালিকের দু'ট আলাদা অস্থিত্ব থাকে । জমির মালিক 
নিজে জমি চাষ করতেও পারে, না-ও পারে । কিন্তু শ্রমের মালিক অর্থাৎ শ্রমিককে 
নিজের শ্রম নিজেকেই উৎপাদনের কাজে প্রয়োগ করতে হয়। এই কারণে কাজের 
পরিবেশ ও শর্তাবলী শ্রমিক ও শ্রমিকের কাজকে তথা উৎপাদ্দনকে গভীরভাবে 
প্রভাবিত করে। (খ) শ্রমশক্তি সঞ্চয় করা যায় না । তাই মক্ভুরির দরকষাকধিতে 
মালিকের তুলনায় শ্রমিক দুর্বল। সে দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য তাদের সংঘশক্তির 
দরকার হয়। (গ) শ্রমের যোগান ভূমির মত সীমাবদ্ধ ও অপরিবর্তণীয় নয়। 
জনসংখ্যা, জন্মহার, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, দক্ষতা, জনসমষ্টির আগমন ও নির্গমণ, 
কাজের সময় ইত্যাদির পরিবর্তনে শ্রমের যোগান পরিবতিত হয় । (ঘ) শ্রমশক্তি সচল, 
ভূমির মত স্থাণ্ু নয়। (ও) শ্রমের যোগানের ক্ষেত্রে অনেক সময় যোগাশের সাধারণ 
নিয়ম খাটে না। সাধারণত, দাম বাডলে জিনিসের যোগান বাড়াতে উৎপাদন- 
কারীরা উৎসাহিত হয়। তার ফলে যোগান বাড়ে । কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, 
মজুনি বাড়লে শ্রমের যোগান না বেড়ে, বরং কমে যায়। তার কারণ, শ্রমিকরা তাদের 
নির্দি্ট আয়ে একটি নির্দিষ্ট জীবনমানে অভ্যন্ত হয়ে পড়লে, অল্প মজজুরিতে 
পরিবারের বেশি লোক খাটে। মজুরি বাড়লে, পরিবারের অল্প লোক খাটে 

৩. পুঁজি £ পুঁজি হল উপাদনের তৃতীয় উপাদান। কিন্তু এটি মৌলিক 
উপাদান নয়, মিশ্র উপাদান। অংশত প্রাকৃতিক উপকরণ ও অংশত শ্রমশক্তি দিয়ে 
এটি গঠিত। পু*জজি হল, প্রাকৃতিক উপকরণ ও শ্রমশক্তির সমন্বয়ে গঠিত এমন একটি 


-১*৭৪ অর্থবিষ্া 


সম্পদ যা অন্যান্য সম্পদ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়। এ কারণে পু'জিকে 
“উৎপাদনের উৎপাদিত উপায়” (790৫০90 1168103 ০1791005010 ) বল! হয়। 
এর দৃষ্টান্ত হল, বীজ ধান, উৎপাদনের হাতিয়ার, সাজসবঞ্জাম, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি । 
এগুলি সবই দ্রব্য। এজন্য পুঁজিকে বল। হয় উৎপাদকের দ্রব্য ( 01090100673 
৪০০9 ) ব। পুজি দ্রব্য (০819168]1 ০০95 )। এই হল পুজি শব্দটার প্রকৃত অর্থ। 
অর্থবিগ্যার ভাষায়, এটাই হল প্ররুত পুজি (1091 ০901091 )। 

পুঁজির বৈশিষ্ট্য 8 (ক) পুজিহল একদিকে প্রাকৃতিক উপকরণ ও মানুষের 
অতীত শ্রমের মিশ্র ফল, অন্যদিকে মান্থষেব অতীত সঞ্চধের ফল। (খ)ট পুজির 
উৎপাদন খরচ আছে। (গ) পুজিব যোগান পরিবর্তনীয় । (ঘ) পুঁজি উৎপাদনশীল 
এবং ভবিষ্যৎ আয়ের সম্ভাবনা স্থগ্টিকার্ী। (উ) পুজি ক্ষয়শীল। 

পু'জির রূপ তিনটি ঃ (ক) প্ররুত পুজি ব৷ দ্রব্য পুঁজি কিংবা পুজি দ্রব্য, যা 
প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। (খ) অর্থ পুঁজি বা নগদ টাকা, যা নিজে 
প্রক্ত পুঁজি নয় বটে, কিন্ত দ্রব্য পুঁজি সংগ্রহের একটি উপাষ। (গ) খণ পুঁজি, যা 
অন্তের কাছ থেকে আধিক ঞণ হিলাবে নিয়ে তার সাহাযো ভ্রব্য পুঁজি অংগ্রহ কণা 
খায় এবং খণদ্1তার কাছে এ খণ স্ুর্ধ উপার্জনেব উপায় হয়ে দাডায়। সরকারী 
ঝণপত্র, বন্ধকী তমস্থুক, হ্যাগডনোট, কোম্পানীব ভিবেঞ্চাব ইত্যাধি হল এর দৃষ্টাস্ত। 

পুঁজির প্রকাবভেদ £ মালিকান! অন্্যায়ী পুঁজিকে তিন প্রকারে ভাগ করা যায়: 
(১) ব্যক্তিগত পুঁজি (19915018] ০1621) £ নিজেব মালিকানাধীন যে সম্পঞ্জের 
দ্বারা ব্যক্তি আয় উপার্জন করে সে সম্পদ তার ব্যক্তিগত পুঁজি । সে যদি বাড়ি 
ভাড়া দিযে থাকে তাহলে সেবাড়িটি, তা যদ্দি সঞ্চিত অর্থ ধাকে, তবে সে 
অর্থ, ব্যাঙ্কে আমানত হিসাবে যর্দি তার টাকা থাকে, তবে সে টাকা সে যদি নানা 
রকমে খণপত্র কিনে থাকে তবে সে খণপত্র-এসবই তাব ব্যক্তিগত পুঁজি । 
(২) কারবারী পু জি ( 00511055 08091681 ) £ ব্যবসায়ে, বাণিজ্যে ও শিল্পে শিষুক্ত 
কারবারীরা আয় উপার্জনের জন্য তাদের যে টাকা, ভ্রব্যসামগ্রী ও থণ খাটায় তা 
হল কারবারী পুঁজি । (৩) সামাজিক পুঁজি (59০181 07 17861008] 0008081 ): 
প্রারুতিক সম্পদ ছাডা, দেশের ব্যক্তিবর্গের, কাববাবী সংস্থাগুলির এবং বাষ্ট্রে 
অধীনে ষে সব সম্পদ কোন না কোন প্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদনের কাজে ব্যবহার 
কর! হয় তার সমষ্টিকে বলে সামাজিক বা জাতীয় পুজি । 

কারবারী পুঁজির প্রকারভেদ £ কারবারী সংস্থায় সাধারণত ছুই বকমের পুজি 
লাগে £ (১) স্থির পুজি এবং (২) কার্যকর পুজি । 

€১) স্থির পুঁজি (1160 0801681 )$£ কারবাবের আধিক পুঁজির একটি অংশ 
লাঁগে তার যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, সাজসরগাম, গুদাম, অফিস বাড়ি, জমি ইত্যাদির 
সংস্থান করতে । এই সম্পত্তিগুলি অনেকদিন ধরে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার কর 
যাঁয় বলে এইগুলিকে বলে কারবারের স্থায়ী সম্পত্তি (11০৫ ৪55৩0 )। এদের 
সংস্থান করতে কারবারী সংস্থার অধিক পুঁজির একটা বড় অংশ খরচ হতে যায় এবং 
প্রতি বৎসর মুনাফা থেকে এর একটা সামান্য অংশ উঠে আসে। স্ুুতপাং তার 


উৎপাদন ও উৎপাদন খরচ ১৭৫ 


সম্পূর্ণটা ফিরে পেতে অনেকদিন লাগে । এই সমস্ত স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ 
করা পুঁজিকে বলা হয় কারবারের স্থায়ী ( অথবা স্থির ) কিংবা দীর্ঘমেয়াদী পুজি 
(1090 91 10108 6117 ০200181 )। 

(২) কার্ধকর পুঁজি ( 971008 0801691 ) ঃ কারবারী সংস্থার পু জর আরেকটি 

ংশ লাগে কাচামাল কিনতে, তৈরী ও আধা-তৈরী ভ্রব্যসামগ্রী কিনতে, সপ্তাহে 

সপ্তাহে বা মাসে মাসে শ্রমিকদের মজুরি দিতে, উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ 
কয়ল! ও তেলের দাম দিতে, উতপর দ্রব্য মুত রাখতে ও ধারে বিক্রি করতে । এগুলি 
হল কারবারের অস্থায়ী (বা চলতি ) সম্পত্তি (০0506 85555) | কারবারের চলতি 
সম্পত্তির সংস্থানের জন্য কারবারী সংস্থার পুঁজির যে অংশ ব্যবহার বা বিনিয়োগ কর 
হয় তাকে বলে কার্ধকর পুঁজি । ঠী দ্রবালামগ্রীশুলি বিক্রি হয়ে গেলে বিক্রয় লব্ধ 
অর্থ থেকে এ পুঁজি নির্দিষ্ট কাল পর পর কারবারীর হাতে ফিরে আসে এবং একটা 
সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ উঠে আসে । এজন্য কার্যকর পুঁজিকে আবর্তমান পুঁজিও (০:- 
00186106 01 1৩৮০1%1116 ০80169]1 ) বলে । অল্পকাল পরেই বিক্রযনলন্ধ আয় থেকে এ 
টাকাট। সম্পূর্ণ ফিরে পাওয়া যায় বলে এটা এক নাগাড়ে বেশি দিন খাটে না । এজন্য 
কার্ধকর পু'জিকে স্বল্প মেয়াদী পুঁজি (509:% (91. ০313] ) বলে গণ্য করা হয়। 

পুজিগঠন £ পুজিগঠন হল একটি প্রক্রিম্ন! বা কাজের নির্দিষ্ট ধারা । যে প্রক্রিয়ায় 
অর্থের সঞ্চয় ঘটে, সঞ্চিত অর্থ বা আধিক সঞ্চয় সংগৃহীত হয় এবং সংগৃহীত সেই 
সঞ্চয় পুঁজি অর্থাৎ নতুণ দ্রব্য পুজি ব৷ নতুন প্ররুত পুজিতে বা বিনিয়োগে পরিণত 
হয়, তাকে বলে পু'জিগঠন প্রক্রিয়া ব! সংক্ষেপে, পু'জিগঠন | 


পু'জিগঠনের অর্থ £ ১. যার মাসিক আয় ৪০০ টাকা, সে যর্দি তার সবটাই 
প্রতি মাসে সংসার চালাতে খরচ করে, তাহলে তার আয়ের সবটাই ভোগের জন্য 
অর্থাৎ ভোগ্যদ্রব্যের বা দেবার জন্য খরচ হচ্ছে (তার ভোগ প্রবণতা হল ১-এর 
সমান )। তার হাতে কিছুই থাকে না । অর্থাৎ সঞ্চয় হর || কিন্ত সে যদি তার 
মাধিক সংসাৰ খরচ ৫* টাকা কমাতে পারে, তাহলে তার ভোগের জন্য খরচ হবে 
৩৫০ টাকা আর হাতে থাকবে ৫* টাকা । বা এ ৫০ টাকা হবে মাসিক সঞ্চমব। 
(তার ভোগ প্রবণত। কমে হবে ০৮৭৫৯ জঞ্চয় প্রবণতা হবে ০১২৫) 


স্তরাং মানুষের আয় থেকে ভোগব্যয় কম হলে তবেই সঞ্চয় হয় এবং এ সঞ্চয়টা 
হল ব্যক্তিগত সঞ্চয় ব। ব্যক্তিগত আধিক সঞ্চয় । সঞ্চয় করতে হলে ভোগব্যয় বা 
ভোগ কমাতে হয়। 


২, সমাজে যে যা আয় করছে সেসেই পরিমাণ দ্রব্য কিংবা সেবাকর্ম 
উৎপাদনের দ্বারাই তা করেছে ধরে নেওয়। যায়। সুতরাং যর্দি কেউ তার আয় 
থেকে ভোগব্যয় কমিয়ে সঞ্চয় করে, তাহলে বুঝতে হবে, উৎপন্ন সামগ্রী ৫* টাকা 
পরিমাণে কম বিক্রি হবে। সুতরাং সমাজের কোথাও না কোথাও, হয় কোন 
কারখানার মালগুদামে কিংবা কোন দোকানে ৫* টাকার পরিমাণ দ্রব্য বিক্রি না 
হয়ে অবিক্রীত ও মন্ত্রদ থেকে যাবে । এটা হল সমাজের প্রকৃত সঞ্চয় । 


১০৭৬ অর্থবিদ্া 


স্থতরাং ব্যাক্তর ব্যান্তগত আথক সঞ্চয় হঙি হলে সমাজের কোথাও ন! 
কোথাও প্রকৃত সঞ্চয় ঘটে। 

৩. বাক্তির বাক্তিগত আধিক সঞ্চয় যদি তার কাছে শুধুই পড়ে থাকে, তাহলে 
সে সঞ্চয়ট! নিছক টাক] মজুদ (1)0211)6 ) ছাড়া আর কিছু নয়। তাতে তারও আয় 
কিছু বাড়ে না; তার আধিক সঞ্চয়ের ফলে সমাজে যে প্রকৃত সঞ্চয় ঘটল তা ভোগেও 
লাগল না, কোন উৎপাদনশীল কাজেও লাগল নাঁ। এটা এক ধরনের অপচয় । 

৪. কিন্তু সঞ্চয়কারী যদ্দি--(ক) তার ব্যক্তিগত মাসিক ৫* টাকা আহিক সঞ্চয় 
জমিয়ে ত। দিষে বন্বপাতি ও অন্যান্য পু্গিদব্য কিনে রুষিতেঃ শিল্পে, ব্যবসায়ে, 
বাণিজ্যে কোন ত্রব্য বা মেব। উৎপাদন শুরু করে, তাহলে তার সঞ্চিত টাকাটা দ্রব্য 
পুঁদিতে পরিণত হয়ে সম্পদ উৎপাদন করবে । ফলে দেশে সম্পদের মোট উৎপাদন 
বাঞবে, আর তার নিজেরও মায় বাড়বে । এবং সে মাসিক ৫০ টাকা কগে সঞ্চয়ের 
দ্বাৰা যে উৎপন্ন দ্রব্য (বা সম্পদ ) কিংবা উৎপার্দন কান মত উপকরণ সমাজেব 
ফেথাও না কোথাও ম্জুদ হয়ে পড়ে ছিল, সেটা ০সে কিনে পুঁজিদ্রব্য হিসাবে 
অন্যান্য সম্পদ উৎপাদনেব কাজে ব্যবহার করতে পাববে। 

(খ) সঞ্চিত অর্থট! দিয়ে সে যদি কোন নতুন কোম্পানীর শেয়ার বা খণপত্র 
কেনে তাহলে এ কোম্পানী সে টাকা দিয়ে পুঁজিত্রব্য কিনে রুষিতে, শিল্পে, 
ব্যবসায়ে, বাণিজ্যে উৎপাদনের কাজ শুরু করতে পারে। ফলে ব্যক্তিগত 
সঞ্চয়ের দরুন সমাজের যে প্রকৃত সঞ্চয় ঘটছে সেটা পুঁজিদ্রব্যবপে উৎপাদনের কাজে 
লাগবে । দেশে জম্পদ্দের উৎপাদন বাডবে। ঞ্চয়কারীও কোম্পানীর মবনাফার 
লভ্যাংশ বা খণপত্রের সুদ আয় হিসাবে উপার্জন করতে পারবে । 

(গ) সঞ্চিত অর্থটা সঞ্চয়কারী যদি কোন ব্যাঙ্কে আমানতি জম! হিসাবে বাখে 
তাহলে তার স্ুর্দ হিসাবে সে আয় উপার্জন করতে পারে । অন্যিকে ব্যাঙ্কগুলি 
সঞ্চয়কারীদের কাছ থেকে আমানতি জমা রূপে যে টাকা পায় তা থেকে 
কারবাবীধ্ধেব খণ দিতে পারে । কারবারীরা সে খণ নিয়ে পুজিদ্রব্য কিনে ব্যবসায়ে, 
বাণিজ্যে, কৃষিতে, শিল্পে উৎপাদনের কাজে তা ব্যবহাব করে থেশে সম্পদ 
উৎপাদন ও নিজেদের আয় উপার্জন করতে পারে । 

স্থৃতরাং সঞ্চয়ুকারীরা তাদের আধিক সঞ্চয় নিজের! ত্রব্য পু'জিতে পরিণত 
করতে পারে, কিংবা নতুন কোন কোম্পানীর শেয়াব বা খণপত্র কিনে কোম্পানীর 
আধিক পুঁজি যোগাতে পারে । তারপর কোম্পানী সেটা দ্রব্য পুঁজিতে পরিণত করতে 
পারে, অথব! সঞ্চ়কারীদের আখিক সঞ্চয়টা ব্যাঙ্কের মাবকফত কারবারীদের 
কাছে গিয়ে তাদের হাতে সেট! দ্রব্য পুঁজিতে পরিণত হতে পারে। আধিক পুঁজি 
যখন দ্রব্য পুঁজিতে পরিণত হয়, তাঁকে বলে বিনিয়োগ । অতএব, গ্ুঁজিগঠন 
প্রক্তিঘ়্াটির তিনটি ধাপ £ (১) আর্ষিক সঞ্চয় হ্্ি-৯(২) আধিক সঞ্চয় জংগ্রহ-» 
(৩) বিনিয়োগ | 

পু'ঁজিগঠনের তাৎপর্য বা গুরুত্ব £ ১. ব্যক্তি যদি তার আয়ের সবটুকুই খরচ করে 
ফেলে, ভবিষ্যতের বা দুর্দিনের জন্ত কিছুই সঞ্চয় না করে তবে তার বিপদে 


উৎপাদন ও উৎপাদন খরচ রা 


পড়ার আমহ্কা সব সময়েই থেকে যায়। সঞ্চয়ের ব্যাপারে ব্যক্তির ক্ষেত্রে 
যা সতা, জাতির ক্ষেত্রেও তা সত্য । একটা জাতি যদি তার (বাৎসরিক) মোট 
উৎপাদনের (বা জাতীয় আয়ের ) সবটুকুই ভোগে ব্যয় করে-_অর্থাৎ কোন কিছুই 
সঞ্চয় না করে--তা হলে এ জাতির পক্ষে ভবিস্যতের অভাব পুরণের কোন উপায়ই 
থাকে না। কারবারী সংস্থাগুলিও ষ্দি তাদের সবটুকু আয্ন প্রতি বখ্সর খরচ 
করে ফেলে, পুজিদ্রবোর ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের জন্য আয়ের একটা অংশ প্রতি বৎসর 
সঞ্চয় না করে তাহলে যেদিন তার যন্ত্রপাতি, সাজপরঞ্াম ইত্যাদি সম্পূর্ণ অকেজো 
হয়ে পড়বে, সেদিন নতুন যন্ত্রপাতি কেনার ও কারবার চালু রাখার কোন উপায়ই 
থাকবে না। 

২, ন্ুতরাং ব্যক্তি হোক, কারবারী সংস্থা হোক বা জাতি হোক-_সকলের 
পক্ষেই ভবিস্কতে অভাব পুরণ ও আয় উপার্জন ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য 
প্রত্যেকেরই বর্তমান আয় থেকেই কিছু সঞ্চয় স্যষ্টি করে সে সঞ্চয়ের বিনিয়োগ কণা 
প্রয়োজন। শুধু তাই নয়। প্িবারের প্রয়োজন যেমন ক্রমশ বাড়ে, কারবারী 
সস্থা এবং জাতিৰ প্রয়োজনও তেমনি বাডে। দেশে লোকসংখ্যা বাডে, ভ্রবা- 
সামগ্রীর চাহিদা বাড়ে । অত এব প্রতিব্সর উৎপাদন ক্ষমতাও বাড়ানো দরকার । 
উতপাদণ ক্ষমতা বাড়াতে গেলে পুঁজি দ্রব্যের উত্পাদন অর্ধাৎ বিশিয়োগ বাডানে? 
চাই । তবেই জাতির প্রয়োজন মিটতে পারে, জীবনধারণের মান বাডতে পারে । 
দেশে আয় ও কর্মপংস্থান বাডতে পারে। এককথায় দেশের অর্থনীতিক উশ্নয়ন 
সম্ভব হতে পারে । ত্য হারে দেশে মাট উৎপাদন বাড়ে তাকে বলে অর্থনীতিক 
উম্নয়ছনের হার (465 ০1 8:০0) | দেশের অর্থনীতিক উন্নম্বনের হার শির্ভর করে 
দেশের সঞ্চয় ও বিশিয়োগের হারের উপব | দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ খদি বেশি 
হারে বাড়ে তাহলে দেশের মোট উৎপাদন বা জাতীয় আয়ও বেশি হারে এবং 
দ্রুত গতিতে বাড়তে পারে। দেশে কর্মপংহ্ছান ও জীবনধারণের মানও তত 
দ্রুত বাড়তে পারে । 

পুঁজিগঠনের উপাদান ঃ পুঁজিগঠনের তিনটি ধাপ : (১) আধিক সঞ্চয় স্থটি ) 
(২) আধিক জঞ্চয় সংগ্রত ; (৩) বিনিয়োগ । পুঁজিগঠনের উপাদানও এই তিনটি । 

১, আধিক সঞ্চয় স্থষ্টি (০7580 ৮1. 06 39,৮11) 9) £ আধৃনিক সমাজে সঞ্চয় সটির 
উত্স হল তিনটি (ক) ব্যক্তি বা পরিবার ; (খ) কারবারী সংস্থা; (গ) সবকার। 

(ক) বাক্তিগত বা প।রিবাবিক সঞ্চয় (0715216 58৬.0৪১): বাক্তিগত বা 
পারিবারিক সঞ্চয় তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করেঃ (১) সঞ্চয়ের ইচ্ছা £ 
নানা কারণে সকলেই আয়ের কিছু ণা কিছু সঞ্চঘ করতে চায়। ছেলেমেয়ের 
লেখাপড়া, বিবাহ, আকস্মিক আপদ-বিপদ, বৃদ্ধ বয়সের সংস্থাশ এবং "অবস্থার উন্নতির 
জন্য আয় বাডানোর চেষ্টা প্রভৃতি উদ্দেশ্য মানুষের মনে সঞ্চন্ব গ্রবণতা সৃষ্টি করে। 
(২) সঞ্চয়ের ক্ষমতা £ সঞ্চয় কেবল ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, সঞ্চয় করার 
ক্ষমতা বা সামর্থ্য ও থাকা চাই । জঞ্চয়ের ক্ষমতা নির্ভর করে আয়ের উপর । মানুষের 
ভেগ প্রবতাৰ শিল্পম হন» কম আরবের শুরে ভোগব্যয় বেশি ও বেশি আমের স্তবে 


১০৭৮ অর্থবিদ্কা৷ 


ভোগব্যয় আম্গপাতিকভাবে কম হয়। কম আয়ের মানুষও অনেক চেষ্টা ও ত্যাগ 
স্বীকার করে সঞ্চয় করতে পারে বটে, তবে বেশি আয়ের স্তরে ভোগ প্রবণতা 
কম বলে সঞ্চয় হয় বেশি। (৩) মুদের হার: সুদের হার বেশি হলে সঞ্চিত অর্থ 
ধার দিয়ে নুদ বেশি পায় যায়। তাতে জঞ্চয়কারীরা বেশি করে সঞ্চয় করতে 
উৎসাহ পায়। স্থদের হার কম হলে সঞ্চিত অর্থ খণ দিয়ে আয় কম হয় বলে সঞ্চয়- 
কানীরা নিরুৎসাহিত হয়। সুতরাং সুদের হার ধাড়লে বাক্তিগত সঞ্চয়ের পরিমাণ 
বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দেয়। সুদের হাব কমলে তার ফল বিপরীত হয়। 

(খ) কারবারী সংস্থাগুলির সঞ্চয় (11)501006101791 58785) 2 ব্যক্তি ও পরিবারের 
মত কারবারী সংস্থাগুলিও ( যথা, কোম্পাশী প্রভৃত্তি) কারবারের বর্তমান আয় 
বজায় রাখতে, ভবিষ্যতের আয় বাডাতে এবং আকম্মিক প্রয়োজন মেটাতে 
সঞ্চয় করতে চায়। তাদেরও সঞ্চয়ে ক্ষমতা তাদের আয়ের উপর নির্ভর করে। 

(গ) সরকারী সঞ্চয় (8০৬৪10079171621 5251009 ): ব্যক্তি ও কারবারী সংস্থার 
মত আধুনিক কালে সরকারও সঞ্চয়কাবীদের মধ্যে অন্ততম। সরকারী আয়ের 
সবটুকু ব্যয় না করে সরকারী সঞ্চয়ের স্ষ্টি হয়। 

এই তিনটি উৎস থেকে সঞ্চয়ের প্রবাহ সম্মিলিত হয়ে দেশেব মোট সঞ্চয় 
ভাগ্ারটি গঠিত। 

২. আধিক সঞ্চয় সংগ্রহ কবে তাকে গতিশীল করা (৪০০0010190101] 2110 
10010111590101) ০06 58189 ) 2 ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, জীবন বীমা সংস্থা, 
বিনিয়োগকারী সংস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মারফত সমাজের বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত ও 
কারবারী আধিক সঞ্চয় সংগৃহীত হয়। সংগৃহীত সঞ্চয় বিভিন্ন কাজে যাতে 
্যবন্থত হতে পারে তাব জন্য তাকে গতিশীল করার ব্যবস্থা করতে হয়। 


৩. বিনিয়োগ (17০50760) ১ ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আধিক সংস্থাগুলির কাছে 
সমাজের আথিক সঞ্চয়ের অধিকাংশ সংগৃহীত হয়ে এক বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ- 
যোগ্য খণ তহবিলের স্ষ্িহয়। এ খণ তহবিলটি বিনিয়োগকারীদের হ্বারা খণ 
হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে । কিন্তু বিনিয়োগকারীরা খণ হিসাবে “স 
অর্থ নিয়ে বিনিয়োগ করবে কিনা বা করলে কতট। বিনিয়োগ করবে তা শিভর করে £ 
(ক) দেশে প্রাকৃতিক উপকরণেব পরিমাণের উপর $ (খ) পুজি ত্রব্য অর্থাৎ কল- 
কারখানা যন্ত্রপাতি, সাজপরগ্তাম প্রভৃতি তৈরির উপযৃক্ত কারিগধী জ্ঞানের স্তরের 
উপব ; (গ) বাজারে ত্রব্যসাম গ্রীর মোট চাহিদার উপর ; (ঘ) খণেব সুদের হাবের 
উপর ; এবং (উ) দেশে উদ্যোক্তার যোগাণের উপর । এই বিষয়গুলি যদি 
অগ্থকৃলে থাকে, অর্থাৎ দেশে ধরি প্রাকৃতিক উপকরণের ও কারিগরী জ্ঞানের অভাব না 
থাকে, দ্রব্য সামগ্রীর মোট চাহিদা যদি যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, খণের হথদের হার 
যর্দি কম থাকে এবং উদ্যোক্তার অভাব যদি না থাকে তবে সঞ্চয়ের 
যোগান বেশি হলে বিনিয়োগ বা পুঁজিগঠনের হারও বেশি হবে। ভারতের 
মত স্বল্লোর্লত দেশে বিশেষ করে কারিগরী জ্ঞানের এবং উদ্যোক্তার অভাব হেতু 
রাই বিনিয়োগ বুদ্ধির জন্ত অনেক ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার ভূমিক। নিতে হচ্ছে। 


॥ ৪৯ নন দিত গালা ১৭৪ 


৪. উদ্ভোঞ বা সংগঠন $ অতীতে উৎপাদনের কাজটা ছিল সরল | কুটির 
শিল্পে কারিগরের নিজের বাড়িতে কিংব! ছোট্ট কারখানায় সামান্ত কিছু যন্ত্রপাতির 
দ্বারা উত্পাদনের কাজ চলত । নিজেই জিনিসগুলি তৈরি করে খরিদ্দারদের কাছে 
বিক্রিকরত। কারিগর নিজেই একাধারে ছিল শ্রমের, পুজির ও জমির মালিব 
ও সরবরাহকারী এবং উত্পার্দনেব সংগঠক বা উদ্যোক্তা ও পরিচালক এবং 
ব্যবস্থাপক । 


এখনকার দিনে উৎপাদনের কাজটা আর এত সহজ সরল নেই। ক্ষুদ্রায়ত 
উৎপাদন পদ্ধতির বদলে এখন বৃহদায়তন উৎপাদন পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে 
উপাদ[নের মালিকরা এখন আলাদা, বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত । এখনকার বড় ব 
কারখানাগুলিকে কোটি কোটি টাকার পুঁজি সংগ্রহ করতে হয় সারা দেশে 
বিক্ষিপ্ত ও পরস্পরের সম্পূর্ণ অপরিচিত সঞ্চঘবকারীদের কাছ থেকে ও বিভিঃ 
ব্যাঙ্ক ও অর্থ সংস্থানকারী সংস্থার কাছ থেকে । হাঁজার হাজার শ্রমিক সংগ্রহ কর 
হয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মান্গষের মধ্য থেকে । দরকারী কাচামাল আসে শত 
শত মাইল দর থেকে, এমনকি বিদেশ থেকেও | তৈরী দ্রবাগুলি বিক্রি কদতে হয় 
দেশে বিদেশে । প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন ও চালানোর কাজ, উৎপাদনের তদারকির 
ক।জ, তার নীতি ও কর্মপন্থা স্থির করান কাজও কম কঠিন নয়। এই কাজট; 
নাম হল উদ্যোগ বা] সংগঠন | 


৫. উদ্ক্যোক্ত।হ উৎপাদনের কাজ চালাতে হলে, কাউকে না কাউবে 
উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ ও একত্রিত করতে হয়, উৎপাদনের কাজে; 
তদারকি করতে হয়, সমগ্র কাজকর্ম পরিচালনা ও সেসবের ব্যবস্থাপনা! করতেই 
হর। এই কাজ যর বাযানণ্রে দ্বাঞ নির্বাহ হয় তাকে বা তাদের বলা হয় কারবারে; 
সংগঠক বা উচ্োক্তা। কাঁরবারের উদ্যোক্তা হল কারবারী সংস্থার অর্থাং 
উৎপাদনঞাশী সংস্থার সংগঠক, পরিচালক ও ব্যবস্থাপক । 


উদ্যোক্তার ভূমিকা ঃ কারবার হল ভ্রব্য বা সেবা উৎপাদনকারী সংস্থা 
স্বতরাং কারবারী সংস্থা স্থাপন ও পরিচালনা করতে হলে উৎপাদনের বিভিঃ 
উপাদানগুলি সংগ্রহ 'ও নিয়োগ করতে হয়। কারবারের দরকারী বিভি; 
উপকরণ বর্তমান থাকলেও তা সংগ্রহ, সমবেত এবং নিয়োগের ব্যবস্থা না করছে 
কোন কিছুর উৎপাদনই জন্তব হয় না। এই কাজটির নাম হল সংগঠন । কারবার 
সংস্থ! স্থাপন করার অর্থ হল উৎপাদন সম্ভব করে তোলার জন্য সংগঠন স্ষ্টি করা 
উদ্যোক্তা এই কাজটি করে বলে সে হল সংগঠক। উদ্যোক্ত! না থাকলে কো 
উত্পাদনই সংগঠিত হতে পারে না, কোন কারবারী সংস্থাই স্থাপিত হতে পা 
না। এই কারণে কারবারী জগতে উদ্যোক্তার গুরুত্ব হল অসীম । অধ্যাপক মার্শাল 
বলেছেন, “উদ্যোক্তা হল শিল্পের নেতা, । উদ্যোক্তার ভূমিকার গুরুত্ব তার কার্যাবলী 
থেকে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 


উদ্যোক্তার কার্ধাবলী £ (১) কারবারের সম্ভাবনা অস্নসন্ধান £ কোথায় কোন 
১:৮০ অর্থবিদ্ধা 


জাতীয় কারবারের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আছে উদ্যোক্তা তার সন্ধানে থাকে । বিভিন্ন 
দ্রব্যসামগ্রীর জন্য ক্রেতাদের চাহিদার অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচন। করে, 
কোথায় কোন্‌ দ্রব্যটির উৎ্পার্দন এবং যোগান তার চাহিদার অবস্থার সঙ্গে সামপ্রস্য- 
পুণ এবং সেই কারণে কারবার লাভজনক হবে তা অনুসন্ধান করাই হল উদ্যোক্তার 
প্রথম কাজ । (২) কাববারের পরিকল্পনা এবং সংগঠন হ্ট্টিঃ নতুন কারবারের 
ভবিষ্যৎ জন্ধদ্ধে আশান্বিত হয়ে উদ্যোক্তা ভাবী কারবাধের গঠন সন্বন্ধে নকশা 
পরিকল্পনাও ঠিক করে এবং সে সম্পর্কে কারবারে উৎসাহী ব্যক্তিদ্বের আকর্ষণ করে 
তাদের আগ্রহী করে তোলে । তারপর আগ্রহী ব্যক্তিদের শিয়ে কারবারের পত্তন 
করে। (৩) উপকরণ সংগ্রহ ঃ উপযুক্ত স্থানে পরিকল্পনা মাঁফিক কারবার প্রতিষ্টা 
করে জাংগঠশিক বিল্তাস সাধনের পর উদ্যোক্তা এবার উৎপাদনের উপাদানগুলি 
সংগ্রহ এবং তাদেধ মধ্যে সমন্বয় সাপনের কাজটি যত্ব এবং বিবেচনার অঙ্গে সগঠিত 
করে। (8) কারবারের নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ  কারবারী সংস্থার 
উৎপাদন ও পধিচালনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নীতিগুলি উদ্যোক্তাকেই ঠিক করে 
দিতে হয়। কখনঃ কোন্‌ জাতীয় দ্রব্য কতটা উৎপাদন করা হবে তা তাকেই 
ঠিক করতে হয়। এ ব্যাপাবে তার মূল লক্ষ্য হল মুনাফ1»_কি পরিমাণ উৎপাদন 
করলে সর্বাধিক মুনাফা পাওয়া! যাবে এটাই তার উদ্দেশ্ত । (৫) উৎপার্দিত পণ্যের 
বিক্রয় ব্যবস্থা ঃ দ্রব্যাদি উৎপন্ন হলে তাকে বাজারস্থ করা সংগঠকের একটা গুরুত্ব- 
পূর্ণ কাজ । এই কাজটি যখাযথভাবে না করতে পাবলে উৎপাদন করার কোন অর্থই 
হয় না। তাই উৎপাদিত পণ্যের জন্য চাহিদ শ্থষ্টি করে সাফল্যের সঙ্গে বিক্রয়ের 
কাজ তাকেই করতে হয় এবং এই উদ্দেশে প্রচার ব্যবস্থাই তার অন্যতম হাতিয়ার। 
(৬) সামাগ্রক তত্বাবধান বা ব্যাবস্থাপনা : পূর্ব পরিকল্পনা এবং পূর্ব নির্ধারিত 
সিদ্ধান্ত অন্যায়ী সমস্ত শুবের কাজ যাতে চলতে থাকে তার দায়িত্ব উদ্যোক্তার । 
(৭) উপাজিত আয় বণ্টন£ কাববারের উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবাকর্ম বিক্রয় করে 
যে আয় হয় তা উৎপাধনের উপাদানগুলির অর্থাৎ তাদের মালিকদের মধ্যে যথাযথ 
এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টনের কাজটিও উদ্যোক্তার । উত্পাদিত দ্রব্য বাজারে বিক্রি 
করে বিক্রয়লন্ধ অর্থ থেকে জমির খাজনা, শ্রমিকের মজুরি কর্মচারীদের বেতন, 
পুঁজির স্ুর্দ ইত্যাদি প্রদান কব উদ্যোক্তার কাজের অন্তর্গত । সকলকে যার যার 
প্রাপ্য বন্টন করে দেওয়ার পর যদি কিছু উদ্ধৃত্ত থাকে তাহলে উদ্যোক্তা ত। নিজের 
প্রাপ্য (মুনাফা) হিসাবে গ্রহণ করে। (৮) ঝুঁকিগ্রহণ ঃ কারবারের সাফল্য 
ও অসাফল্যের সামগ্রিক ঝুঁকি উদ্যোক্তাকেই বহন করতে হয়। উদ্যোক্তা বাজারের 
চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে উৎপৰ্ দ্রব্যটির বিক্রয়ের সম্তাব্য পরিমাণ স্বন্ধে অনুমান 
করে সেই হিসাবে উৎপাদন করে । কিন্ত যে কোন জিনিসের বাজারই পরিবর্তনশীল 
ও অনিশ্চিত। বাজারের অবস্থা যথাসম্ভব অনুধাবন করে দ্রব্যটি উৎপাদনের পর 
বিক্রি করতে গিয়ে দেখ! গেল চাহিদার অবস্থার আমুল বা আংশিক পরিবর্তন ঘটে 
গেছে। ফলে লোকসানের সম্ভীবন। দেখা দিতে পারে। এটাই হল কারবারের 
ঝুকি। উদ্যোক্তা ছাড়। অন্যান্য উপাদানের মালিকরা কেউই এই ঝুঁকি নেয় না। 


উৎপাদন ও উৎপাদন খরচ ১০৮১ 


৩. ৩. উপাদানসমূহের পারম্পরিক সহযোগিতা 
চ8000:5 17 (০0-0106186101) 

১. যে কোন উৎপাদক সংস্থাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (একদিন/এক 
সপ্তাহ/এক মাস ইত্যাদি) একটি নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে 
উৎপাদন করতে হয়। তা উৎপাদন করতে গিয়ে তাকে চারটি উপাদানই একসঙ্গে 
প্রয়োগ ও ব্যবহার করতে হয় । কারণ, উৎপাদনের প্রত্যেকটি উপাদ্দানই উৎপাদ্দন- 
ধর্মী হলেও, কোন উপাদ।নই একাকী কোন দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন কবতে পাবে 
না। চারটি উপাদানের সক্ক্রিয় সহযোগিতায় যাবতীয় ভ্রব্যসামগ্রী ও সেবা উৎপন্ন 
হয়। স্ৃতরাং নিদিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণে নিদ্দিঈট পণ্য উত্পাদন করতে হলে, 
নির্দিষ্টকাঁল ধবে অবিরামভাবে উপাদান বা উপাদান-সেবাগুলি (11005 ) ব্যবহার 
করতে হর এবং তাব ফলে চাবটি উপাদ্দান-সেবার সম্মিলিত ব্যবহার ও সহযোগিতার 
দ্বারা অবিরামভাবে পণ্য বা সেবাও উৎপন্ন হতে থাকে । এই কারণে, উপাদান- 
সেবা (10005) এবং উৎপন্ন দ্রব্য (০90) এই ছুটিকেই একটি নিদ্িষ্টকাল 
ব্যাপী ছুটি প্রবাহ (1055 ) বলে গণ্য করা হয়। 

২, উগ্পাদনের মাত্র। (১৩৪1০০£ 77094006101 ) 2 প্রত্যেকটি উৎপাদক সংস্থা 
হল এক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে বিভিন্ন উপাদখন জমষ্টির (যেমন, & পরিমাণ ভূমি, 
৮ পরিমাণ শ্রম, ০ পরিমাণ পুজি, এ পরিমাণ উদ্যোগ ইত্যাদি) মালিক । বিভিন্ন 
উপাদানের ওই নির্দিষ্ট পবিমাণ সংমিশ্রণ দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সংস্থাটি একটি 
নির্দি্ পরিমাণে একটি দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করতে পাবে (যেমন এ পরিমাণ )। 
এটা হল তার উৎপাদনের মাত্রা বা সর্বাধিক সম্ভব উৎপাদনের পরিমাণ। সংস্থ'টি 
যদি আরো বেশি পরিমাণে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করতে পাবে (যেমন, ৪1 
পরিমাণ ভূমি, ০1 পরিমাণ শ্রম, ০। পরিমাণ পুজি, এ) পরিমাণ উদ্যোগ ) তাহলে 
সে আগের চেয়ে আবো বেশি পরিমাণে দ্রব্টটি উৎপাদন করতে ( যেমনঃ 01, 
পরিমাণ) পারবে । অর্থাৎ তাব উৎপাদনের মাত্রা বা সর্বাধিক সম্ভব উৎপাদনের 
পরিমাণ বাড়বে । সুতরাং একটা শির্দিষ্ট সময়ে, একটি উৎপাদক সংস্থা তার অধীন 
উপাদান জমঞ্থির দ্বারা যে জর্বাধিক সম্ভব পবিমাণ দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করতে 
পারে, তাঁকে বলে উৎপাদনের মাত্রা । উৎপাদনের মাত্রা কম হলে, সে উৎপাদন 
ব্যবস্থাটাকে বলে ক্ষুদ্রায়তন উত্পাদন ব্যবস্থা (50081! 5০816 7:041০6100 ) এবং 
সে উৎপার্দক সংস্থাকে বলে ক্ষুত্রায়তন উৎপাদক সংস্থা (501811 90819 ঠা) )। 
উৎপাদনের মাত্রা বেশি হলে, সে উৎপাদন ব্যবস্থাটাকে বলে বৃহদায়তন ব্যবস্থা 
(18160 59216 19190006101) ) এবং সে উৎপাদক সংস্থাকে বলে বৃহদায়তন উৎপাদক 

₹স্থা (12150 50819 ঠা) )। 

৩. উৎপাদনের বৃহদায়তন-জনিত ব্যয়সংকোচ (2০9010199 ০% 5০৪16 
01 1875৩ 90215) 2 অনেক ক্ষেত্রে, একটি ন্যুনতম আকার বা আয়তনের থেকে 
ছোট আকার বা আয়তনের কোন একটি বা একাধিক উপাদান (যেমন, কোন যন্ত্র) 
পাওয়া যায় না এবং ব্যবহীর করা যায় না। এরকম উপাদানকে বলে অবিভাজ্য 


১০৮২ অর্থবিস্ভ 


উপাদীন (01%131919 ০: 10119 2০60: )1 উৎপাদনের কাজে অবিভাজ্য 
উপার্ধানের ব্যবহার উৎপাদন ব্যয়কে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে, ষেটা লক্ষ্য করার 
মত। এটাকে এভাবে ব্যাখ্যা কর! যায় ঃ ধরা যাক, এ অবিভাজ্য উপাদানটিকে 
অন্তান্ত উপাদানের সাথে একযোগে ব্যবহার করা গুরু হল। যতদিন উৎপাদনের 
পরিমাণ কম থাকে ততদিন অন্যান্য উপাদানগুলির পুরো ব্যবহার হয়ত সম্ভব, কিন্ত 
অবিভাজ্য উপাদানটির পুরো! ব্যবহার অস্ভব হয় না। কিন্তু পরে, উৎপাদনের 
পদ্রমাণ খন বাডে এবং অন্যান্য উপাদানগুশি যখন আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে 
ব্যবহৃত হতে থাকে, তখন এ অবিভাজ্য উপাদানটির উৎপাদন ক্ষমতা আগের 
চেয়ে বেশি প্মাণে ব্যবহার করা সম্ভব হতে থাকে । ফলে, তখন উৎপাদন যে 
অনুপাতে বাডে, উৎপাদন খরচটা সে অন্গপাতে বাডে না। এটা হল উৎপাদনের 
উপাদানগুলির বৃহদায়তনে ব্যবহার করার জন্য ব্যয়সংকোচ। উৎপাদনে ব্যবহৃত 
কোন একটি বিশেষ উপ।দধানের অবিভাজ্যতাই এ ধরনের ব্যয়সংকোচের প্রধান 
কারণ, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। বুহদ[য়তন উৎপাদনের ব্যয়সংকোচের অন্যান্য 
কারণগুলি হল ছু'রকমেক,_-অভ্যন্তবীণ ব্যরসংকোচের কারণ (100610091 
(93010155 ) এবং বাহ ব্যয়সংকোচের কারণ (68/011191 ০০০1010169 )। 
অভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচ হল কোন উৎপাদক সংস্থাব একেবারে নিজস্ব ব্যাপার এবং 
তার পরিমাণটা তার নিজের আয়তনের উপরেই কেবল নিভর করে। বড সংস্থায় 
অভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচ বেশি এবং ছোট সংস্থায় কম হয়। এদের মধ্যে রয়েছে, 
কারিগরী বায়সংকোচ, বাণিজ্যিক ব্যয়সংকোচ, ব্যবস্থাপনাগত ব্যয়সংকোচ, আধিক 
বায়সংকোচ, এবং ঝুঁকি-সংক্রান্ত ব্যয়সংকোচ | বাহ্‌ ব্যয়সংকোচ কোন উৎপাদক 
সংস্থার নিজের আয়তনের উপর নিতুর করে না। তা নিভর করে উৎপাদক সংস্থাটি 
যে শল্পের অন্তর্গত, তার সামগ্রিক আয়তনের উপব। এদের দৃষ্টান্ত হল, শিল্পের 
স্থনিকতাজনিত ব্যয়সংকোচ, বিশেষীকরণজনিত ব্যয়সংকোচ এবং সংবাদাদি 
আদান-প্রদানের স্থবিধাজনিত ব্যয়সংকোচ। 

৪. উগ্পাদন অপেক্ষক (৮1000001) 101706101) )2 কোন উৎপাদক 
বা কারবারী সংস্থার উপাদ্দান-সেবা৷ ও উৎপন্ন এই ছুটি প্রবাহের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক রয়েছে । উপাদান-সেবার পবিমাণেব উপর, উপাদান-সেবা প্রবাহের 
আয়তনের উপব উৎপন্নের পবিমাণ, উৎপর্-প্রবাহের আয়তন নির্ভর করে । উপাদ্দান- 
সেবা ও উতৎপন্েব মধ্যে এই সম্পর্কটির নাম হল উৎপাঁদন অপেক্ষক। এই 
সম্পর্কটি হল ক্রিয়াগত সম্পর্ক (1070010791 1618107 )। 

যেমন, একটি রেডিমেড জামা তৈরির কারখানায় ৮ ঘণ্টার একটি শিফটে ২* 
ডজন সার্ট তৈরী হয়। তাহলে এ ২* ভজন সার্ট তৈরি করতে নাানতম পরিমাণে 
শ্রমশক্তি, কাপড, স্্ঁচ, সেলাইকল, কাঁচি, চক, ফিতে, আলো, জায়গ। ইত্যাদি 
যে উপকরণ বা উপার্দান-সেব! দরকার হয় তাই হল এ রেডিমেড জামা তৈরির 
কারখানার উত্পাদন অপেক্ষক বা উপাদান-সেবা ও উৎপনের সম্পর্ক। কিংব' 
বল যায়, নিদিষ্ট পরিমাণে শ্রমশক্তি, কাপড়, সুতো, স্চ, সেলাই কল, কাচি, চক, 


উৎপাদন ও উৎপাদন খরচ ১৮৩ 


ফিতে, আলো, জায়গা ইত্যাদি উপাদান-সেবার দ্বারা যে সর্বাধিক পরিমাণ সার্ট 
উৎপাদন করা যায় তাই হল ওই রেডিমেড জামা তৈরির কারখানার উৎপাদন 
অপেক্ষক বা উপাদান-ঘেবা ও উৎপন্লের সম্পর্ক । 
স্তরাং কোন কারবারী সংস্থার উৎপাদন অপেক্ষক বা উপাদান-সেবা ও 
উৎপরের ক্রিয়াগত সম্পর্কটিকে এইভাবে সমীকরণেব আকারে প্রকাশ করা যায় £ 
উৎপর্লের পরিমাণ - বিভিন্ন উপাদান-সেবাগুলির ক্রিয়ার ফল 


অথবা, 98%90- 001700101) 9৫ 101)70/5 
অথবা %-/ € ৫১ &, 6, 4.7), 


[হল উতৎপন্ধের সর্বাধিক পরিমাণ, 7 হল £4700107. বা ক্রিয়া, ৫, &, ০, 
হল বিভিন্ন উপারদ্দান-সেবা, % হল শেষতম উপাদান-সেবা। ] 

প্রত্যেক কারবারী সংস্থার উৎপাদন অপেক্ষকটি তার নিজন্ব ও স্বতঙ্ এবং এটি 
তার কারিগরী জ্ঞানের উপর অর্থাৎ তার উৎপাদনের কাজে শিযুক্ত কারিগরী বিদ্যার 
স্তরের উপর নিভণ করে। তার কারিগরী বিছ্যার স্তরের উন্নতি ঘটলে পুরনো! 
উৎপাদন অপেক্ষকটি আর থাকবে না, সে জাকসগায় দেখা দেবে তার নতুন উৎপাদন 
অপেক্ষক। ফলে, নতুন উৎপাধন অপেক্ষকটি হবে পুরনো উৎপাদন অপেক্ষকটির 
চেয়ে উতকৃষ্ট। 

এর অর্থ হল, আগের মত একই পণিমীণ বিভিন্ন উপাদান-সেবার দ্বারা আগের 
তুলনায় বেশি পরিমাণে উত্পাদন কথা সম্ভব হচ্ছে কিংবা, আগের মত একই 
পরিমাণে উৎপাদন করতে আগের তুলনায় কম পরিমাণে বিভিন্ন উপাদ[ন-সেবা 
লাগছে। [তেমনি আবার এমনও হতে পারে, জমির মত উপাদান-০সবার যি 
উর্বর1 শক্তি ক্ষয় পেয়ে থাকে, তাহলে কোন নওুন উৎপাদন অপেক্ষকের দ্বারা আগের 
চেয়ে কম পরিমাণে উৎপন্ন হতে পারে। ] 


৫. উৎপাদন অপেক্ষক কথাটির দ্বারা উপাদ্দান-মেবা ও উৎপন্নের মধ্যে যে 
সম্পর্ক বোঝায় তা থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে, একটি নির্দিষ্ট 
পণ্য উৎপাদন করতে হলে কি কি পরিমাণে বিভিন্ন উপদান-সেবা লাগবে তা জানা 
যায়। অর্থাৎ যে কারবারী সংস্থার যখন যে রকম উৎপাদন অপেক্ষকই থাকুক, 
তার দ্বারা সে সময়ে সংস্থাটির বিভিন্ন উপাদান-সেবার বিভিন্ন পরিমাণের একটি 
বস্তগত সংমিশ্রণ (101)551091 90101108107 ) বোঝায় । একসাথে বিভিন্ন 
উপাদান-সেবা যে যে পরিমাণে ব্যবহৃত হয় তা হল তাদের অনুপাত । স্ুতরাং 
উৎপাদন অপেক্ষক দ্বারা কি কি ভনুপাঁতে বিভিন্ন উপাদান-সেব। ব্যবহার 
করতে হবে ত৷ প্রকাশ পায়। এই অনুপাতটি কিন্তু উৎপাদন অপেক্ষকটি র 
দ্বারা শির্ধারিত হয় না; অন্ুপাতটি নি্রধারিত হয় কারবারী সংস্থায় ব্যবহৃত 
কারিগরী বিদ্া বা জ্ঞানের দ্বারা । সুতরাং যে কারিগরী বিদ্যা (6০0091098) ) 
উৎপাদন অপেক্ষকটি স্থির করে সেটাই সে অপেক্ষকটির অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদান- 
সেবার অঙ্পাতটিও স্থির করে দেয়। কারিগরী বিস্তার পরিবর্তন ঘটলে উৎপাদন 


১৭৮৪ অর্থবিস্ঠা 


অপেক্ষকটির পরিবর্তনের সাথে ব্যবহার্য উপাদান-সেবাগুলির অনুপাতও 
বদলায় । এ থেকে বোঝা যায় উৎপাদনের জন্য যে অনুপাতে বিভিন্ন উপাদান- 
সেবা নিয়োগ করতে হত্স তা উৎপাদক বা কারবারী সংস্থার খেয়াল খুশি বা ইচ্ছার 
উপর নির্ভর করে না। তবে উৎপার্দন অপেক্ষকটি এমন হতে পারে যে, তাতে 
অন্যান্য উপার্দান-সেবার পরিমাণ অপরিবন্তিত রেখে কোন একটি উপাদ্ান-সেবার 


কিংবা ছুটি উপাদান-সেবার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেও সামান্য মাত্রায় পরিবর্তন 
করা যায়। 


৩. ৪. উৎপনম্নের বিধি 
1.9%5 01 7২60]175 

১, উৎপাদন অপেক্ষকের দ্বারা উপাদান সেবা ও উৎপন্নের পরিমাণের মধ্যে 
যে সম্পর্ক প্রকাশ পায় তা দু'রকমের হতে পারে £ কে) একটি হল, উপারান-সেবা- 
গুলির মধ্যে একটি, ছুটি বা কয়েকটটর পর্দিমাণ পরিবর্তনীয় কিন্তু বাকি উপাদান- 
সেবাগুলির পরিমাণ অপরিবর্তনীয় ; (খ) অন্যটি হল, সমস্ত উপাদান-সেবার পরিমাণই 
পরিবর্তনীয়। আমরা এখানে একটি মাত্র উপাদ্দান-সেবার পরিমাণ পরিবর্তনীয় 
এবং অন্যান্য উপাদান-সেবার পরিমাণ অপরিবর্তনীয় বলে ধরে নিয়ে উৎপন্নের 
উপর তার প্রতিক্রিয়া বা ফলাফল বিশ্লেষণ করব । একটি উপার্দান-সেবা পরিবর্তনীয় 
এবং অন্যগুলি অপবিবর্তনীয় ধরে নিলে উৎপন্নের উপর তার যে ফলাফল হয় সবগুলি 
উপাদান-সেবা পরিবর্তনীয় ধধে নিলেও ফলাফল শেষ পযন্ত তাই হয়। 

২. উপার্দান-সেবা ও উতৎপন্ধের পরিমাণের মধ্যে সম্পর্কটি ক্রমহ্াসমান উৎপন্নের 
বিধি (18৬ 01 41011151011) 160011)5 ) বা পরিবর্তনীয় অন্থপাতের বিধি (18৬ 
91 %8118019 019০9161079), ইত্যাদি নামে পরিচিত । 


৩. (একটি পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবার দরুন ) ক্রমস্তীসমান উৎপন্মের 
বিধি (1:9৭ 01 41011151105 1610105 00 ৪ 58112915100) 2 বিধিটিকে 
এভাবে ব্যাখ্যা কর! যায়ঃ অন্যান্য অবস্থা অপরিবত্তিত থাকলে, উৎপাদনে 
ব্যবহৃত অন্যান্য উপার্দান সেবার পরিমাণ অপরিবন্তিত বেখেঃ একটি উপাদান-সেবার 
নিয়োগ নির্দিষ্টকাল পর পর সমপরিমাণে বাড়ানো হলে, একটি নিদিষ্ট স্তরে 
পৌঁছাবার পর মোট উৎপন্ন ক্রমহাসমান হারে বাডবে ; এবং তার ফলে প্রাস্তিক 
উৎপন্ন ক্রমশ কমবে এবং তার পর গড় উতপন্নও কমবে । ৩"১-সারণির সাহায্যে 
এটি ব্যাখ্যা করা হরেছে। 


ষ্টব্য £ (৫) মোট উৎপন্ন বৃদ্ধির হার এখানে সর্বাধিক (৪৫-২৫-২*)- 
সর্বাধিক প্রান্তিক উৎপর (০) ; (৮) এখানে মোট উৎপন্ন বুদ্ধির হার-্প্রাস্তিক 
উৎপন্ন (0 - গড় উৎপন্ন (6); (০) এখানে মোট উৎপন্ন সর্বাধিক? ও প্রাস্তিক উৎপন্ন 

ব্যাথ্য। ১: ৩-১-সারণির সাহায্যে ধরা যাক একজন বর্ধিষণণ চাষী আগামী 
মরপ্ুমে তার জমিতে চাষের পরিকল্পন। তৈরি করছে। তার একট। নির্দি পরিমাণ 


উৎপাদন ও উৎপাদন খরচ ১৮৫ 





আবার্দী জমি আছে, আছে চাষের ট্রাকটর ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি, সাজসরগ্াম ও 
সেগুলি রাখার জায়গা ; বেড়া দ্রিয়ে তার জমিট ঘেরা । নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রয়োজনীয় 
সার এবং জলসেচের ব্যবস্থাও আছে । তাকে এখন স্থির করতে হবে, এবার চাষের 
জন্য সে কতজন খেতমজুর রাখবে । এটা স্থিব করতে হলে সে অবশ্তই তার খামারে 
শ্রমের ( অর্থাৎ খেতমভভুরের ) বস্তগত উৎপাদনশীলতা (01)55108। 71001015119) 
বিবেচনা করবে । সেটা ৩*১-সারণিতে দেওয়া হয়েছে। সারণিটির প্রথম তিন? 
কলমে যে তথ্য দেওয়া! হয়েছে সেটা হল তার উত্পাদন 'অপেক্ষক অর্থাৎ অন্যান্ 
উপাদান-সেবা অপরিবতিত রেখে [কলম (১)] এক একক করে শ্রম (অর্থাৎ 
একজন করে খেতমন্ভুর ) বাডালে [ কলম (২) ] মোট উৎপন্পনের উপর তার ফলাফল 
কি হয় [কলম (৩)]1। যেমন, ১ জন খেতমজুর লাগালে মোট উৎপন্ন হয় ১* মণ 
ধান, ২ জন লাগালে ২৫ মণ, ৩ জন লাগালে ৪৫ মণ, ইত্যাদি । চতুর্থ ও পঞ্চম 
কলমের হিসাবগুলি পাওয়া গেছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলমের তথ্য থেকেই। চতুর্থ 
কলমে আছে খেতমজুর পিছু উৎপন্ধের পরিমাণ; মোট উৎপক্নকে (এ) খেতমন্জুরের 
সংখ্যা (1) দিয়ে ভাগ করে (1-51) পাওয়া গেছে। পঞ্চম কলমে দেওয়া 
হয়েছে একটি অতিরিক্ত খেতমভর নিয়োগের ফলে অতিরিক্ত বাঁ প্রান্তিক উৎপর্রের 
পরিমাণ; এটি হল অতিধিক্ত উৎপন্ন বা মোট উৎপরের বৃদ্ধিকে (/১১) অতিরিক্ত 
খেতমজুরের সংখ্যা দিয়ে (/১1) ভাগ করে প্রাপ্ত ভাগফল (/১7৮--/১)। 





সারণি ৩"১ 
(____উৎপাদন অপেক্ষক___-+) ূ 
শা আক 
অপরিবত্তিত বা শ্রম ( __ বস্তগত পখিমাণ_--_-) 
উপাদান-সেবা ৫ |. (পর) /১০, 
টি, এ 2) | ডি চা 
(১) (২) ূ (৩) _1 69) 02552 
| ১ ৰ ১০ মণ | ১০ মণ ৷ ১০ মণ 
| ২ | ২৫ ১১ | ১২৫১১ | ১৫১) 
অন্যান্য | ৩ । ৪৫ ১১ (9) ১৫. ১ ১) (9) 
অপরিবতিত | ৪ ৬০৯১৪) ১৫. ১১0) 1 ১৫ ১১0৩) 
উপাদান-সেবা। ৫ | নি ১৪. 5১ ৃ হনে 
| ৬ | ৭০ ৯৪ (০) টিউন ূ ৮ ৯১ (8) 
ৰ ৭ । ৬০ ১) ৮"৫ |_:১৩ 





৪5 


৩১-সারণির (২) ও (৩) কলম লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ১৯ একক করে খেতমন্ভুর 
(বা ১ একক করে শ্রমের)নিয়োগ বাড়ানোর ফলে ৩ জন খেতমন্তুর পর্যস্ত 


১,৮৬৩ অর্থবিস্া 





মোট উৎপন্ন ক্রমবর্ধমান হারে বাঁড়ছে (প্রথমে ১* মণ, তারপর ২৫ মণ, অর্থাৎ 
বৃদ্ধিটা হল ১৫ মণ, তারপর ৪৫ মণ, অর্থাৎ বৃদ্ধিটা হল ২০ মণ )। মোট উৎপন্ন যখন 
ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে, তখন গড় উৎপন্ন | (৪) কলম] যেমন বাড়ে তেমনি 
প্রান্তিক উৎপন্নও [ (৫) কলম ] বাঁড়ে। মোট উৎপন্ন যে হারে বাড়ে সেটাই 
হল প্রান্তিক উৎপন্ন । তাই ৩ জন খেতমজুরের মোট উৎপর্ন বুদ্ধির হার সর্বাধিক 
[ (৩) কলমে (৪) ] বলে তখন প্রান্তিক উতপরও সর্বাধিক [ (৫) কলমে (6']1 
তাপপর আরো বেশি খেতমজুর লাগালে ৪ থেকে ৬ জন খেতমজুর পর্স্ত মোট উৎপন্ন 
বাড়ে বটে, কিন্ত বাড়ে ক্রমন্তাসমান হারে । ৪ জন খেতমভ্ুর নিয়োগের ফলে 
মোট উৎপন্ের ক্রমহ্ানমাণ হারে বৃদ্ধি শুরু হল [ (৩) কলমের (৮) ]। ফলে তখন 
থেকে প্রান্তিক উৎপন্ন () এবং গড় উৎপন্নও (6) কমতে আরম্ভ করে। « জন 
খেতমজ্ুর নিয়োগের পরে মোট উৎপন্ন সর্বাধিক স্তরে পৌঁছাল বটে কিন্ত তার বৃদ্ধিট। 
গেল বন্ধহযে। ৫ জন খেতমজুধ যা উৎপাদন করত ৬ জনও তাই উৎপাদন করে 
[ (৩) কলমেন (০)]1 স্ৃতরাং প্রাস্তিক উৎপন্ন তখন হল শূন্য [ (৫) কলমের (২) ]। 
তাবপর যদি আপে! ১ গন খেতম্র লাগানো হর তাহলে মোট উৎপন্ন কমে যাবে 
এবং প্রাস্তিক উৎপন্ন হবে খণাম্সক (-)। 


ব্যাখ্যা ২ ৩১ ও ৩২ চিত্রে-এর জাহায্যে £ ৩১ জারণির তথ্যগুলির 
ভিত্তিতেই মোট উৎপব্ন নেখা এবং গড ও প্রান্তিক উৎপন্ন রেখার প্রকৃতি দেখান 
হল। প্রথমটতে 700 হল মোট উৎপন্ন রেখা এবং দ্বিতীয়টিতে &০ হল গড় 
উৎপন্ন রেখা ও ৮০০ হল প্রান্তিক উৎপন্ন রেখা । প্রথমটিতে (৮) উল্লপ্ব রেখায় 
মোট উৎপন্ন [ ৩"১-র সারণির (৩) কলম ] ও দ্বিতীয়টিতে &/১৮/46) ভল্পপ্ব বেখায় 
গড ও প্রান্তিক উৎপন্ন [৩১ সারণির (৪) ও (৫) কলম ] পরিমাপ করা হচ্ছে। 
ছুটিতেই অশ্থভূমিক বেখায় শ্রমের ( খেতমন্ুরের ) পরিমাণ [ ৩*১ সারণির (২) 
কলম ] পবিমাপ করা হচ্ছে। 


এখন ৩১ চিত্র ও ৩ ২ চিত্রকে সমগ্রভাবে বিচাব করা যেতে পারে । ৩১ চিত্রে 
দেখা যাচ্ছে, মোট উৎপন্ন রেখা 17০ যখন ৪ বিন্দু পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান হারে উপরে 
উঠছে তখন ৩"২ চিত্রে প্রান্তিক উৎপন্ন রেখ। 210-ও সরববাধিক উচ্চতায় উঠেছে € 
বিন্দুতে । তারপরে মোট উৎপন্ন বেখা ?৮0-র ভধ্বগতির হার কমে এসেছে। 
ফলে ০ বিন্দুর পণ থেকে প্রান্তিক উৎপন্ন রেখা 14৮০-র নিয়গতি আরম্ভ হয়েছে। 
গড় উৎপন্ন রেখা 2৫ কিন্তু তখনও উপরে উঠেছে এবং মোট উৎপন্ন রেখা ৮০ 
যখন  বিন্দ্ূতে পৌছায় তখন গড় উৎপর রেখা 4৮০ সর্বাধিক উচ্চতায় [ বিন্দৃতে 
উঠেছে। এখানে প্রান্তিক উৎপর বেখা 710০ বিন্দ্র পর থেকে নিচের দিকে 
নামতে নামতে গড উৎপন্ন রেখা ঞ&৮০-কে উপর থেকে [বিন্দুতে ছেদ করে শিচে 
নেমে যাচ্ছে ফলে এখানে গড় উৎপন্ন স্প্রান্তিক উৎপন্ন, [৩১ সারণির (8) ও 
(৫) কলমে ()]1 মোট উৎপন্ন রেখার উধ্বগতির হার ৮ বিন্দুর পর অগেকার 
তুলনায় আরও কমে গেছে বলে £ বিন্দুর পর গড উৎপর রেখ! £৮০-ও নিচের দিকে 


উত্পাদন ও উৎপাদন খরচ ১৮৭ 


নামতে শুরু করেছে। কিন্তু মোট উৎপন্ন রেখা ৮০-র উধ্বগতি তখনও অব্যাহত 
রয়েছে এবং সেটা ০ বিন্বৃতে চিত্র ৩১ £ মোট উৎপন্ন রেখা 
সর্বাধিক উচ্চতায় পৌঁছেছে ।  ঃ 

সেধানে কিন্ত মোট উৎপন্ন বেখা 
7০ সমান্তরাল (কোন ঢাল 
নেই) হয়ে পডেছে অর্থাৎ মোট 
উৎপন্ন বুদ্ধির হার শুন্ত (০) [ ৩-১ 
সাপণির (৩) কলমেব (০)] বলে 
প্রান্তিক উৎপন্ন রেখা 4৮0 নিচে 
নামতে নামতে অন্ুভূমিক অক্ষ- 
রেখাকে  বিন্দৃতে ছেদ করে আরও 
নিচে নেমে গেছে। গড় উৎপর রেখা 





4750 অবশ্ত তখনও প্রান্তিক উৎপন্ন ১৪ ৮উ৬.৭ 
বেখা 747১০-র উপরে রয়েছে, তবে £1/% এখযগ্হারম | গরম তত 
সে 4১০-ও তখন নিয়মুখী | রা ঃ ৰ 

তিনটি পধায় (0166 51893) £ 





উৎপাদনের | ক্ষেত্রে একটি উপাদান- 
সেবা পবিবর্তনীয় এবং অন্ান্ 
উপাদান সেবা অপরিবর্তনীয় হলে, 
পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাটির চিত্র ৩২ ঃ প্রান্তিক ও গড উৎপয্ন বেখা' 
সাথে মোট উৎপক্নের সম্পর্কটিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। ৩.১ ও ৩২ 
চিত্রে ওই পর্যায় তিনটি দেখ'ন হয়েছে । 

প্রথম পর্ায় ঃ ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন প্রথম পর্যায়ে মোট উৎপর ক্রমবর্ধগান 
হারে বাড়ে। প্রান্তিক উৎপন্ন বাডে। গড উৎপন্ন বাড়ে [ ৩.১ চিত্রের ৪ বিন্দৃ 
পর্যন্ত] তারপবে মোট উৎপন্ন বৃদ্ধির হার কমতে শুরু কবে। প্রান্তিক 
উৎপন্ন তখন সর্বাধিক হযে কমতে আস্ত করে। গড় উৎপন্ন তখনও বাড়তে 
থাকে [৩৯ চিত্রে & বিন্দু অস্থায়ী ৩২ চিত্রেণবিন্ু]। এই পরধায়ে যেখানে 
গড উৎপন্ন সর্বাধিক ও গড এবং প্রান্তিক উৎপন্ন পণম্পখের সমান হয় [ ৩-২ 
চিত্রের ! বিন্দু ] সেটি হল এই পর্যায়ের সীমারেখা । এই পর্যায়টি হল ক্রুমস্রাসমান 
উৎপন্ন বিধির ক্রমবধ মান উপ্পন্গের (91885 0? 11101015111 16601175) পর্ষায় | 
এই পর্যায়ে এটি ক্রমবধধ মান উৎপন্পের বিধি নামে পরিচিত। 

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ ব্রমন্াসমান উৎপন্ন £ দ্বিতীয় পর্যায়ে মোট উৎপঙ্শ 
ক্রমহীসমান হারে বাড়তে থাকে । প্রান্তিক উৎপন্ন তখন কমতে থাকে । গড় উৎপন্ন 
কমতে থাকে [ ৩" চিত্রের ৮ বিন্দু. ও ৩"২ চিত্রের | বিন্দুব পর থেকে এ তারপরে 
মোট উৎপন্ন এক সময়ে সর্বাধিক হয়ে [ ৩"১ চিত্রের ০ বিন্দু ] ক্রমশ কমতে আবস্ত 
করে। প্রাস্তিক উৎপন্ন তখন শুন্যে (*) পরিণত হয় [৩২ চিত্রে & বিন্ু]। গড় আয় 


১৮৮ অর্থবিষ্ধা' 


কমতে থাকে । এই পর্যায়ের সীমারেখা! হল সর্বাধিক মোট উৎপন্ন (০) এবং শৃন্ত 
প্রান্তিক উৎপন্ন (8)। এই পর্যায়টি হল ক্রমন্ু সমান উৎ্পন্লের পর্যায় । 

তৃতীয় পর্যায় $ এই পর্যায়ে মোট উৎপন্ন কমতে থাকে। প্রাস্তিক উৎপর' 
খণাত্মক হয়। গড় উৎপন্নও কমতে থাকে [০ বিন্দু ও & বিন্দুর ডান দিকে ]। 

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায় নিয়ে সমগ্র ক্রমন্তাসমান উৎপন্ন বিধিটি 
গঠিত । তবে তৃতীয় পর্যায়ট হল ক্রমহাঁসমান উৎপন্নবিধির চরম পর্যায়। 

ক্রমবধ মান উত্পন্পের কারণ ঃ অন্যান্য উপাদান-সেবাগুলির নিয়োগ 
অপরিবত্তিত রেখে কেবল একটি মাত্র উপাদান-সেবার (জমি, শ্রম বা পুঁজি যেটিই 
হোক) নিয়োগ বাডান হলে পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাটির প্রাস্তিক ও গড 
উৎপন্ন বৃদ্ধিব মূল কারণ হুল ছু*টিঃ (১) তাতে উৎপাদনের মাত্রা (5৫815 ৭; 
01০০610) ) বাডে বলে কারবারী সংস্থাটি বেশি পবিমাণে বৃহদায়তন উৎপাদন- 
জনিত বাহা ও অভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচগুলি ভোগ কবে। (২) পরিবর্তনীয় 
উপাদান-সেবাটি বেশি পরিমাণে ব্যবহারের দরুন অপরিবন্তিত উপাদান-সেবাগুলির 
অধিকতর সদ্যবহার ঘটে। ব্যাখ্যা করে বলা যায, এই পযায়ে প্রথমদিকে 
অপরিবন্তিত উপাদান-সেবাগুলির পরিমাণ পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাটির তুলনায় 
যদি বেশি থাকে ( যেমন, অনেক জমি ও অল্প খেতমজুর ) তাহলে উপযুক্ত পরিমাণ 
পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবার অভাবে অপরিবতিত উপাদান সেবাগুলি উপযুক্ত 
রূপে ব্যবহার করাযায় না। তাই তখন প্রান্তিক ও গড় উৎপন্ন কম থাকে। 
তারপর পরিবর্তণীয় উপাদান-সেবাটি যতই বেশি পরিমাণে নিয়োগ করা হয় ততই 
অপবিবতিত উপাদান-সেবাগুলিব সুরু ব্যবহার সম্ভব হয় বলে প্রান্তিক উৎপাদন 
ও গড উৎপাদন বাডে। 

ক্রমন্তাসমান উপন্নবিধির কারণ £ অন্যান্য উপাদান-সেবাগুলির নিষো 
অপরিবতিত রেখে কেবল একটি মাত্র উপাদান-সেবাঁব মিম্মোগ ধাডান হলে প্রথম 
দিকে গড ও প্রান্তিক উৎপন্ন বাডলেও শেষ পর্যন্ত গড, প্রান্তিক এবং এমন কি 
মোট উৎপন্ন পর্যন্ত কমতে থাকে । তাব মুল কারণ দু'টি £ (১) অন্থান্ত উপাদান- 
সেবা অপরিবতিত রেখে একটি মাত্র উপাদান-সেবা বেশি করে ব্যবহার করার অর্থ 
হল অপরিবতিত উপাদান-সেবাগুলির কাজ খানিকটা! পরিমাণে পরিবর্তনীয় 
উপাদান-সেবাটিব দ্বারা করিয়ে নেওয়া । একট! নির্দিষ্ট বিন্দু বা সীমা পযন্ত এট 
সম্ভব, কিন্তু সে সীমা পার হয়ে গেলে একটি উপাদান-সেবার দ্বাবা অন্ত আরেকটি 
বা অন্যান্য উপাান-সেবার কাজ সন্তোঘজনকভাবে করিয়ে নেওয়া যায় না। যদি 
তা হত, তাহলে অপরিবন্তিত উপাদ্রান-সেবা ও পরিবর্তনীয় উপাদাঁন-সেবা একই 
প্রকৃতির উপাদান-সেবা বলেই গণ্য হত। (২) অপরিবতিত উপাদান-সেবার 
সাথে পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাটির নিয়োগের পরিমাণ যতই বাড়ান হয় ততই 
উৎপাদনের আয়তন বাডে বটে, কিন্তু ততই উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজের 
মধ্যে সমন্বয় সাধন বক্ষা' করা ও তাদের নিয়ন্ত্রণ কর] কঠিন হয়ে পডে। 

৪, সমানুপাতিক উৎপন্নবিধি (18% ০ ০0911512100 15(01723 ) ও 


উৎপাদন ও উৎপাদন খরচ ১৮৪ 


উৎপাদনের মাত্রা বাডাতে গিয়ে সমস্ত উপাদান-সেবাগুলি ষদি--(১) প্রয়োজনীয় 
পরিমীণে পাওয়া যায়, (২) তাদের সমস্ত এককের দক্ষতা৷ যর্দি একই থাকে, তাহলে 
যে শন্থপাতে সমস্ত উপাদান-সেবার নিয়োগ বাড়ান যায় ঠিক সেই অন্গপাতে মোট, 
গড ও প্রান্তিক উৎপন্ন বাডে। এটি সমানুপাতিক উৎপন্ন বিধি নামে পরিচিত। 
প্রগত পক্ষে সমানুপাতিক উৎপন্ন বিধি হল ক্রমবর্ধমান উতপন্ধের বিধি ও ক্রমস্াসমান 
বিপির মধ্যবর্তী পর্যায় । এটি দেখা দিলে বৃনতে হবে ক্রমবর্ধমান উৎপন্ধের পর্যায় শেষ 
হযে গেছে এবং ক্রমহ্াসমান উৎপন্ের পযায় ভবিষ্যতে দেখা দেবে । স্থৃতরাং এটি 
ক্রমহাসমান উৎপন্ন বিধি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয় । 


৩ ৫. উৎপাদনের খরচ 
0095 01 [09100001101) 

১, উগুপাদন খরচ ভাপেক্ষক (0০50 0106101)) 2 ১. কারবারী সংস্থার 
উৎপাদন খরচ ও উতপন্ধের পরিমাণের সম্পর্কটিকে বলে উত্পাদন অপেক্ষক। 
বিভিন্ন পবিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য কি কি পরিমাণে বিভিন্ন উপার্দান-সেবা 
লাগবে তা তার উৎপাদন অপেক্ষক অনুসারে স্থির হয়। যে সব বাজার দামে ওই 
সব উপাদান-সেবা কিনতে হয় তা দিয়ে কারবারী সংস্থাটিৰ উৎপাদন খরচ 
অপেক্ষকটি নির্ধারিত হয়। সুতরাং কারবারী সংস্থার উৎপাদন অপেক্ষক ও 
উপাদান-সেবার বাজার দাম, এ দু”টি হল এ সংস্থার উৎপাদন খরচ অপেক্ষকের 
নির্ধারক | অতএব একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে পণ্য উৎপাদনের খরচ নির্ভর কলে 
উৎপাদন অপেক্ষক ও উপাদ্দান-সেবার বাজার দামের উপর | 

২. উৎপাদন খরচ অপেক্ষক প্রধানত ছু'রকমের £ (ক) স্বল্পকালীন উত্পাদন 
খবচ অপেক্ষক (5101 [ঘা ০056 00100101) )) (খ) দীর্ঘকালীন উৎপাদন খরচ 
অপেক্ষক (10176 বা) ০05 10100107 )| অর্থাৎ কারবারী সংস্থার একট] নির্দিষ্ট 
পবিমাণ পণ্য উৎপাদনের খবচ স্বল্লকালীন সময়ে একরকম ও দীর্ঘকালীন সময়ে 
অগ্যরকম হয়ে থাকে । এর অর্থ হল, সমব অন্সাবে কারবারী সংস্থার উৎপাদন 
খরচ ও উতপন্গের পরিমাণের সম্পর্কটির তারতম্য ঘটে। কারবারী সংস্থার 
উৎপ।দন খরচ অপেক্ষকটি সময় অনুযায়ী স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন খরচ বেখায় 
রূপাস্তণিত হয়। [চাহিদা অপেক্ষক যেমন চাহিদ] রেখায় এবং উৎপাদন অপেক্ষক 
যেমন মোট, গড় ও প্রান্তিক উৎপন্ন রেখায় রূপান্ভরিত হয়, তেমনি 11 

৩. “উৎপাদন থর” শব্দটির অর্থ (71087110 ০? ০056) $ কোন 
উপকরণ বা উপাদান সংগ্রহ করতে কোন কারবারী সংস্থার যে আধিক খরচ 
লাগে তা নির্ধারিত হয় এইভাবে £ এ উপকরণটি তার কাছে নিযুক্ত না হয়ে 
অন্ত কোন সর্বোত্তম বিকল্প ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিযুক্ত হলে সেখানে সেটি যে দাম পেত 
[কিন্ত সেখানে নিযুক্ত না! হওয়ায় যে আয় উপার্জনের সুযোগটি সে ত্যাগ করল ] 
সে দামটুকুই হল এ উপাদান বাবদ কারবারী সংস্থার আধিক খরচ। এর নাম 
হল বিকল্প খরচ (9116196%০ ০০5) বা সুযোগ খরচ (922০0118110 ০950) । 
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এর অন্য একটি নাম হল স্থানাস্তর খরচ ( 02156: ০০5৫) যে ডগ্যোক্তা নিজে 
কারবার স্থাপন করল, সেই কারবারে উদ্তোক্তার স্থুযোগ খরচ (অর্থাৎ বিকল্প 
খরচটা ) হল সে এ কারবারটি স্থাপন শ! করে অন্য কোথাও চাকরি নিলে সেই 
চাকরি থেকে সার] বৎসরে যা উপার্জন কত, সেটা । [চাকরি করে সাণা বৎসরে 
যর্দি সে ১২ হাজার টাকা বেতন পেত, তাহলে তার কারবারে যোগদানের স্থযোগ 
খরচটা হল ১২ হাজার টাকা । কারবার থেকে যদি তার বৎসরে ১৩ হাজার টাকা 
আয হয়, তাহলে তার মুনাফাট। ১৩ হাজার টাকা নয়, (১৩*০* টাকা- স্থুযোগ 
খরচ ১২০০০ টাকা) মাত্র ৯ হাজার টাকা বলে গণ্য করতে হবে। [যদি 
কারবারের আয় বৎসরে ১০ হাজার টাক] হয়, তাহলে তার সুযোগ খরচটা পুরো 
উঠছে না, ২ হাজার টাকা লোকসান হচ্ছে বলে গণ্য করতে হবে। ] সমাজে 
উপকরণের পরিমাণ অফুবন্ত নয়, স্বল্প । আর রয়েছে প্রতিটি উপকধণের বহু রকমের 
বিকল্প ব্যবহারের স্থযৌগ । এর তাৎপর্য হল এ উপকল্ণ বাবহার করে বহু রকমের 
সেবা ও পণ্য উৎপাদন করা যায়। কিন্তু উপকরণ মাত্রেরই বৈশিষ্ট্য হল যে, সেটি 
একটি কাজে ব্যবহার করলে অন্য কোন কাজে আর সেটিকে ব্যবহার করা যায় না। 
সমাজে উপকরণের পঞ্মাণ স্বল্প বলে, একটি দ্রব্য বেশি পরিমাণে উৎপাদন করতে 
গেলে অন্য আরেকটি দ্রব্যের উত্পাদন কম হয়। বন্দুক বেশি তৈরি করা হলে 
মাথনের উৎপাদন কমে যায়। কারণ যে উপকরণগুলি মাখনও তৈরি করতে পাব 
তার বেশির ভাগ বন্দুক তৈরির কাজে ব্যবহার কর] হয়েছে (যেমন, শ্রম, পুঁজি 
ইত্যার্দি)। বিশ্রামের সময় বাড়ালে কাজের সময় কমে যায়। ভোগের জন্য খচ 
বাডালে সঞ্চয় কম হয়। অতএব, অর্থবিদ্যাক় “উৎপাদনের খবচ বা অর্থনীতিক খশ্চ 
(9০০0170191৩ ০956) বলতে বিকল্প খরচ বা সুযোগ খরচ বোঝায়। উপকরণ বা 
উপাদান-সেবা সংগ্রহে আধিক খরচটা তার স্থযোগ খরচ দিয়ে নির্ধারিত হয়। 
অর্থবিদ্যায় এটি স্যোগ খরচের তত্ত্ব (0০9০07176 91 90009109719 5951) নামে 
পরিচিত। 

অর্থনীতিবিদ্রা একসময়ে মনে করতেন, উৎপাদনের অর্থনীতিক খরচ! নির্ধাধিত 
হয় প্রকৃত থরচ' (1581 ০০5%) দিয়ে। প্রকৃত খরচ বলতে কি বোঝায়? 
ব্যাখ্যা করে বল। যায়ঃ কোন কিছু উত্পাদন করতে বা সংগ্রহ কক্তে যা কিছু 
প্রচেষ্টা, পরিশ্রম, ত্যাগ ও কষ্ট শ্বীকাণ করতে হয়েছে--এক কথায় এ ব্যাপারে যত 
রকমের অস্থবিধা (015001119 ) ভোগ করতে হয়েছে--এ সব কিছুৰ্ব মোট 
পরিমাণ হল “প্রকৃত খরচ” । উপাধান-সেব। সংগ্রহেণ খরচও তারের প্রকৃত খরচ 
দ্বারা নির্ধারিত হয়। এটি প্রকৃত খরচের তন্ত্র (1০:1176 011681 ০০9) নামে 
পরিচিত । কিন্তু গ্রকত খরচের ধারণাটি হল মনোগত (54915০0% ) এবং 
অস্পষ্ট। এর একটা বড় দুর্বলতা হল, শহরের ভূগর্ভ নালা পরিষ্কারের কাজের মত 
অনেক বিপজ্জনক ও কষ্টদায়ক কাজের মজুরি কেন কম হয় এই তত্বটি তা ব্যাখা 
করতে পারে না। সুযোগ খরচের তত্ব কিন্ত তা ব্যাখ্যা করতে পারে । এ ধরনের 
কাজ যারা করে, তাদের সামনে অন্য বিকল্প কাজের সুযোগ খুব কম বলেই তাদের 
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পারিশ্রমিক খুব কম হয়ে থাকে । তবে, প্ররুত খরচের ধারণা যেমন উপযোগের' 
ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, তেমনি স্থযোগ খরচের ধারণাটার সাথেও উপযোগের 
ধারণাটার খানিকটা জম্পর্ক আছে। কারণ, একটি উপার্দান-সেবা বিকল্প কাজে যে 
মূল্য পেত সেট] সে কাজে তার উপযোগের উপরই তে। প্রধানত নির্ভবশীল । 

৪. কারবারী সংস্থার উৎপাদন খরচ বলতে যে বিকল্প খরচ বা সুযোগ খরচ 
বোঝায় তা ছুটি ভাগে বিভক্ত £ (ক) অুষ্পষট খরচ (6811016 00995 )। ম্জুপি 
বেতন, কাচামালেব দাম, পৌবকর, বীমার প্রিমিয়াম, বিদ্যুতের দাম, খাজনা ও 
ভাড়া, অবচয়-অবচিতি (01160181101) ), সমু ইত্যাদি হল সুস্পষ্ট খরচের 
দৃষ্টাস্ত । (খ) নিহিত খরচ (107011016 09505)। পুঁজির উপর থে স্বাভাবিক 
প্রতিদান পাঁওয়া যত (অর্থ, এ পুজি অন্যত্র বিনিয়োগ করা হলে তার দ্বারা 
যা উপার্জন করা যেত, অথবা, কাউকে ধার হিসাবে দেওয়া হলে এ পুঁজি থেকে 
যে সুদ পাওয়া যেত) এব উৎপাদনে নিযুক্ত কারবারী সংস্থার উপকরণগুলিণ 
দ্বারা অন্যত্র যা উপাজিত হত--এ সবের মোট পবিমাণ হল নিহিত খবচ | 
[ হিসাবরক্ষকরা শুধু সুস্পষ্ট খরচকে উৎপাদন খরচের মধ্যে ধরেন এবং নিহিত 
খরচকে অগ্রাহ্য করেন । অর্থনীতিবিধরা উৎপাদনের অর্থনীতিক খরচ বলতে 
স্ুস্প্ই ও নিহিত ছু'রকম খরচকেই ধরেন । ] 

৫. সময় (7776) £ অর্থনীতিক বিশ্লেষণের সব ক্ষেত্রেই সময় হল অন্যতম 
বিবেচ্য বিষয় । তবে সর্বত্র তা হয়তো স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয় না। কারবারী 
সংস্থার ভৎপার্দন খবচেব প্রকৃতি ও ধরনধারণ বিশ্লেষণে সময়ের বিবেচনাটা হল 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কারণ সময় বা কাল ভেদে উৎপার্দন অপেক্ষক ও উৎপাদন খরচ 
অপেক্ষকের মধ্যে তারতম্য ঘটে খাকে। 

উৎপাদন খরচেব আলোচনায় সময়কে ছুটি ভাগে ভাগ করা হয় ঃ (ক) একটি 
হল, স্বল্নকালীন সময় (51007 0611090 বা 91৩ থা) )। যে সময়ে কারবাবী 
সংস্থা তার কতকগুলি উপাদান-সেবার পরিমাণ বাড়াতে বা কমাতে পারে না 
তা হল স্বল্পকালীন সময় । সুতরাং শ্বল্লকালীন সময়ে কারবারী সংস্থার কতকগুলি 
উপাদান-সেবা (যন্ত্রপাতি, জমি, ব্যবস্থাপনা-কর্মী, দক্ষ শ্রমিক ইত্যাদি) অপরিবতিত 
থকে । এর তাৎপর্য হল, স্ব্পকালীন সময়ে এ সব উপাদান-সেবার সবগুলি 
তার কাজে লাগুক বা না লাগুক এদের পারিশ্রমিক দিতেই হয়। আবার, কোন 
কারণে এ সব উপাদাঁন-সেবা যদি বেশি পরিমাণে ব্যবহার করার দরকার হয়, 
তখন স্বল্পকালীন সময় বলেই এগুলি প্রয়োজন মত যোগাড় করা যায় না। তবে 
অবশ্ত কোন কেন উপার্দান-সেবার পরিমাণ স্বল্পকালীন সময়ে বাডানো কমানো 
যায়। তাদের বলে পরিবত্নীয় উপাদান-পসেব।। স্বপ্নকালীন সমথে উৎপাদন 
বাডাতে হলে কেবল পবিবর্তীয় উপার্দান-সেবাগুলিই বেশি পরিমাণে ব্যবহার করতে 
হয়। এ সময়ে কারবারী সংস্থার উৎপাদন শূন্য (* ) থেকে সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত 
বাড়ানো যায়। সেই সর্বোচ্চ সীমাটি নির্ধারিত হয় কারবারী সংস্থায় ব্যবহৃত 
অপরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাগুলির সর্বোচ্চ উৎপাদন-ক্ষমতার দ্বার।। (খ) অপরটি: 


১৯২ অর্থবিস্কা, 


হল, দীর্ঘকালীন সময় (19706 0০:10 বা 1006 101) | যে সময়ে সমস্ত উপাদান- 
সেবার পরিমাণই বাড়ানে। কমানো যায় তা হল দীর্থকালীন সময় । তখন কারবারী 
সংস্থার উৎপর্নের পরিমাণ শুন্য থেকে অনির্দিষ্ট পরিমাণে বেশি হতে পারে। 

সময়কে যে ব্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল হিসাবে ভাগ করা হয়, সে ভাগ কিন্তু দিন, 
মাস বা বখসর ধরে করা হয় না। সময়ের এ দুটি বিভাগ দুটি আলাদা অবস্থা 
নির্দেশ করে । কতদিন ধরে চললে সময়টাকে স্বল্পনকালীন বল যাবে, আর কতদ্দিন 
ধরে চললেই বা তাকে দীর্কালীন বলা যাবে_-এ বিষয়ে সঠিকভাবে কিছুই 
নির্ধারণ করা যায় না। জলবিদ্যুৎ শিপ্সে দশঃ পনেরো এমন কি কুড়ি সর কালও 
স্বল্পকালীন সময় বলে গণ্য হতে পারে । আবার মোটর পরিবহণ শিল্পে শ্বল্পকালীন 
সময় বলতে দুই/তিন সপ্তাহও হতে পারে । তেমনি ইম্পাত শিল্পে দীর্ঘকালীন 
সময়টা ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর ধরে চলতে পারে কিন্ত জনসংযোগ শিল্পে (180110- 
1610110179 1710815119 ) সেটা মাত্র কয়েক সপ্তাহ স্থায়ী হতে পারে। 


৬ গ্বল্রকালীন সময়ে কারবারী সংস্থার উৎপাদন অপেক্ষকটিতে একটি বা 
একাধিক উপাদান-সেবা অপহিবর্তশীয় থাকে, আর কতকগুলি উপাদান-সেবা থাকে 
পরিবর্তনীয় | কিন্তু অপরিবর্তনীয় ও পরিবর্তনীয় উপাধান-সেবাগুলির মধ্যে একটা 
নির্দিষ্ট মীমা পর্যন্ত সমন্বয় সাধনের স্থষোগ থাকে | অর্থাৎ, স্বল্পকালে কারখানার 
শেড) ভারী যন্ত্রপাতিঃ স্থায়ী কর্মী, ভাঙা, খাজনা, অবচয়-অবচিতি ইত্যাদি 
অপহিবধ্ক্িত থাকে, কিন্তু অস্থায়ী শ্রমিক, কাঁচামাল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি থাকে 
পরিবর্তনীয় এবং একই যন্ত্রপাতির সাহায্যে একটা নির্দিষ্ট সীমা পযন্ত শ্রমিক, 
কাচামাল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি বেশি পরিমাণে ব্যবহার করে উৎপন্নের পরিমাণ শুন্য থেকে 
স্থায়ী যন্ত্রপাতির উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমা পর্যগ্ত বাড়ানো যায়। উৎপন্নের 
পরিমাণ বাঁড়াতে হলে পরিবর্তনীয় উপাদান-জেবাগুলি বেশি লাগে ও কম পরিমাণে 
উৎপাদন করতে হলে পরিবর্তনীয় উপাদ্দান-সেবাগুলি কম লাগে । 


স্থতরাং স্বল্পকালে কারবারী সংস্থার উৎপাদন খরচের একটা অংশ হয় অপবিবন্তিত 
উপাদান-সেবাগুলির জন্য, আরেকটি অংশ হয় পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাগুলির 
জন্য । উতপন্ধনের পরিমাণ যাই হোক, যে উপাদান-সেবাগুলি অপরিবতিত থাকে 
তাদের বাবদ খরচের পরিমাণটাও থাকে অপরিবতিত বাস্থির। এই কারণে, 
অপরিবন্তিত উপাদান-সেবাগুলির দরুন যে খরচ তাকে স্থির খরচ (7০৫ ০০90) 
বলে। আর উতপন্ধের পরিমাণ কম বা বেশি হলে পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাগুলি 
কম বা বেশি পরিমাণে লাগে বলে, স্বপ্নকীলে পণিবতনীয় উপাদান-সেবাগুলির দরুন 
খবুচটাও উৎপন্পের পরিমাণের সাথে কমে বাব|ডে। এজন্য তখন পরিবর্তনীয় 
উপাদান-সেবাগুলির দরুন খরচটাকে বলে পরিবর্তনীয় ব৷ মুখ্য খরচ ( %211901৩ 
০০$€ ব1 01176 ০036)। স্থৃতরাং স্বল্পকালে, উৎপাদনের মোট খরচটাকে স্থির 
খরচ ও পরিবর্তনীয় খরচ এই ছুই ভাগে ভাগ করা হয়। তাই স্বপ্লকালীন সময়ে 
উৎপাদনের মোট খরচ হল স্থির খরচ ও পরিবর্তনীয় খরচের যোগফল । 


উৎপাদন ও উৎপাদন খরচ ১৪৩ 


স্বল্পকালীন মোট উৎপাদন খরচ - স্থির খরচ +পরিবতরনীয় খরচ 

[ 91901 06110 (0681 005 _ 190 0০934 ৬৪118015 0051 ] 

এর অর্থ হল, স্বল্নকালীন সময়ে কম পরিমাণে উৎপাদন করা হলে পরিবতনীয় 
খরচগুলি কমানে। যায়, কিন্ত স্থির খরচগুলি কমানে। যায় ন। | কারখানা 
যদি সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে তাহলে উৎপন্ধের পরিমাণ যেমন শূন্য (০) হয়, তেমনি 
পবিবর্তনীয খরচগুলিও শুন্য (০) হয়। কিন্তু তখনও স্থির খরচগুলি বইতে হয়। 
কারণ স্থায়ী? কমাঁদের বেতন, খণ পুঁজির উপর সুদ, ভাড়া ও খাজন ইত্যাদি দিয়ে 
যেতেই হয় । সেগুলি বাদ দেওয়া যাঁর না। আবার উত্পাদনের পরিমাণ যদি 
বাড়ানো হয় তখন পরিবর্তনীয় খরচগুলি বাডলেও স্থির খরচগুলি বাডে না। 
স্থির খরচের মোট পরিমাণটা, উৎপাদন না হলে যা হবে, উৎপাদন বেশি হলেও 
তাই হবে এবং কম হলেও এনক্ই থাকবে । সুতবাং স্বপ্নকালীন সময়ে উতৎ্পন্নের 
পরিমাণে বর! সাথে পরিবর্তনীষ খরচগুলির সামঞ্জস্ত থাকে ও সমন্বয় করা যায়। 
কিন্তু স্থিব খরচগুলিব কোন সামঞ্গন্ত থাকে না, সমন্বয় করা যায় না। 

কিন্তু দীর্ঘকাল'ন সময়ে কারবারী সংস্থার উৎপাদন অপেক্ষকটিতে অপরিবর্তিত 
উপার্দান-সেবা বলে কোন উপাদদান-সেবা থাকে না। কারণ দীর্ঘকালে সমস্ত 
উপাদ্টনের অচলতা (0০১11 ) বেশি বলে, উপাদান-মেবাগুলির উৎপাদনের 
পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভব; তাই সমস্ত উপাদান-ঘেবাই তখন পরিবর্তনীয় হয়ে 
পড়ে। দরকার হলে তখন নতুন যন্ত্রপাতি কিনে কাখখানা বাডানে যায়, একটার 
জায়গায় ছুটে। বা তিনটে কারখানাও বসানে। যায়, কিংবা কিছু যন্থপাতি বেচে দি 
কারখানা ছোট করে ফেলা যায়। স্থায়ী কমীর সংখ্যাও বাড়ানো বা কমানো 
যায়। তাই দীর্ঘকালে কারবাধী সংস্থার সমস্ত উপাদান-সেবাই পরিবর্তনীয় বলে 
তার সমস্ত খরচই হল পরিিবতর্নীয়। তখন তার স্থিন খরচ বলে কিছু থাকে 
না। নুতরাং স্বল্পকালীন উৎপাদন খরচকে যেমণ স্থির খরচ ও পরিবর্তনীয় খরচ, 
এই দুই ভাগে ভাগ কণা যায়ঃ দীর্ঘকালীন ডতপাদন খরচকে তেমন দুই ভাগে ভাগ 
করাযায় না। দীর্ঘকালে তাঁর সব খরচহ এক রকমের, সব খরচই পরিবর্তনীয়। 


৩. ৬. ম্বল্পকালান খরচ তালিকা ও খরচ রেখা 
91101711007 0951 ১০100010193 

১. উৎপাদন খরচের নিধ্ণারক (9০650717870 91 ০096) 2 কারবারী 
সংস্থার উৎপাদন খরচ নির্ভর করে £ (১) উপাান-সেবাগুলির দামঃ (২) উপারান- 
সেবাগুলিনন এককগুলির দক্ষতা বা গুণমান ; (৩) উৎপাদন কৌশল ; (৪) উৎপাদনের 
সময়ে উতপস্নের যে বিধিটি (16 180? 101 1) 01061281101) ) কাজ 
করছে,_-এসবেপ উপর | উপশদান-সেবাগুলির দম যদি কমহয়, তাদের সমস্ত 
এককগুলির দক্ষতা ব। গুণমান যদ্দি উন্নত ও এক রকমের হয়, উৎপাদনের জন্য 
যে কারিগরী কৌশল ও পদ্ধতি বেছে নেওয়া! হয়েছে তা ঘি উন্নত ধরনের হয় 
এবং যদ্দি উৎপাদনের সময় ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধিটি কাজ করে তাহলে মোট 


১৯৪ অর্থবিদ্া 


উৎপাদনের বৃদ্ধির তুলনায় উৎপাদনের মোট খরচের বৃদ্ধিটা হবে কম। আর 
প্রথম তিনটি বিষয় অনুকুল হলেও, ক্রমহীসমান উৎপন্ধের বিধিটি যদি ক্রিয়াশীল হয়, 
তাহলে মোট উৎপাদনের বৃদ্ধির তুলনায় মৌট খরচের বৃদ্ধিটা হবে বেশি। ন্মৃতরাং 
উৎ্পন্ের বিধিটিই উৎপাদন খরচের নির্ধারকগুলির মধ্যে সর্বপ্রথান। 
স্ব্পকালীন সময়ে স্থির উপার্ধান-সেবাগুলির সাথে পরিবর্তনীয় উপণদান-সেবাগুলি 
বেশি বেশি পরিমাণে নিয়োগ করা হয় বলে উৎপাদন কার্ষের প্রথম দিকে 
ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের নিয়মটি দেখা দেয় (৩১ ও ৩"২ চিত্রে প্রথম পর্যায় )। এর ফলে 
মোট উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় মোট থ চেঁধ বৃদ্ধিটা ঘটে কম। কিন্কু শেষ পযন্ত, 
স্থির উপাদান-সেবাগুলির জাথে পরিবর্তনীর উপাদান-সেবাগুলির সামঞ্ুস্তের 
সীমাট! পার হয়ে যায় বলে তখন মেট খবচ যে হারে বাডে মোট উৎপাদন সে হারে 
বাড়ে না, অর্থাৎ, তখন ক্রমহ্।(সমান উৎপন্নের নিয়মটি কাজ করতে গুরু করে 
(৩১ ও ৩'২ চিত্রে দ্বিতীয় পর্ষ|য়)! 

২, স্বশ্পনকালীন খরচ তালিকার প্রকৃতি (50016 01 91901171101) 00955 2 
(ক) স্বকালান মোট খরচ রেখাপমূহ (09681 ০০১ 00563 )2 ৩.২ সাহশিরু 
(১) কলমে খ্ল্পকালীন সময়ে একটি কারবারী সংস্থার উৎপন্লেপ বিভিন্ন পরিমাণ (3 
দেওয়া হয়েছে । এ সাপণির (২) কলমে রয়েছে বিভিন্ন পধিমাণ উৎপক্নের মোট 
স্থির খরচ (আগাগোড়। ১০০০ টাকা )। ধরা যাক, ছোট্ট একটি কারখানায় এই 
পরিমাণ স্থির খরচে ০ থেকে ৯০০০ একক পর্যন্ত পণ্য উৎপাদন করা যাষ | 
স্থতরাং উৎপাদনের প্ররুত পরিমাণটা ০ থেকে ১০০০ এককের মধ্যে যতটাই হোক 
না কেন, স্থির খরচ এ ১০০০ টাকাই থাকবে, তার কমও হবে না, বেশিও হবে 
শা। তাই ৩৩ চিত্রে মোট স্হির খরচ রেখ। [0 একটি অন্ুভূমিক সমান্তরাল 
রেখায় পরিণত হয়েছে । £0-র আঞ্কতি এরকম হবার কাগণ হল, উৎপাদন 
যখন শূন্য (০) স্থির খরচ তখন যেমন ১*০* টাকা, উৎপাদন যখন ১০০ স্থির পরচ 





10-1+60০+17৬০ তগনও ১০০০ টাকা। সর্বস্তরে 

ন্‌ [০ স্থির খরচ ১০০* টাকা হবাৰ 

রর নি দন 110 অনুভূমিক অক্ষ- 
ন্‌ / রেখা ০৫&-র সাথে অমান্তর।ল 
তে না হয়ে অন্য কিছু হতে 
টি 


3 পারে না। 





3৪ 
বি কিন্তু উৎপক্সের পরিমাণ 
রি যখন শুন্য, তখন মোট পারি- 
১ ০৮ এ 70010 রী |] 01110 01011166 বতনীয় খরচ ৩২ সারণির 
টির ভাটিত রি (৩) কলম ] কিছুই লাগে না। 
(0 এ ২ ৩৪৫ ৬ ৭ ৮ ৭৯ ৯০ উৎপাদন যখন ১০০ একক থে:ক 
(শা হিসাবে) [(১) কলম] গুরু হল তখন থেকে 
চিত্র ৩'৩ £ মোট খরচ রেখাসমূহ পরিবর্তনীয় খরচও শুরু হল। 


উৎপাদন ও উৎপাদন খরচ ১*৯৫ 


তারপর উৎপর্পের পরিমাণ যেমন বাড়ছে, মোট পরিবর্তনীয় খরচও তেমন বাড়ছে। 
১০* একক উৎপন্ধের সময় ৫০* টাকা থেকে ১০** একক উৎপরের সময় মোট 
পরিবর্তনীয় খরচ ৮.** টাকায় পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন পরিমাণ উৎপক্নের 
পরিবর্তনীয় খরচ অন্ধ্যায়ী ৩ ৩ চিত্রে মোট পরিবর্তনীয় খরচ রেখ। "০ আঁকা 
হয়েছে। উৎপন্ন শূন্য (০) হলে পরিবর্তনীয় খরচ শূন্য (০) হয় বলে 7৬০ বেখাঁটি 
ছুটি অন্মরেখার সংযোগ বিন্দু ০ থেকে শুরু হয়েছে। ৫০০ একক পর্যস্ত [৬০ রেখাটি 
অতি ধীরে ধীরে উঠছে কিন্তু তাবপর থেকে তার খাডাই খুব বেডে গেছে। এর 
অর্থ হল ৫০* একক পর্যন্ত পরিবর্তনীয় খনচ যে হারে বেড়েছে, তারপর থেকে 
পরিবর্তনীয় খরচ আরও বেশি হাবে বেড়েছে। 


শী সরা এর: ৬৮ এছ রর এ. 


০ পরার রর ৫ পরসএাারা। ৩. 
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মোট স্থির খরচ +মোট পরিবর্তনীয় খরচ মোট খরচ । ৩৩ চিত্রে এই মোট 
১*৪৬ অর্থবিদ্তা 


খরচ রেখাটি হল 7:০1 ৩"২ সারণির (৪) কলম লক্ষ্য করলে দেখা যাবে 0 এককের 
মোট খরচ হল ১০০* টাক! ( -মোট স্থির খরচ )। তাই মেট খরচ রেখাটি লহ্ব 
অক্ষ রেখায় ১০০* টাকার বিন্দু থেকে গুরু হয়েছে। মোট স্থির খরচ সব অবস্থাতে 
একই পরিমাণ বলে, এবং শুধু মোট পরিবর্তনীয় খরচের পরিবর্ঠন ঘটছে বলে মোট 
খরচ রেখার আক্কৃতিটা মোট পরিবর্তনীয় খরচ রেখার মতোই হয়েছে । লক্ষ্য করলে 
দেখা যাবে যে, কোন ভৎপন্নের পরিমাণে মে।ট খংচ রেখা 1০ এবং মোট পরি- 
বর্তনীয় খরচ রেখা 1'%0০-র মধ্যে খাড়াখাড়ি ব্যব্পানটা মোট স্থির খরচের সমান । 
যেমন, ৬** একক উৎপক্পের সময় মোট খরচ ৩০০* টাক-মোট পরিবর্তনীয় খরচ 
২০০০ টাকা+মোট স্থির খরচ ১০০০ টাকা । 

(খ) স্বল্পকালীন গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচ রেখাসমূহ (৪2৬-1৪26 874 
[08151091 0956 ০৩5) বিভিন্ন পত্রিমাণ উৎপন্নের মোট স্থির খরচ, মোট 
পরিবর্তশীয় খরচ এবং মোট খরচ কি পডে তাঁণ তালিকা ও রেখা কারবারী সংস্থা ও 
তা ব্যবস্থাপকর্দের উৎপাদন খরচ সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণ! দিতে সাহায্য করে 
মাত্র। কিন্তু বাজারের অবস্থ। অনুযায়ী কতটা! পরিমাণে উত্পাদন করা হবে, তা স্থির 
করতে, কিংবা মুনাফার পরিমাণ হিসাব করতে, অপবা কতটা পরিমাণে উৎপাদন 
করলে সবচেয়ে কম খরচে তা উৎপাদন কণা যাঁয় তা জানতে হলে মোট খরচ তালিকা 
ও ঘোট খরচ রেখাগুলি কাজে লাগে না । তখন কাজে লাগে গড় খরচ ও প্রান্তিক 
খরচের হিসাব ও রেখাগুলি। অবশ্য তা মোট স্থির খরচ, মে।ট পরিবর্তনীয় 
খরচ, এবং মোট খরচের হিমাব থেকেই বের করতে হয়। ৩.২ সারণির (৫) থেকে 
(৮) কলমে তা দেওয়া হয়েছে। 

গড় স্থির খরচ (2০:3৩ ?%0৫ ০৩5) £ মোট স্থিবখরচকে উৎপন্নের 
পরিমাণ দিয়ে ভাগ দিলে যে ভাগফল') পাওয়। যায় তী হল উতৎপগ্নের একক পিছু স্থির 
খরচ ব। গডস্থির খরচ [1070-03-54 07]1 ৩*২ সারণির (৫) কলমে দেখা 
যাচ্ছে উতপন্নের পরিম(ণ যেমন বেডে যাচ্ছে, গড় স্থিব খরচও তেমনি ক্রমাগত কমে 
যাচ্ছে। কারণ, উৎপাদন যতই বাড়ছে ততই উতপশ্নের বেশি সংখ্যক এককের মধ্যে 
মোট স্থির খরচটি ভাগ হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য ৩.৪ চিত্রে গড় স্কিন খরচ রেখা 
4১50 ১০* এককে ১ টাকা থেকে ১০০০ একের এমন ১ টাকাষ পরিণত 
হয়েছে। 

গড় পরিবতর্নীয় খরচ (৫5০:8£০ %৪11819 ০05) মোট পরিবর্তনীর 
খরচকে উৎপন্পের পরিমাণ দিয়ে ভাগ দিলে ভাগফল হল একক পিছু পরিবর্তনীয় খরচ 
ব1 গড় পরিবর্তনীয় খরচ [7৬০--3-4৬০]1 ৩২ সারশির (৬) কলমে দেখা 
যাচ্ছে গড় পরিবর্তনীয় খরচ ১০* একক উংপন্ধের সমন ৫ টাঁক! থেকে ক্রমশ কমে 
৫০০ এককের সময় ৩ টাক। হয়ে আবার ক্রমশ বেড়ে ১০০০ এককেঁর সময় ৮ টাকা 
হয়েছে। এই কারণে ৩৪ চিত্রে গড় পরিবর্তণীয় খরচ রেখা /১৬০ প্রথম 
একক থেকে পঞ্চম একক পর্ধস্ত ক্রমশ নিচে নেমে তারপর থেকে ক্রমীগত উপরের 
দিকে উঠেছে। 


উৎপাদন ও উৎপাদন খরচ ১০৭ 


গড় খরচ (9%5:৪8৫ ০০9) $ গড় খরচ বা উৎপন্ধের একক পিছু খরচ 
হল উৎপন্নের মোট খরচ ও মোট পরিমাণের ভাগফল [7০-0৩-42০1 কিংবা 
গড় স্থির খরচ ও গড পরিবর্তনীয় খরচের যোগফল [০74০- &€ (-1:0 
৮0)]1 ৩.২ সারণির (৭) কলম লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ১*০ একক 
উৎপন্ধের গড খরচ হল ১৫ টাকা । তারপর উৎপন্পেব ৫০* একক পর্যন্ত গড় খরচ 
ক্রমশ কমে ৫ টাকা হয়েছে । ৬০* এককেও ৫ টাকাই রয়েছে । কিন্তু তার পরে 
তা বাডছে এবং ১০০৭ একক উৎপন্নের সময় তা ৯ টাকায় পরিণত হয়েছে। 
৩২ সারণি থেকে দেখা যাবে, ৭) কলম মাসলে (৫) কলম ও (৬) কলমের 
যোগফল (4১£০+4৬০- 4০) ছাডা আর কিছুই নধ। উৎপরের ৫০* একক, 
পর্যন্ত (৭) কলমে গড খরচ যে কমছে তার কারণ হল, ওই অবধি ££50 এবং &৬০ 
দুটোই কমছে কিন্তু ৬০০ এককে 
গড স্থিত খরচ যতটা কমেছে, গড় 
পরিবর্তনীয় খরচ প্রায় ততটাই 
বেডেছে, তাই গড় খরচ একই 
রয়েছে । কিন্ত তারপর থেকে 
গছ স্থির খরচ যতটা কমছে, গড় 
পবিবর্তনীয় খরচ বেড়েছে তার 
বেশি। তাই গড খরচ বাডছে। 
এই কারণে ৩৪ চিত্রে গড খরচ 
রেখা £&0 উতৎপন্রের ১০০ এককে 
১৫ টাকা থেকে ক্রমশ নিচের 
দিকে নামছে; ৫০০ এককে সর্বনিষ্ 
হয়েছে, ৬০০ এককেও তা 
অপরিবন্তিত রয়েছে, কিন্তু ৭০০. চিত্র ৩৪ £ গণ্ড ও প্রান্তিক খরচ রেখাসমূহ 
একক থেকে £&৫ রেখা উপরের দিকে উঠেছে। অর্থাৎ গন্ড খরচ প্রথমে বেশি, পরে, 
কম ও তারপর আবার বেশি হয় বলে গড় খরচ বেখাও প্রথমে নিষ্নগামী হয়ে একটা 
সর্বনিম্ন বিন্দুতে পৌছায়, সেখানে ক্ষণকাল স্থির থেকে পরে আবাব ভধ্ব গামী হয়। 
প্রান্তিক খরচ (119151081 ০০3) 2 উৎপর্লের পরিমাণ একটি একক বাডালে 
মোট খরচ যতটুকু বাড়ে কিংবা! উৎপন্নের পরিমাণ একটি একক কমালে মোট খরচ 
যতটুকু কমে তাই হল প্রাস্তিক খরচ। প্রান্তিক খরচ হল অতিরিক্ত একটি এনক 
উৎপাদনের খরচ [60681 ০036 ০1 %+1 8116--601021 ০09 ০01 % 91010 - ৮62 
০93 ০1 1 680৪. 8710] 1 ৩২ আারণির (৮) কলমের সাপে (১) এবং (৪) 
কলম মিলিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, উৎপন্নের পবিমাণ যখন শুন্য (6) তখন 
মোট খরচ ( স্থির খরচ ) ১০০০ টাকা, কিন্তু উৎ্পন্নের পরিমাণ 0 থেকে বেডে 
১০০ একক হলে মোট খরচ বেড়ে হল ১৫০০ টাকা। ন্ুতরাং 0 উৎপন্নের তুলনায় 
এখন অতিরিক্ত ১০৭ এককের জন্য মোট খরচ বাড়ল ৫০ টাকা । ন্মুতরাং এক' 
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(শ1” হিসারে) 


অতিরিক্ত এককের খরচ বা প্রান্তিক খরচ হল (৫০* টাক1-১০০ একক - ) ৫ 
টাকা । তারপর উতৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক খরচ কমতে শুরু 
করল এবং ৫০০ এককে তা সবচেয়ে কমে ১ টাকায় দ্রাড়াল। তারপর তা আবার 
বাড়তে শুরু করল ও ১০** এককে ১৮ টাকায় পৌছাল। অর্থাৎ, উতৎপন্নের 
পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রথম প্রান্তিক খরচ কমে ও পরে তা আবার বাড়ে। 
এই কারণে ৩৪ চিত্রে প্রাস্তিক খরচ রেখা! 20-ও প্রথমে উৎপন্নের ১০০ একক থেকে 
৫০০ একক পর্যন্ত ণিচে নেমেছে কিন্ত তারপর আবার উপর্বমুখী হয়েছে। 

৩. গড় পরিবর্তনীয় খরচ, গড় খরচ ও প্রীন্তিক খরচের সম্পর্ক 
(17২91876101) 961০01) ৪,৬61860 ৬2119016 00956) 2৬126 ০093 ৪10 10090111121] 
095) (ক) পরিবর্তনীয় খরচ ও প্রান্তিক খরচ 3 শ্বল্পকালীন সময়ে স্থির 
খরচ অপরিবর্তণীয় থাকে বলে উংপন্ষের পরিমাণ বাঁড়লে যে খরচটা বাড়ে তাঁর 
সবটাই হল শুধু পরিবর্তনীয় খরচ। সুতরাং উতৎ্পত্রের পরিমাণ একটি একক 
বাণছালে মোট খরচ যেটুকু বাড়ে এবং তখন যেটাকে প্রান্তিক খরচ বলে ধরা 
হয় তার সবটাই হল, আপলে পরিবর্তনীয় খরচ । স্থৃতরাং প্রান্তিক খরচ- 
পরিবতনীয় খরচের বুদ্ধির পরিমাণ [1%0-52118019 ০০9 010০ ০8018, 81116 
/১৬০-/১ 1৩২ সারণির (১) কলমে উত্পন্নের পরিমাণ 0 একক থেকে বেডে 
১০০ এক$ হলে পরিবর্তশীয় খবচ 0 থেকে বেড়ে ৫** টাকা] হয়ঃ তাই প্রান্তিক 
পরব [ (৮) কলম ] তথন € টাকা । উতৎপন্নের পরিমাণ ১০০ একক থেকে বেডে 
২০০ একক হলে পরিবর্তন্ীয় খরচ বাড়ে ৪০০ টাকা (৯০*-_৫০* টাকা)। তাই 
২০০ একে উতৎপন্ধের প্রান্তিক খরচ হল ৪ টাকা [(৮) কলম ]। স্তরাং 


চিএ 


স্শ্নকালীন প্রান্তিক খরচের সাথে স্থির খরচের (মোট বা গড়) কোন 
সম্পর্ক নেই। 

উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে প্রথম দিকে গড় পরিবর্তনীয় ধরচ এবং প্রাস্তিক খরচ 
উভয়েই কমে। কিন্তু প্রান্তিক খরচ তখন গভ পরিবর্তণীয় খরচের চেয়ে বেশি হারে 
কমে। তাই 4৬০ এবং [0 রেখা ছুটি ৩'৪ চিত্রে প্রথমে নিচে নামছে । কিন্ত 
0 যত ঢালু হয়ে নামছে ৯০ ততটা ঢালু হয়ে নামছে না। তারপর ছুটি খরচই 
উৎপন্নের একটি স্তরে সর্বনিষ্ন হয় বলে ছুটি রেখাই নিজ নিজ সবনিয় বিন্দৃতে 
পৌচ্ছায়। তথন পর্যন্ত প্রান্তিক খরচ গড় পরিব্্তনীয্ব খরচের কম থাকে বলে 10 
রেখা এই সময়ে £৬০ রেখার নিচে থাকে (চিত্র ৩৪)। ওই অর্বনিষ্ন বিন্দুতে ৪) 
গড পরিবর্তণীয় খরচ স্থির হয়ে পড়ে [সাবণি ৩*২-এর (১) কলমে ৫** এবং ৬০০ 
একক উংপন্বের পরিমাণে গড় পরিবর্তনীয্র খরচ ৩ টাকা থেকে ৩৩ টাকার মধ্যে 
মোটামুটি একই স্তরে বা স্থির রয়েছে বলে গণ্য করা ষায়] এবং তারপরে বাড়তে 
আরম্ভ করে। তখন প্রান্তিক খরচও) যেট। এতক্ষণ পর্যন্ত গড় পরিবর্তমীয় খরচের 
চেয়ে কম ছিল, বাড়তে আরম্ভ করে। কিন্তু বাড়তে গিয়ে গড় পরিবর্তণীয় খরচের 
বৃদ্ধির হারের তুলনার প্রাস্তিক খরচের বৃদ্ধির হারট! বেশি হয়ে পড়ে। তাই একটা? 
সময়ে প্রান্তিক খরচ বেড়ে গড় পরিবর্তনীয় খরচের সমান হত্বে পড়ে এবং 'সেটা. ঘটে 


উতপার্দন ও উৎত্পার্দন খবচ ১৯৯ 


গড় পরিবর্তণীয় খরচ যখন সর্বনিষ্ন স্তরে থাকে তখনই । কল্পনা কব যেতে পারে, 
উতপন্নে্র পরিমাণ যখণ ৫০০ থেকে ৬০০ এককের মধ্যে বাড়ছে তখন গড পরিবর্তনীয় 
খরচ মোটামু্ট এক্কই স্তবে থাকলেও, প্রান্তিক খরচ দ্রুত হারে বেড়ে ৫০০ থেকে ৬** 
এককের মধ্যে কোখাও গড় পরিবর্তনীয় খরচের সমান হয়ে পড়ে এবং উৎপন্রের 
পরিমাণ ৩** এককে পৌছাতে না পৌছাতে প্রান্তিক খরচ ৩ টাকার শুর পেরিয়ে 
* টাকায পরিণত হরে গড় পরিবর্তণীয় খরচকে ছাড়িয়ে ব্শি হয়ে যায় [চিত্র ৩৪-এ 
14. রেখা তাই উৎ্পশ্সের পরিমাণ ৫০০ থেকে ৬০* এককের মধ্যে একটা বিন্দুতে 
ওঠার সমন /১০-র সর্বনিষ্জ বিন্দু ৪&-কে ছেদ কবে উপরে উঠে গেছে ]। এই 
বিশ্লেবণ থেকে তিনটি তথ্য স্ুুম্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় £ (১) প্রান্তিক খরচের চেয়ে কম 
হানে গড় পরিবর্তনীয় খধচ কমে বলে, গড় পর্িবর্তশীয় খরচ যখন কমতে থাকে 
তখন প্রান্তিক খদচ গড় পরিবর্তনীয় খরচের চেয়ে কম হয়, প্রান্থিক খবচ রেখা 740 
তখন গড় পরিবর্তনীয় খরচ বেখা £৬০-র নিচে থাকে এবং /১৬০ রেখাব ঢালের 
চেয়ে গ্রান্তিক্ক খরচ রেখা 740 র ঢাল বেশি হয়; (২) গড় পরিবর্তশীয় খরচ যখন 
বাড়ে তখন "তা প্রান্তিক খরচের চেয়ে কম হারে বাড়ে বলে তখনও গড় খরচ রেখা 
4১৬ .--র ঢাল প্রান্তিক খরচ রেখা 140-র ঢালের চেয়ে কম হয় এবং প্রান্তিক খরচ 
রেখা তখন গড় খ“চ রেখার উপরে চলে যায়; (৩) গড় পরিবর্ত্শীযব খরচ ঘখন 
জবচেয়ে কম তখন গ্রান্তিক খবচ পরিবর্তনীয় গড় খরচের সমান হয়। প্রান্তিক খরচ ও 
গড় পরিবর্তণীক্ম খণচের এই সমতার খিন্দুটিকে বলে উৎপাদন বন্ধের বিন্ু ৩৪ 
চিত্রে ৪ বিন্দু ]। বিশেষ একটি পরিস্থিতিতে কারবারী সংস্থার কাছে এর গুরুত্ব দেখা 
দেয়। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা পরে করা হয়েছে। 

গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচ $ কারবারী সংস্থার কাছে এই ছুটি খরচ ও 
খরচ রেখার গুরুত্ব সব সময়েই সবচেয়ে বেশি । কারণ প্রথমটির ছ্বার। তার মোট 
মুনাফ। ও দ্বিতীয়টির সাহায্যে সে কি পরিমাণে উৎপাদন করবে ত। স্থির হয়। 
সারণি ৩২-এর (৭) ও (৮) কলম লক্ষ্য করলে দেখা যাবে £ (১) ৫*০ একক পর্যস্ত 
গড় খরচ যখন কমছে তখন প্রান্তিক খরচও কমছে এবং তখন প্রান্তিক খরচ গড় 
খরচের কম রয়েছে [&0০$ ৮১0 ]1 আসলে তখন প্রান্তিক খরচ কমছে 
বলেই গড় খরচও কমছে। তাই ৩.৪ চিত্রে তখন প্রান্তিক খরচ রেখা! 110 গড় 
খরচ রেখা &০-র নিচে রয়েছে । এই হল গড় ও প্রান্তিক খরচের একটি সম্পর্ক 
(২) ৫০০ একক উংপন্নের সময় গড় খরচ সবচেয়ে কমছে এবং ৬০০ একক উতৎপক্পের 
সময়ও তাই রয়েছে । স্থৃতরাং গড় খরচ যখন সর্বনিষ্ন হয় তখন তা স্থির হয়ে 
পড়ে। গড় খরচ যখন স্থির হয়ে পড়ে, প্রান্তিক খরচ যেটা এতক্ষণ গড় খরচে 
কম ছিল, তখন বেড়ে ওই নিম্নতম গড় খরচের সমান হয় [40 -1401 1 
৩"৪ চিত্রে 9 হল গড খরচ রেখ /০-র নিয্পতম বিন্দু। প্রান্তিক খরচ রেখা 70 
নিচে থেকে উপরের দিকে উঠে আসার সময় এ নিম্নতম ৮ বিন্দৃকে ছে করে গড় 
খরচ রেখা 40-র উপরে চলে গেছে । গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচের এই সমতার 
(বন্ধটিকে খলে আয় খরচ দমতার বিল্দু। এর গুরুত্ব আমরা পরে আলোচনা 
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করব । কিন্ত একথাটি মনে রাখতে হবে, এটি হল গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচের 
দ্বিতীয় সম্পর্ক। (৩) উৎপরের পরিমাণ ৬*০ এককের বেশি বাড়ানো হলে গড় 
খরচ ও প্রান্তিক খরচ উভয়েই বাড়ে, কিন্তু প্রান্তিক খবচ গড় খরচের চেয়ে বেশি 
হারে বাড়ে বলে প্রান্তিক খরচ তখন গড় খরচে চেয়ে বেশি হয়। ৩"৪ চিত্রে 
দেখা যাচ্ছে উৎপন্লের এই স্তরে প্রান্তিক খরচ বেখা গড় খন্চ রেখার উপরে রয়েছে 
(401 41101 )। এটি হল প্রান্তিক খবচ ও গড় খরচের তৃতীয় সম্পর্ক । 
(8) উত্পাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে গড় স্থির খবচের ক্রমাগত হাস এবং 
একটা নির্দিষ্ট উৎপন্নের সীমা পর্যন্ত গড পরিবর্তনীয় খরচের হাস, এই ছুটে! মিলিয়ে 
এবং তারপর গড় স্থির খরচের ক্রমাগত হাঁস ও গড় পরিবর্তণীয় খরচের বৃদ্ধি এই 
দুটো! মিলিয্বে, গড় খরচেন্ব পরিবর্তনের হাঁর স্থির হয় বলে গড় খ€চ দেখার (&০) 
আরুতিটা অনেকটা পরিমাণে ইংরেজী “৮ অক্ষরের মতো করে দেয়। তবে তার 
ঢাল প্রান্তিক খরচ ন্খোর (40) চেয়ে কম হয় । 


৩৭ স্বশ্পকালীন খরচ রেখসগূহের ভন্গুমিত শত 1বলী 
/৯3১110190101751001170 910 (1111 0950 6:২০ 

১, শৃতণবলী 2 ব্বল্পকালীন গছ খরচ ও প্রান্তিক খরচ বেখার বিশ্লেবণ থেকে 
দেখা গেল ছুটি রেখাই উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রথমে নিচে নামে, দুই 
উৎপক্্ের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে সর্বনিম্ন বিন্দুতে পৌঁছায় এবং ভাপব ছুই ভপ্বগামী 
হয়। অর্থাৎ উৎপন্নের পন্মি।ণ বাড়ালে প্রথম দিকে ছুটি খরচই কমে, কমতে 
কমতে সর্বনিয় হয় ও পরে ছুটিই বাড়ে। এর কারণ কি? উতপাদনেব ক্ষেত্রে 
কোন্‌ ধরনেব অব! থাকলে একম হয়? অর্থাৎ গরচ রেখার যে “৮ আকুতি দেখা 
ধায় তার পিছনে কোন্‌ পণিস্থিতি রয়েছে বনে ধরে নেওয়। হয়েছে, বা নুমেত 
শর্তাবলী কি? অনুমিত শ“র্তগুনি বা অধস্থাগুলি হল £ 

(ক) সময়টি হন স্বল্পকালীন সময় (591:-781 ) £ এর অর্থ হল, কারবারী 
সংস্থার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি পুঁজিদ্রব্য ও ব্যবস্থাপনা (78000810306) প্রভৃতি 
কতকগুলি উপাদান-সেব। (10086 ) সে সমর ভপরিবর্ভনীয় থাঁকে। সংস্থাটি 
উৎপ।দনের সর্বাধিক পরিমাণের স্তরে পৌছাবে কি না সেটা ওই স্থির উপাদান- 
সেবাগুলির সর্বাধিক উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে (পরেরটির দ্বারা আ গেবটির 
সীম। নির্দিষ্ট হয় )। এবং স্থির উপাদান-সেবাগুলি অবিভাজ্য (1701%151016 )। 

(খ) উৎপন্পের পরিমাণ ওই শির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কমানো বাঁডাপো। যায় এবং 
বাড়াতে হলে তখন পরিবর্তনীয় উপার্ধান সেবাগুলির (শ্রম, বিদ্যুৎ, কাচামাল 
প্রভৃতি নিয়োগ বাঁড়ীতে হয়। অর্থাৎ কারবারী সংস্থার স্বক্পনবালীন উৎপাদন 
অপেক্ষকটির মধ্যে কয়েকটি উপাদান-সেব। স্থির এবং কয়েকটি পরিবর্তনীয় 
এবং স্থির উপাদান-দেবাগুলির সাথে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত পরিবর্তণীয় 
উপাঁদান-সেবাগুণি বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা যায়। এর ফলে নির্দিষ্ট সীমা 
পর্স্ত পরিবর্তনীয় উপাদান-মেবাগুলি বেশি পরিমাণে নিয়োগের দ্বারা অবিভাজ্য 
ও স্থির উপাদান-সেবাগুলি অধিকতর পরঠ্মাণে সদ্যবহার করা যায়। 


উৎপাদন ও উংপাদন খরচ ১০৯০১ 


(গ) তখন উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধিটি সক্রিয় হয়ে 
ওঠে । তার ফলে প্রথম দিকে, (অর্থাৎ স্থির উপাদান-দেবাগুলির সাথে পরিবর্তনীয়্ 
উপাদান-সেবাগুলির অন্থুপাতটি যখোপযুক্ত না হওয়া! পর্যস্ত ) পরিবর্তনীয় উপাদান- 
সেবাগুলি যত বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হয় ততই গড এবং প্রান্তিক উৎপন্ন 
বাড়বে, গড ও প্রান্তিক উৎপন্ন রেখা (4১0 ও 270) উপরের দিকে উঠবে। 
উৎপাদনে দক্ষতা বাডবে। যখন ছুবকম উপাঁদান-সেবার অন্পাতটি বথোপযুক্ত 
হয়ে পডে তখন গড় উত্পাদন জর্নাধিক ও গড় উৎপর রেখা (০) সর্বোচ্চ 
বিন্দুতে পৌছায় । এটি হল ছুরকম উৎপাদন-সেবার কাম্য (0101001) ) অন্ুপাতের 
বিন্দু, সর্বোচ্চ দর্মতার বিন্দৃ। প্রান্তিক উৎপন্ন রেখা (7470) অবশ্য তার আগেই 
সবোচ্চ বিন্ৃতে পৌছায় (মোট উৎপন্ন বৃদ্ধির হার যেখানে সর্বাধিক সে-অন্ুযায়ী )। 
তারপরও উৎপাদন বাড়াতে পরিবর্তনীয় উপাদ্ান-সেবাগুলির নিয়োগ বাড়ালে, 
শ্িব উপাদ।|ন-সেবাগুলির সাথে পরিবর্তশীয় উপাদান-সেবাশুলির অন্থপাতটি 
যথোণযুক্ততার সীমা ছাড়িয়ে যাথ। তার অর্থ, স্থির উপাদান সেবাগুলির সাথে 
উপযুক্ত অন্থপাতের বেশি পরিমাণে পর্বিত্তনীয় উপাদান-সেবাগুলি ব্যবহার করা 
হচ্ছে (জমি অনুপাতে বেশি খেতমজগ, বা যন্ত্রের তুলন।য় বেশি শ্রমিক ইত্যাদি )। 
ফলে, তখন থেকে প্রান্তিক ও গড় উৎপন্ন উভ ই কমতে শুরু কণবে। এব" গড় 
উৎপন্ন বেখা (4১৮০) ও প্রান্তিক উৎপন্ন বেখা (140) শিচের দিকে নামবে। 


(ঘ) স্থিৰ এবং পরিবর্তণীয় উপাদান-সেবাগুলির সমস্ত এককই সমান 
দক্ষ | এর অর্থ হল, স্থির উপাদান-সেবা ও পরিবর্তপীয় উপাদান-০সবা, সমস্ত 
উপ|দান-সেবার সমস্ত এককই কাধধক্ষতায় কেউ কারো কম বা বেশি নয়। কারণ 
পণে শিষুক্ত এককগুলি আগের চেয়ে বেশি দক্ষ হলে প্রান্তিক ও গড় উৎপন্ন পবে 
বাডবে কিংবা কম দক্ষ হলেঃ গড় ও প্রান্তিক উৎপন্ন তখন কমবে, এবং পরিবর্তনীয় 
উপাদান-্সেবাগুলি বেশি প্মাণে ব্যবহারের মাগেই তা হবে। 


(ও) পরৰিবর্তনীয় উপাদান-সেবাগুলির এককগুলির দামের পরিবর্তন 
ঘটছে না। কোন পবিবর্তণীয় উপাদানের যতগুলি অতিরিক্ত একক প্রয়োজন 
সেগুলি সবসময়েই একই দামে কিনতে পাওয়া যাবে । এর অর্থ হল, উপাদানের 
বাজারে বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা রয়েছে এবং কোন কারবারী সংস্থা একাকী উপাদান- 
স্বোর দামের উপর কৌন প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। তখন অতিরিক্ত সমস্ত 
পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাগুলি একই দামে কেন। হলে ( অর্থাৎ ম্জুরির হার একই, 
ইত্যাদি ), উৎপন্ধের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট খরচ, গড় খরচ, প্রাস্তিক খরচ 
প্রভৃতির যে হিসাব পাওয়া যায় (সারণি ৩*২-এ যেমন দেওয়া হয়েছে) তাতে 
উত্পাদনের পবিবর্তশীয় অনুপাতের বিধিটিই [প্রথম পর্ধঃয়ে ক্রমবর্ধমান উৎপরের 
নিয়মটি ক্রমহ।সমান (প্রান্তিক ও গড) খরচের নিয়মে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্রমহ্থাসমান 
উৎপন্নের নিয়মটি ক্রমবর্ধমান (প্রান্তিক ও গড়) খল্চের এনয়মে রূপান্তরিত হয়ে ] 
দেখা দেয়। অর্থাৎ, প্রথম দিকে ক্রমবর্পমাণ উংপন্নেব নিয়মের ফলে প্রান্তিক ও 


১১৩২ অর্থবিদ্যা 


গড় খরচ রেখা নিষ্নগামী হয় এবং পরবর্তাকালে ক্রমসহ্থাসমান উৎপন্নের বিধির 
দরুনই প্রাস্তিক ও গড় খরচ রেখাগুলি উধ্বগামী হয়। 

(চ) উৎপাদনে ব্যবহৃত কারিগরী কৌশল ( €901)1191989 ) অপরিবন্তিত 
রয়েছে । কারণ, আগের তুলনায় উন্নত ধরনের কারিগরী কৌশল প্রবর্তিত হলে, 
গড় ও প্রাস্তক উৎপন্ন বাড়বে । 

২, অনুমিত শরাবলীর প্রযোজ্যত। ঃ এই অন্ুমানগুলির মধ্যে প্রথম 
শর্তটি অর্থাৎ শ্বল্পকালীন ময় নিয়ে কোন অসুবিধা নেই। যে সময়ের মধ্যে 
কারবারী সংস্থার যন্ত্রপাতির ও অন্যান্ত পুজি প্রব্যের পরিমাণ কমিয়ে বাড়িয়ে 
উগ্ুপাদন ক্ষমতার হাঁস বৃদ্ধি কর সম্ভব নয় তাই হল তাব ্বল্পকলীন সময়। এতে 
অবাস্তবতা৷ কিছু নেই । দ্বিতীয় শর্তট অর্থাৎ কারবারী সংস্থার কতকগুলি উপাদান- 
সেবা অপৰিবর্তণীয় এবং কতকগুলি পরিবর্তনীয় থাকে, তাও অবান্তব নয়। কারণ 
পময়টা স্বল্পকল বলেই তখন উপাদানগুলির সচলতা কম থাকে এবং সেজন্ত 
প্রয়োজনীয় পরিম[ণে সব উপাদান-সেবা পাওয়া যায় না। যে উপাদান-সেবার 
অতিরিক্ত যোগান পাওয়া যায় না তা স্থির উপাদান-সেবায় পরিণত হর়। তখন 
যে উপাদান-সেবাগুলি বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় তার সাহায্যেই উৎপাদন 
বাডাণোর চেষ্টা করতে হয়। এরই ফলে পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধিটি সক্রিয় 
হয়ে ওঠে । স্মৃতরাং তৃতীয় শর্তটিও অবাস্তব নয়। শেষ শর্তটি, অর্থাৎ উৎপাদনের 
কারিগরী কৌশল অপরিবন্তিত থাকছে, এটিও অবান্তব নয়। এর অর্থ এই নয় 
যে, বাস্তবে কারিগরী কৌশলের পরিবর্তন ঘটানোর কাজটা স্থগিত থাকে । কথাটা 
হল, কতকগুলি স্থির উপাদান-সেবার সাথে যর্দি আর কতকগুলি পরিবর্তনীয় 
উপার্দান-সেবা বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হতে থাকে এবং তখন যদি উৎপাদনের 
কারিগরী কৌশলের পরিবর্তন না ঘটে, তাহনে শেষ পর্যন্ত গড় ও প্রান্তিক উৎপর 
কমবে এবং গড় ও প্রান্তিক খরচ বাড়বে । বাস্তবে এ সময়ের মধ্যে যদি কারিগরী 
কৌশলটা বদলে যায় তাহলে সাময়িকভাবে পরিবর্তনীর অন্ুপাতের বিখিটির কাজ 
স্থগিত থাকে, গড় ও প্রান্তিক উৎপন্ন বাড়ে আর গড় ও প্রান্তিক খরচ কমে। কিন্ত 
তাতে এই বিধিটা মিথ্যে হয়ে যায় না। 

তবে অস্থবিধা হয় চতুর্থ ও পঞ্চম শর্তট নিয়ে । বাস্তবে প্রতেঃকটি উপাদান- 
সেবার প্রতিটি এককের দক্ষতা সমান হয় না কিংবা নিখুত প্রতিযে[গিতা নেই বলে 
উপাদান-সেবাগুলির বাজার দাম অপরিবতিতও থাকে না। এই ছুটি শর্ত বাস্তবে 
খাটে না যদিও পরিব্র্তনীয় অন্ুপাতের বিধিটি তত্গতঙাবে সঠিক বলে প্রমাণ 
করার প্রয়োজনে এই শর্ত ছুটি সত্য বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এ 
শর্ত ছুটি সম্পর্কে অনুমান সত্য না হলেও তাতে পরিবর্তনীয় অন্ুপাতের বিধিটির 
সত্যতা বা যথার্থত] বিন্দমাত্ত ক্ষুপ্ন হয় না। তা যদি হত, তা হলে ক্রমহ্াসমান 
উৎপন্ত্রের বিধিটি মিথ্যে হত এবং তখন কেবল মাত্র এক একর জমিতে শুধু শ্রম, 
বীজ, সেচ এবং সারের ব্যবহার বাড়িয়েই বিশ্বের মোট খাছ্ের চাহিদা মেটানোর 
মতো শশ্ত উৎপাদন কর! সম্ভব হত। 


উৎপাদন ও উৎপাদন খরচ ১১৯৩ 


৩. ৮. কারখারী পংস্থার দীর্ঘক।লীন উৎপাদন খরচ 
[,0106-11001 0০0০5 


১. অনুমিত শত বলা (৪5507000195 ) £ দীর্ঘকালীন সময়ে, (ক) কোন 
উপাদান-সেবাই অপরিনত লী থকে ন।, সমস্ত উপাদান-সেবাই পরিবর্তনীয় 
হয়ে পড়ে। পুঁজির পরিমাণও যন্ত্রপ1াত প্রভৃতি যেমন বাঁড়ানো (এবং কমানো) 
যায়, তেমনি ব্যবস্থাপনার রদবদল করা চলে। কাদ্বারী সংস্থার সংগঠনটি এক- 
মালিকী কানবাধ্র বদলে অংশীদাবীতে) প্রাইভট লিমিটেড কোম্পানীতে অথবা 
প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরিত 
করা যায়। 


(খ) উৎপাদনের মাত্রার ব। আয়তনের (৭১৪1৩ 919100০0০07) পরিবর্তন 
করা যায় । কারবাণী সংস্থা! ছোট আয়তন থেকে বড় আয়তনে কিংবা বড় আয়তন 
থেকে ছোট আয়তনে পরিণ ত হতে পারে। 


(গ) কারিগরী কৌশলের (0০119195) পরিবত্ন করা যাম়। শ্রম- 
প্রগাঢ় উৎপাদন কৌশলের পরিবর্তে পুঁজিপ্রগাট উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করা যায় 
কিংবা তার উল্টোটা হতে পারে । 


দির্ঘকালীন সময় আনলে একাধিক স্বল্পকালীন সময়ের সমষ্টি । প্রতিটি স্বল্পক।লীন 
সময়েই ছোট বা বড় সব কারবারী সংস্থার উতপাণণেব মাত্র! নির্দিষ্ট এবং অপরি- 
বর্তনীয় থাকে । সে সময়ে সংস্থ।র যন্্পাতি ব!স্থিব উপাদান সেবাগুলির সর্বাধিক 
উত্পাদন ক্ষমতার দ্বার তার উৎপাদনের মাপ! নির্ধারিত হয়। উৎপাদশ ক্ষমতার 
পরিবর্তন কেবল দীর্ঘকালীন সময়েই কর! যায় 'এবং এট! সম্ভব হদ্র উৎপাদনের মাত্রা, 
কারিগরী কৌশল ও প্রয়োজনীয় উপাদান-সেবাঁব দরকার মত পরিবর্তন ঘটিয়ে। 
কিন্ত যেই এ পরিবর্তনটি ঘটল, অমণি কারিগরী সংস্থাটি নতুন একটি স্বল্পকালীন 
সময়ে প্রবেশ করল ও যতদ্দিন এবাবের উৎপাদন ক্ষমতা অপরিব্তিত থাকবে ত'তদ্দিন 
এই নতুন স্বপ্পকালীন সময়টিও চলতে থাকবে । সুতরাং দীর্ঘকালীন সময়ট। হল 
প্রকৃতপক্ষে একটি স্বল্পকালীন সময় থেকে ভারেকটি স্বপ্পকালীন সময়ে 
প্রবেশের কাল। বস্তত পক্ষে একটি উৎপাদক সংস্থা বর্তমানে যে সময়টিতে রয়েছে 
সেটি সর্বদাই তার একটি নিদিষ্ট স্বল্পনকালীন সময়। কিন্তু যতগুলি স্বল্লকালীন সময় 
পাঁর হয়ে সে এখানে এসে পৌছেছে, বর্তমান ন্বল্পকালীন সময়টি সহ তার বিগত 
সমস্ত স্বল্লকালীন সময়ের এবং ভবিষ্যতে সে যে সমস্ত শ্বল্পকালীন সময়ে প্রবেশ করতে 
পারে সে সবের সমষ্টিই হল তার দীর্ঘকালীন সময়। দীর্ধকালীন সময়টাকে যদি 
একটি রেখা বলে কল্পন1 করা যায় তাহলে হ্বল্পকালীন সময়েব বিন্বুগুলি নিয়েই তা 
গঠিত । তার একটি হল বর্তমান স্বল্পকালীন সময় এবং সে বিন্দুটির বাঁদিকের সমস্ত 
বিন্ৃগুলি হল বিগত স্বল্পকালীন সময় ও ডানদিকের বিন্দৃগুলি অনাগণত কিন্তু ভাবী 
ত্ল্পকালীন সময় । এর খানিকটা অংশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ঘটে, বাকি অংশটা হল 
অন্ুমান। কিন্তু এর একটি থেকে আরেকটি বিন্দুতে যেতে কারবারী সংস্থাকে তার 


১*১০৪ অর্থবিস্কা 


উৎপাদনে র মাত্রাঃ কারিগরী কৌশল ও যাবতীত্ব উপাদান-সেবার নিয়োগের পরিমাণ 
পরিবর্তন করতে হয় । 


২, দীর্ঘকালীন খরচ তালিকার প্রকৃতি (08610 ০0 10178-101) 905 
$0180019 ) £ (ক) দীর্ঘকালীন সময়ে কোন উপাদান-পেখ।ই স্থির বা অপরিবর্তনীয় 
থাকে না। সমস্ত উপাদান-?সবার ব্যবহ।রের বা নিয়োগের পরিমাণই পরিবর্তন করা 
যায় বলে, তখন কারবারী সংস্থার স্থির খরচ বলেও কিছু থাকে না; সমস্ত খরচই 
তথন পরিবর্তনীয় খরচে পরিণত হয়। এজন্য দীর্ঘকালীন খরচ -মে।ট 
পরিবত নীয় খরচ [1018-148 ০99$3- 9021 121৩ 99965 11 পুঁজির মা) 
বাড়িভাডা, খাজনা, স্থায়ী কমর্দের বেতন, অবচয় অবনিতি ইত্যাদি স্বক্পকালীন 
সময়ের স্থির খরচগুলির সবই দীর্ঘকালীন সময়ে কীচামাল, পিছ মন্তুরি 
ইত্যাদির মত পরিবত'নীয় খরচে পরিণত হয়ে যায়। কারণ দীর্ঘকালে 
উৎপাদনের মাত্রার পরিণঙনের সাথে সাপে উত্পাদনেৰ পব রকমের খরচই সদলায় | 


(খ) প্রতিটি স্বল্পকালের উৎপাদনের মাত্রায় স্থিব ও পরিবর্তনীয় উপাদ!ন- 
সেবাগুলির নিয়োগের পরিমাণ অযাত্বী খরচের অবধস্থ। মাত্র একটিহ থাকে । সে 
অগ্রদারে তার গড় খরচ রেখাও (এবং "সই সাধে প্রান্তিক খণ্চ রেখাও) একটি মাত্রই 
থাকে । এ উৎপাদনের মাত্রা বা ক্ষমতার মধ্যে কানবারী সংস্থা বাজাবের পরিস্থিতি 
মন্গঘারে কম বা বেশি পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করে। কিন্ত দীর্ঘকালীন নম 
উত্পাদনের পরিমাণ পরিবর্তনর অর্থ ঈাডায় উত্শাদনেৰর মাত্রার বা আরতনেরও 
পরিবর্তন ( কারণ, উৎপাদনের পবিমাণের পরিবর্তন কথতে গিয়ে যদি উত্পাদনের 
মাত্রার পরিবর্তন করতে না হয়, তাহলে কানবারী সংস্থাটি একই স্বন্নকালীন সময়ের 
মধ্যে রয়েছে বোঝায় )। সুতা দীর্ঘকালীন সমরে কাবনা নী সংস্থাব খবচেব অন্স্থ। 
একরকম থাকে না, বদলায় । দীর্ধকালীন সমগ্নে কারবারী সংস্থার যতবার উত্পাদনের 
মাত্রার পরিবর্তন ঘটেছে ও ঘটতে পাবে তাব প্রতোকট হন তার শন্তর্গত এক-একটি 
আলাদা স্বক্পনকালীন সময় এবং দেই আনাদ| প্বল্পকালীন সময়ের প্রত্যেকটর 
গড খরচও আলাদা ধরনের হবে। অতএব এক-একটি দীর্ঘকালীন সময় যেমন 
নেকপগুপি দ্ব্নকালীন সম নিষ্বে গঠত, তেখশি এক-একটি দীর্ঘকালীন সনয়ের 
গড় খরচ বেখার মধ্যে অনেকগুলি করে স্বক্নকালীন গড় খরচ রেখ। থাকে । 


৩. দীর্ঘক।লীন গড় খরচ (10175-0) ৬০8০০ 995) 2 খাবাবী সংস্থা 
সাধারণত প্রথমে ছোট আকাবেই স্থাপিত হয় । তখন তাণ উৎপাদনের শা থাকে 
ছোট । পরে পে উৎপাদনের মাত্র! ক্রমশ বাড়াতে থাকে ও সংগ্কাটিও খড় হতে 
থাকে । এইভাবে কারবারী সংস্থার যখন সম্প্রসারণ ঘটে সেটা হস দর্ঘকালীন সময়। 
দ্ীর্ঘকালীন সময়ে কারবাবী সংস্থার যখন সম্প্রসারণ ঘটে তখন তার গড় খরচ কি 
রকম হয়? এর উত্তর হল, উৎপাদনের মাত্রা বা সংস্থার আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে 
প্রথমে কিছুকাল ধরে গড় খরচ কমতে থাকে এবং একসমযে তা ন্যুনতম হয়। 
তারপরে আয়তম আরো বাড়তে থাকলে গড খরচও ক্রমশ বাড়ে । 


উৎপাদন ও উৎপাদন খরচ ১১০৫ 


৩"৫ চিত্রে দীর্ঘকালীন সময়ে একটি কারবারী সংস্থার সম্ভাব্য আয়তনের তিন 
রকমের গড় খরচের অবস্থা দেখান হয়েছে । সবচেয়ে ছোট আয়তনের গড় খরচ 
হল 84১0) | এট হল প্রথম স্বপ্পকালীন সময়ের উৎপার্দনের মাত্রা অন্যায়ী স্বল্প- 
কালীন গড় খরচ রেখা । উৎপাদনের মাত্রা আরেকটু বাড়ানো হলে যে দ্বিতীয় 
্বল্পকালীন সময় দেখা দিলঃ 94৯05 হল তার গড খরচ রেখা। এট প্রথম স্বল্পকালীন 
গড় খরচ রেখা 840)-এর ডান দ্দিকে রয়েছে । উৎপাদনের মাত্রা আরে বাড়ানে। 
হলে তৃতীয় স্বল্পক।'লীন সময় দেখা দিল । তার গড় খরচ রেখা হল 94031 এটি 
দ্বিতীয় হ্বল্লকালীন গড় খরচ রেখা 9402-র ডানদিকে থাকছে। প্রথম আয়তন থেকে 
উৎপাদনের মাত্রা বাড়িয়ে দ্বিতীয় আয়তনে পৌঁছালে গড় খরচ কমল, কিন্ত 


উৎপাদনের মাতা আঙো বাড়িকে রর 


তৃতীয় আয়তনে পৌছালে, গড খরচ 1 *« হি. টি 
বাড়ল। ৩৫ চিত্রে দেখা যাচ্ছে চ্ষ্ / % নু টো 
উৎপাদনের পরিমাণ যতক্ষণ পযন্ত 1৯০ € রি | টি 
01]1-এর মধ্যে আবদ্ধ থাকছে ততক্ষণ ূ | ৰ | 
প্রথম আয়তনে থাকাই কারবারী ৃ ৃ ঈ 
সংস্থাটির পক্ষে সুবিধাজনক | কারণ এ ঈ ূ ] 
পরিমাণের মধ্যে উৎপাদন করতে হলে | ূ ্ 
€) ৭/ ৭) ৭ ৭ নয নু 


এই আয়তনে থাকলে সে কম গড় 
খরচে উৎপাদন করতে পারবে। কিন্তু চিত্র ৩৫ £ দীর্থকালীন গড খরচ রেখ। 
যদি বিক্রি বেড়ে 09 হয় তাহলে ওই 
আয়তনে থেকে উৎপাদন কবলে গড খরচ পণ্ডবে 821 কিন্তু উৎপাদনের মাত্রা 
পরিবর্তন করে সংস্থাটি যদি দ্বিতীয় আদ্তনে চলে আসে তাহলে গড় খরচ 
'রখা হবে ১4৫৪ এবং তখন এ 05 পরিমাণ উৎপাদন করতে গড খণচ পড়বে 
১৭৩, চিত্রে দেখ। যাবে 6৭5 05 থেকে কম। তেমনি আবার চাহিদার পরিমাণ 
বেছে যদি 04:-এ৫ বেশি হয় (096) তা হলে উৎপাদনের মাত্রা আরও বাড়িয়ে 
আরও বড় আয়তনে পরিণত হলেই নিয় তম সম্ভব কম খরচে উৎপাদন করা সম্ভবপর 
হবে। চিত্রে দেখা যাবে, জংস্থাটি 'এ কারণে আয়তন বাড়িয়ে তৃতীয় স্বল্পকালীন 
সময়ে এসে পৌছেছে । 

এখানে লক্ষণীয়, ১১০1১ 9408 এবং ১১০) এই তিনট স্বল্নকালীন রেখারই 
একটি করে নিক্সতম বিন্দু (যথাক্রমে ০, [এবং £) আছে। এগুলি হল প্রতিটি 
আলাদা আয়তনের সর্বনিয়্ গড খরচের বিন্দু । 

এর অর্থ হল, উৎপাদনের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিটি মাত্রায় একটি করে.সর্বনিষ্ন গড় 
খরচের বিন্দু আছে যে অন্ধযায়ী উৎপাদনের পরিমাণের গড খরচ সবচেয়ে কম হয় 
€ যেমন, ৯/০)-এর সময় 94 পরিমাণে উত্পাদনের সবনিয় গড় খর্চ হয় ৪০4, 
১4.০2-তে 95 পরিমাণে উৎপাদনের সর্বনিম্ন গড় খরচ 00১ এবং 0৭6 পরিমাণে 
উৎপাদনের সর্বনিষ্ন গড় খরচ ৪৭/)। 


১*১০৬ অর্থবিদ্চা 


স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখা! 9401), 5402 ও 54৯০১-র নিষ্গতম অংশগুলি 
(২টি স্বল্নকালীন গড খরচ রেখা যেখানে পরস্পরকে ছেদ্র করছে তার ণিচের 
অংশগুলি ) নিয়ে, এ তিনটি স্বক্পকালীন সময় নিয়ে যে দীর্ঘকালীন সময়টি গঠিত হল, 
তার গড় খরচ রেখা ( অর্থাৎ, দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখা ) গড়ে ওঠে । ৩৫ চিত্রে 
3/১01১ 94১05 ও 9405-র নিচের অংশগুলি নিয়ে দীর্ঘকালীন গড খরচ রেখা (যা 
মোটা রেখা দিয়ে দেশানো হয়েছে ) [.40 তৈরী হয়েছে। ত্র এবাং দীর্ঘকালীন গড 
পবচ বেখা উৎপাদনেন মাত্রা বা আয়তন পরিবর্তনের পব যেকোন নিিষ্ট পরিমাণ 
উৎপন্নের সর্বনিক্ন গড় খরচ নির্দেশ করে। প্ররুতপক্ষে, দীর্ঘকালীন সময়ে কারবারী 
সংস্থার সামনে উত্পাধনের মাত্রার বহুবিধ পবিবর্তনেব সন্ভাবশা থাকে এবং তা 
থকে দবকাব মত নিদিষ্ট আয়তনট্ট বেছে নেবার সুযোগ থাকে । সেজন্য শ্বল্পকালীন 
গড খরচ খ্খোগুলি অসংখ্য বলে কল্পনা! করা হয়। এ অসংখ্য স্বল্লকালীন গড 
[বচ রেখাগুলি (90 ন্খোগুলি ) স্পর্শ করে যে বেখাট টানা যায় সেটিই হল 
ধসব ন্বল্পকালীন গড় খবচ রেখাগুলির ভিত্তিতে গঠিত দির্ঘকালীন গড় খরচ রেখা। 
০৬ চিত্রে তেমন একট মহ্ুণ গড় খরচ রেখা দেখান হল। 
প্রতিটি দ্ীর্ঘকালীন অময়েব মধ্যে অনেকগুলি করে স্বল্নকালীন সময় থাকে বলে 
গ্রতিটি দীর্ধকালীন গড় খরচ 
বখার (140০) মধ্যে 


শনেকগুলি স্বঙ্লক্কালীন গড় ৮26 
এর৮ থাকে। তাই দীর্ঘকালীন (৫১৫ ৬৫9৫, 
০৭ প্রি 


গড খখচ রেখাকে লেফাফ। 

রেখ। (0155109209 ০৫:৬০) 

বলে। আবাব, ক!রবাবী 

সংস্থার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ৯ 
সংস্থার আয়তন সন্প্রধারণ 
কন্তে ও উত্পাদনের মাত্রা বৃদ্ধি 
+রতে গিয়ে বিভিন্ন সন্ভাব্য মাত্রায় উৎপাদ্নেব (অর্থাৎ বিভিন্ন আয়তনের 
শ্নকানীীন ) গড় গবচেব বিবেওনাব ভিত্তিতে উপযোগী আয়তনটি বেছে নেয় বলে 
পর্ঘকানীন গড় খরচ বেখাকে পরিকল্পনা রেখ। (019000108 ০০৬০ ১-ও বলে । 

৪. আনুমিত শতণবলীর গুরুত্ব বা তীগুপর্য (51871708006 ০£ (৩ 
89501061075 ) £ (ক) কারবারী সংস্থার দীর্ঘকালীন খরচ উৎপাদনের মাত্রা বুদ্ধিন 
সাথে সাথে প্রথমে কমে, একসময়ে সর্নিষ্ন হয় ও তারপবে আবার বাড়ে। অর্থা্, 
দর্ঘকালীন গড় খরচ রেখাও ইংরেজী %* অক্ষরের আকুতি নিয়ে থাকে । এর কারণ 
কি? এর কারণ অন্ুসন্ধীন করতে গেলে, প্রথমেই দীর্ঘকালীন সময়ের অনুমিত 
তিনটি শর্তের কথা স্মরণ করতে হবে। প্রথম শর্তট ছিল, সমস্ত উপাদান-সেবার 
নিয়োগের পরিমাণ পরিবর্তন করা যায়। দ্বিতীয় শর্তট ছিল, উৎপাদনের মাত্রা 
পরিবর্তন করা যায়। তৃতীয় শর্তট ছিল, উৎপাদনের কারিগরী কৌশলের পরিবর্তন 


চিত্র ৩৬ £ দির্ঘকাঁলীন মহ্থণ গড খরচ বেখা 


উৎপাদন ও উৎপাদন খরচ ১১০৭ 


করা যায়। স্থৃতরাং দীর্ঘকালীন সময়ে পরিবর্তনীয় উৎপন্পের বিধি কিংব। 
ক্রমন্্ ম।ন উৎ্পণ্ের নিয়মটি খাটে ন| (কারণ, অন্তত একট উপাদান-সেবা 
অপরিবন্তিত থাকলে এবং উংপার্দনের মাত্রা বা কারিগরী কৌশল অপরিবতিত 
থাকলে তবেই পরিবর্তশীয় অন্থপাঁতের নিম্বমটি দেখা দেয়)। তাহলে গড় খরচ রেখা 
দীর্ধকালীন সমক্বেও প্রথমে নিচে নেমে পরে উপরে ওঠে কেন? দীর্ঘকালীন গন্ড 
খরচ রেখার “*' আকৃতির কারণ হল, উৎপাদনের মাত্রা বাড়ালে বৃহদীয়তনে 
উৎপাদনের স্ুবিধাগুলির (অর্থাৎ ব্যয়সংকোচগুলির ) ফলে গড় খরচ কমে 
এবং অস্ুুবিধাগুলির দরুন গড় খরচ বাড়ে। 

বৃহদায়ত্নে উৎপাদন করতে গিষ্ে শ্রমের বিশেষীকরণ বাড়ে, ব্যবস্থাপনার 
বিশেধীকরণ ঘটে ও ব্যবস্থাপন? সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্ম ও যন্ত্রপাতির উৎপাদন ক্ষমতার 
আরো বেশি সন্তোবজনক ব্যবহার ঘটে এবং নানা উপদ্রব্য উত্পাদন করা সম্ভব হয় 
বলে দীর্ঘকালীন খদ্চ কমে । কিন্তু অন্যদিকে আবার আয়তন ক্রম।গত বাডাতে 
থাকলে ব্যবস্থাপনার 'অন্কৃবিধ, বিভির বিভাগের কাজের তদারকি ও সংখে(জনের 
অন্ুবিধাঃ অর্থ সংস্থানের অন্নুবিধ। ইত্যাদি বেড়ে যাওয়ায় কারবাঁরী সংস্থার দক্ষতা 
কমে, অপচয় বাড়ে, ফলে দীর্ঘকালীন গড় খরচও বাড়ে । 

(খ) বুহদাম্তনে উত্পাপনের ব্যয়সংকোচ ( অর্থাৎ সুবিধাগুলি ) এবং ব্যয়ণু দ্ধ 
( অর্থাৎ অন্ুবিধাগুলি ) মর্থনীতিবিদ্দের কল্পনা নর । ভাবতে অধিকাংশ ঘন্ত্রশিল্পেহ 
বৃহদায়তনে উৎপাদনের ব্যয়নংকোচগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয্নেছে। যে সব 
শিল্প বৃহদা়তন ব্যয়লংকোচের সুবিধাগুলি গ্রহণের জন্য উৎপাদনের মাত্রা বাড়াতে 
পেরেছে তারাই সক্ষল হয়েছে। যাবা পারেনি তারা কোনক্রমে টিকে রদ্বেছে। 
উৎপাদনের আয়তন বাড়ালে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা কমে যাওয়ার যে সন্ভাবন! 
দেখা দেয় তা কি করে এড়াতে হয় টাটা লৌহ-ইস্পাত কোম্পানী তার 
দৃষ্টান্ত রেখেছে । যে আয়তন লাত করলে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা সর্বাধিক হনব 
[1৩০০-র বিভিন্ন বিভ।গকে সে আত্বতনে পরিণত করে আলাদা আলাদা ্বয়ং- 
শাসিত সংস্থারূপে স্থাপন করা হয়েছে । 

৫. শিলের উত্পাদন খরচের অবস্থ। (0০5 907:৫1510105 ০01 01)৩ 110- 
00309 )8 যেসব শিল্পে বৃহদ।য়তনে উৎপাদনের ফলে ব্যঘপংকোচগুলি নেশি 
পরিমাণে লাভ কর] যায় এবং সে শিল্পগুলিতে অন্থুবিধগুলি দেখ] দেয় অনেক পবে+ 
পেখানে দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখা উৎপাদনের দীর্ঘধাত্র! পর্যন্ত ক্রমাগত কমতে 
থাকে এবং অনেক পরে বাড়ে । ইস্পাত, ভারী বাসারনিক, প্উট্রালিয়াম ইতা(শি 
ভারী শিল্পগুলি এই ধনের । এরকম হলে, শিল্পে অল্পনংখ্যক বৃহদ[য়তন উৎপাদন 
সংস্থা থাকণে পূর্ণতম দক্ষতাগ সাথে উৎপাদন কর সম্ভব হয়। যেপব- ক্ষেত্রে বৃ- 
দায়তনে উৎপাদনের ব্যয়সংকোচগুলি কম এবং অল্পকালের মধ্যেই অন্থবিধাগুলি ও 
ব্যয় বৃদ্ধিগুলি দেখ! পেয়, সেখানে উৎপাদনের মাত্রার সীমাবন্ধ সম্প্রসারণ পর্যন্ত দীর্ঘ- 
কালীন গড় খরচ রেখা নিচে নামে ও তারপরে ভ্রুত উপরে ওঠে । এরকম ক্ষেত্রে 
শিল্পে অপেক্ষাকৃত বেশি সংখ্যক ক্ষুদ্রায়তন সংস্থা টিকে থাকতে পারে। এরা বৃহ্‌- 


৬১০৮ 


অর্থবিদ্যা 


দায়তন সংস্থার চেয়ে বেশি দক্ষতার সাথে কিংবা অন্তত সমান দক্ষতার সাথে 
উৎপার্দন করতে পারে। খুচর1 ব্যবপায়ে, কষির কিছু ক্ষেত্রে, জুতা তৈরি, রুটির 
কারখানা ও বন্ত্রশিল্পে এরকম অবস্থ। দেখা যায়। যেপব শিল্পে উত্পাদনের মাত্রার 
অনেকদৃ? সম্প্রপারণ পর্যন্ত ব্যয়সংকোচ ও ব্যয় বুদ্ধিগুলি প্রায় পরস্পরের সমান, সে 
সব ক্ষেত্রে দীর্ধকালীন গড় খরচ রেখা প্রথমে নিচে নেমে অনেকদৃব পর্যন্ত প্রায় 
সমান্তরাল থেকে পরে উপরে ওঠে । সুতরাং উৎপাদন সংস্থার মত গে।ট। শিল্পের 
ক্ষেত্রেও দীর্ঘক।লীন গড় খরচ প্রধানত নির্ভর করে বৃহদায়তনে উৎপাদনের 
ব্যয়সংকে।5 বা ব্যয়ব্দ্ধি কি ধরনের হবে তার উপর । 


৩. ৯. যোগান রেখ।সমূহ 

9:01 01598 
১, যে কোন শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যের মোট যোগানটা হল তাব অন্তর্গত সব 
উতপার্দক ব। কারবারী সংস্থার মোট উৎপন্ন দ্রব্যের সমষ্টি। সুতরাং শিল্পের ফোগন 
রেখা হল 'তা; অন্তর্গত সমন্ত কারবারী সংস্থার যোগান বেখার সমষ্টি। অর্থাৎ 
শিল্পের মোট যোগান-১ম কারবারী সংস্থার উত্পাদন+২য় কারবারী সংস্থার 
উত্পাদন 4+..'1-তম কারবারী জংস্থার উৎপাদন । 1] [10905 980191% ল 
0117) 10279 + 0358 1" 0া)লা) ] অতএব শিল্পের মোট যোগান রেণা_ ১ম 
কারবারী সংস্থার যোগান বেখা+২য় কারবারী সংস্থার যোগান রেখ।+ **"-তম 
কারবারী সংস্থার যোগান রেখা | [[100050% 50019 0175০ - 91114192172 7 
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২, কোন একটি কারবারী সংস্থার যোগান রেখা কোন্টি? কোন কারবারী 
সংস্থার কাছে বিশুদ্ধ প্রতিযেগিতার বাজারে তার পণ্যের চাহিদ1 রেখা বা দাম রেখা 
হল অন্ুভূমিক অক্ষরেখার সমান্তরাল রেখা । অর্থাৎ তার কাছে বাজার দাম অপরি- 
বর্তনীয়। এ দামে সে বেশি বা কম পরিমাণে উৎপাদন করতে পারে। সে ঠিক 
কতটা উৎপাদন করবে ত৷ স্থির করতে গিয়ে সে যা দেখে তা হল, উৎপাদন বাড়ালে 
তার প্রান্তিক খরচ কি পড়বে এবং যে দামে তা বিক্রি হবে সেটা তার প্রান্তিক 
খরচের চেম্কে বেশি না কম। যদি প্রান্তিক খরচ দামের কম থাকে তাহলে অতিরিক্ত 
0708/56 মুনাফা হচ্ছে বলে মে উৎপাদন 
৪ বাড়াবে । উৎপাদন বাড়ালে এক 
96 (714০) জময়ে তার প্রান্তিক খরচ বেড়ে 
86 দামের সমান হবে । আর প্রান্তিক 
খরচ যর্দি দামের বেশি হয়ে পড়ে 
তাহলে লোকসাণ হচ্ছে বলে সে 
উৎপাদন কমাবে । স্মতরাং সে 
ঠিক ততটা পরিমাণেই উত্পাদন 
সুর থয ন। ৭ করে, যতট। উত্পাদন করলে প্রান্তিক 
' চিত্র ৩৭ £ কারবারী সংস্থার যোগান রেখা খরচ বেড়ে-দাম হয় 4০1 -৮)/ 
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ক্উৎপারদন ও উৎপাদন খরচ ১১০৯ 


স্থতরাং কারবারী সংস্থার প্রান্তিক খরচরেখাটাই হুদ তার যোগান রেখ।। 
কিন্ত, প্রান্তিক খরচ রেখার সবট। তার যোগান রেখ। নয়। তাহলে কারবারী 
সংস্থার প্রান্তিক খরচ রেখার কোন্‌ অংশটা তার যোগান রেখা? ৩৪ চিত্রে দেখ 
যাচ্ছে প্রান্তিক খরচ রেখা 710০ গড় পরিবর্তনীয় খরচ রেখা 4০-কে ৪ বিন্দৃতে ছেদ 
করে উপরে উঠে গেছে। এই বিন্দুটিকে বলে উৎপাদন বন্ধের বিল্দু। এই বিন্দুতে 
উধধ্বগামী প্রান্তিক খরচ গড় পরিবর্তনীয় খরচ (401 -4৬0)। দাম যদি এর 
কম হয় তাহলে বৃঝতে হবে সে দামে একক পিছু পরিবর্তনীয় খরচ উঠবে না । এমনকি 
স্থির খরচেরও সবটুস্থ উঠবে না। তাহলে সে দামে প্রান্তিক খরচ উঠলেও যদি 
গড় পরিবর্তনীয় খরচের সবটা না৷ ওঠে তাহলে পণ্য উৎপাদন করলে কারবারী 
সংস্থার যে লোকসান হবে সেটা উৎপাদন বন্ধ রাখার লোকসানের চেয়ে বেশি। 
পণ্য উৎপাদন করে এ দামে বিক্রি করতে হলে স্থির খ্চ তো! উঠবেই না, এমনকি 
পরৰিবর্তনীয় খরচেরও সবটা উঠবে না। আর উৎপাদন বদ্ধ রাখলে কেবল স্থির 
খরচটাই বহন করতে হবে কিন্তু কোন পরিবর্তনীয় খরচ লাগবে না। তাই দাম যদি 
প্রাস্তিক খরচের সমান হয়েও গড পরিবর্তনীয় খরচের সমান না হয় তাহলে উৎপাদন 
বন্ধ রাখাই ভালো । তাই দাম যদি উর্ধ্বগামী প্রান্তিক খরচ ও গড় পরিবর্তনীয় 
খরচের সমতার বিন্দুর নিচে থাকে তাহলে কারবারী সংস্থাকে উৎপাদন বদ্ধ করে 
দিতে হয়। এজন্য 1401 -4১৬০$-র বিন্দুটিকে উৎপাদন বন্ধের বিন্দু বলে। 
এই বিন্দুর নিচে প্রান্তিক খরচ রেখার যে অংশটি থাকে তা কারবারী সংস্থার যোগান 
রেখা নয়। এ বিন্দুর উপরে 21০1 রেখার বাকি অশটাই হল তার যোগান 
রেখ।। ৩৭ চিত্রে 10 রেখার এ অংশটিহ মোটা বেখায় দেখানো হয়েছে । 

৩, স্বল্নক।লীন সময়ে শিল্পের বা বাজারের (পণ্যের ) মোট যোগান রেখ। 
সমস্ত কারবারী সস্থার যোগান রেখার সমষ্টি | 

একটি শিল্পে », 9 এবং £ এই তিনটি কারবারী সংস্থা আছে ধরে শির়ে এদেব 
তিনটি যোগান রেখা ষোগ দিয়ে কিভাবে বাজারে পণ্যটির মোট যোগান রেখা তৈব' 
হয় তা ৩৮ চিত্রে দেখানো হল । 
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চিত্র ৩.৮ £ স্বল্পনকালীন সময শিল্পের যোগান রেখা 
ত্বল্লকালীন সময়ে নির্দিষ্ট উৎপাপন মাত্রার মধ্যে উৎপাদন বাড়াতে গেলে 
পরিবর্তনীয় অন্ুপাতের বিধি অন্ুধায়ী গড় ও প্রাস্তিক খরচ দ্রুত বাড়ে বলে উৎপাদক 


১*১১০ অর্থৰিস্থা 


স্থাগুলির প্রান্তিক খরচ রেখা অনেক বেশি খাড়াভাবে উপরে ওঠে । তাই 
শিল্পের হ্বল্পনকালীন ষোগান রেখাও (৩*৮ চিত্রে 9 রেখা) বামদদিকে নিচে থেকে ভান- 
দিকে উপরে ওঠে এবং এর ঢাল ধনাত্মক হয় ( অর্থাৎ দাম বাড়ালে যোগান বাড়ে 
বোঝায় )। 

৪. দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্পের যোগান (রেখ।) নির্ভর করে তার দীর্ঘ- 
কালীন খরচের (রেখার ) অবস্থাধ উপর । বাজারে যদ্দি বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা 
বিরাজ করে তবে সেখানে যে কোন নতুন কারবারী সংস্থ| অবাধে প্রবেশ করতে ও 
দেখান থেকে কারবার গুটিয়ে চলে যেতে পারে । সে অবস্থায় শেষপর্যন্ত সব কারবাবী 
সংস্থার উৎ্পাদ্নেব মাত্রা ও পরিমাণ ও উত্পাদন খরচ একই বকম এবং উৎপাদন 
খরচ রেখাও একই রকমের ও পরিবর্তনহীন হয়ে পডবে। এ অবস্থায় প্রত্যেকটি 
কারবারী সংস্থা ঠিক সেই পরিম(ণে উৎপাদন করবে, যতটা উৎপাদন কখলে দাম- 
উধর্ধগামী প্রান্তিক খবচ-্নিম্নতম গড খরচ [৮৯-1/01 4501] হয়। এই দামে 
উৎপাদন করলে কাঁরবারী সংস্থাব একক পিছু যাবতীয় খবচ উঠবে ও তাঁর আয়- 
বায় হবে। এটা হল 'আয়-খবচ সমতার বিন্দু ৩৪ ও ৩.৭ চিত্রেটবিন্দ্)। 
প্রত্যেক কাববারী সংস্থা ঠিক এই পরিমাণ দ্রব্য বাজারে বিক্রি করবে অর্ধাৎ যোগান 
দেবে। আর এককভাবে সব কারবারী যত ষোগান দেবে তার সমষ্টি হবে বাজারে 
পণ্যটির মোট যোগান । শিল্পেব ,মাট বোগান বেখাটি তখন "ন্ততুমিক অক্ষরেখাব 
সমান্তরাল বেখায় পস্ণিত হবে। 

৩৯ চিত্রে ৭191 বেখাটি হল এইরকম একটি শিল্পের দীতকালীন যোগান 
তেখা। কিন্ত যদি এমন হয় যে, /7%65 
দীর্ঘকালীণ সময়ে শিল্পটি একই দামে 

ও 


প্রয়োজনীয় পরিমাণে উপাদাণ- &। 

সেবাগুলি পাচ্ছে নাঃ বেশী দাম দিয়ে 1151 ্র্ 

প্রয়োজনীয় পরিমাণে তা! সংগ্রহ ? ১ 
করতে হচ্ছে, তাহলে কারবারী সংস্থা- 

গুলিব প্রান্তিক ও গড খরচ বাডবে 

এবং তখন শিল্পেব যোগান রেখাটি ০৭ ০2:৮0 
১1১1, রেখার মত অন্থভূমিক অক্ষ- 
বেখায় সমান্তরাল না হয়ে, 9191, 
রেখার মত অনেকটা পর্যন্ত সমান্তরাল থেকে পরে ডানদিকে উধ্বগামী হবে। 


৩. ১০. যোগান, 981) 

১. পণ্যের যোগ।ন ব। সরবর।হু £ একট! নির্দিষ্ট সময়ে, একটা নির্দিষ্ট দামে 
বিক্রির জন্য যে পরিমাণে পণ্যটি বাজারে বিক্রেতারা! উপস্থিত করে, তাই হুল 
পণ্যটির যোগান বা যোগানের পরিমাণ। কোন পণ্যের যোগান বললে, পণ্যটির 
মোট মন্তুত পরিমাণ (১০০10-কে বোঝায় না। ম্ভুতের যে অংশ বিক্রি করার জন্ত 
বাজারে আনা হয়েছে, তাই বোঝাম্ব। 


উৎপাদন ও উৎপাদন খরচ ১১১১ 





চিত্র ৩" £ শিল্পের যোগান বেখা 


২. যোগানের নির্ধারক £ কোন দ্রব্যের উৎপাদন এবং বাজারে তার 
যোগান ঘটবে কিনা ত। অবশ্যই তার চাহিদা আছে কিন! তার উপর নির করে। 
কিন্ত কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন নিদিষ্ট পণ্যের চাহিদা] মেটাতে তার উৎপাদন ও 
যোগ।নের পরিমাণ কতটা হবে ত। যে সব বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা হল-_ 

(ক) পণ্যটির দাম ঃ দাম বেশি হলে বিক্রেতারা বেশি পরিমাণে এবং দাম 
কম হলে কম পরিমাণে পণ্যটি যোগান দেয়। 

(খ) উপাদান সেবার যোগান ঃ পণ্যটির উৎপাদনে যে সব উপাদান সেবা 
লাগে তাদের যোগান বেশি হলে পণ্যটির ষোগান বেশি এবং কম হলে পণ্যটির 
যোগান কম হয়। 

(গ) উপাদান সেঝর দাম 2 উপাদান সেবাগুলির দাম বেশি হলে পণ্যটির 
উৎপাদনের খরচ বেশি পড়ে ও দাম কম হলে উৎপাদন খরচ কম হয়। পণ্যটির 
দামের তুলনায়, উৎপাদন খরচ বেশি হলে পণ্যটির উৎপাদন ও যোগান কম হবে, 
উৎপাদন খরচ কম হলে পণ্যটির উৎপাদন ও যোগান বেশি হবে। 

(ঘ) কারিগরী কৌশল ঃ উৎপাদনের কারিগরী কৌশল ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি 
উন্নত হলে উৎপাদন বেশি হবে, উত্পাদন খরচ কম হবে এবং যোগান বেশি হবে; 
কারিগরী কৌশল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি উন্নত না হলে উৎপাদনের পরিমাণ হবে কম, 
উৎপাদন খরচ বেশি হবে ও যোগান কম হবে। 

(উ) আমদানি ও রগুানি 3 দেশে পণ্যের উৎপাদন বেশি হলেও যদি তা 
বেশি পরিমাণে রপ্তানি হয় তাহলে দেশের বাজারে পণোর যোগান কম হবে। 
দেশে পণ্যের উৎপাদন কম হলেও যদি তা রপ্তানি না হয় এবং এ জাতীয় বিদেশী 
পণ্য আমদানি করা হয় তাহলে দেশের বাজারে তার যোগান বাড়বে । 

(5) পরিবহণ ব্যবস্থ। ই পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি হলে উৎপাদন কেন্দ্র থেকে 
অল্প সময়ে বা কম খরচে বাজারে পণ্যে যোগান বাড়বে । পবিবহণ ব্যবস্থা অন্ুরূত 
থাকলে উৎপার্দন কেন্দ্র থেকে বাজাবে পণ্য পাঠাতে সময় এবং খরচ বেশি লাগবে । 

(হ) রাজনৈতিক পরিস্থিতি 2 দেশে শাস্তিশঙ্খল। থাকলে পণ্যের উৎপাদন 
ও যোগান বাড়ে। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলায় উৎপাদন ও যোগান কমে। 

৩. যোগানের নিয়ম (19৬ 06 50001) )2 যোগানের নিয়ম বলতে যা 
বোঝায় সেট1 পণ্যের দাম ও তার ষোগানের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করে । অন্যান্য 
বিষয় অপরিবতিত থাকলে, যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে, যে কোন নিদিষ্ট পণ্যের দ্রাম 
বাড়লে তার যোগানের পরিমাণ বাড়বে এবং দাম কমলে তার যোগানের 
পরিমাণ কমবে । এই হল যোগানেপ নিয়ম। অর্থাৎ অন্যান্ অবস্থা অপরিবন্তিত 
থাকলে, কোন পণ্যের যোগান নির্ভর করে তার দামের উপর। ম্তরাং 
চাহিদার মত যোগানও হল দামের একটি ক্রিয়া [5019 15 ৪ [7061017 
91131069০91 5- 10) ]। 

বিক্রেতারা বা কারবাধী সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন দামে পণ্যটির যে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ 
যোগান দিতে চায় তাকে বলে বাজার যোগান তালিকা (7:081101 58119 


৯১৯২ অর্থবিদ্যা 


৪০16৫15)| ৩৩ সারণিতে তার একটি নমুন! দেওয়া হল। বাজার যোগান 
তালিকার দেখা যাচ্ছে, দাম যতই বাড়ছে পণ্যটির যোগানের পরিমাণও ততই 
ৰাড়ছে। ৩'১০ চিত্রে বাজার যোগান তালিকার যোগান রেখা 99 দেখানো 
হয়েছে । দাম 91 থেকে ক্রমশ বেডে 099 এবং ০0৮৪ হয়েছে । ফলে যোগানের 





সারণি ৩'৩ 
বাজার যোগান তালিকা | ৪, 
ঠ £ 
দাম যোগান /1 
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চিত্র ৩১০ £ বাজার যোগান রেখা 

পরিমাণও বেড়ে 0৫) থেকে ক্রমশ 092 এবং 03 হয়েছে । স্থৃতরাং যোগান রেখ! 
59 বামদ্দিক থেকে ডানদিকে ক্রমশ উপরের দিকে উঠছে । এখানে দাম বাড়লে (+) 
যোগানেব পরিমাণ বাড়ে (4) বলে যোগান রেখার ঢালটি ধনাত্মক (+) হয় 
( এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে চাহি। রেখার ঢাল কিন্ত খণাত্মক হয়ে থাকে )। 

যোগানের নিয়মের ব্যতিক্রম 2 একমাত্র শ্রমের ক্ষেত্রে দেখা যায় কখনো! 
কখনো! মজুরির হার বাড়লে, শ্রমের যোগান কমে যায়। কারণ শ্রমিক পরিবারে 
প্রয়োজনীয় আর্ধিক আয় তখন পরিবারের অল্প সংখ্যক কর্মক্ষম ব্যক্তির দ্বারাই 
উপার্জন করা সম্ভব হয়। তাই অল্প বয়স্কদের অর্ধোপার্জনের কাজে শিষুক্ত না করে 
হয়তো স্কুলে পাঠানে! হয় ও বৃদ্ধবৃদ্ধারা বিশ্রাম নেয়। আর মন্তুরির হার ক 
হলে যুবক, বৃদ্ধ, শিশু সকলকেই তখন পরিবারের খরচের সংশ্থানের জন্য খাটতে 
হয়। তবে এটা ষে সর্বদা ঘটে তা নয়৷ 

৪, যোগানের পরিবর্তন (00895 1 58015) যোগানের পরিবর্তন 
বললে, এমন একটা পরিস্থিতি বোঝায় যেখানে দামের কোন পরিবর্তন না হওয়৷ 














সারণি ৩'৪ 
আগের দাম] পরের 
_যোগান ৃ যোগান // 
১১০০* একক] ১০ টাকা | ২১*** এক রঃ ূ 
৪১০০০ ৯১ ২ রস ৬১০০৯ ও 
২০০০৭ একক| ৯৮০ 2চিএকৰ 92/| 5/ 51 
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চিত্র ৩১১ £ যোগান রেখার স্থান পরিবর্তন" 


সত্বেও যোগানের অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। পণ্যটির দাম ছাড়া অস্ঠান্ত যে সব 
বিষয়ের উপর পণোর ষোগান নির্ভর করে সেগুলির মধ্যে একটির বা একাধিক 
বিষয়ের পরিবর্তনে যোগানের পরিবর্তন ঘটে । 

একই দামে বিক্রেতারা যদি আগের তুলনায় বেশি পরিমাণে বা কম পরিমাণে 
পণ্যটি যোগান দিতে চায় তাহলে যোগানের ( অবস্থার ) পরিবর্তন ঘটেছে বলে বুঝতে 
হবে। ৩"৪ সারণিতে তার নমুনা দেওয়া হয়েছে। বস্তত পক্ষে যোগানের পরিবর্তন 
হল যোগান তালিকার পরিবর্তন । এর ফলে যোগান রেখার স্হান পরিবর্তন ঘটে। 
একই দামে যোগানের পরিমাণ বাডলে যোগান রেখা স্থান পরিবর্তন করে ডানদিকে 
সরে যায়। এটা হল যোগানের বৃদ্ধি। আবার একই দামে যোগানের পরিমাণ 
কম হলে যোগান রেখা স্থান পরিবর্তন করে বাম দিকে সরে যায়। এটা হল 
যোগানের হ্থাস। ৩*১৯ চিত্রে 33 রেখাকে আগের যোগান রেখ। এবং ও9)-কে 
যোগান বৃদ্ধির পবেকার নতুন যোগান রেখ। বলে গণ্য কর! যায় এবং $93%-কে 
যোগান হাসের পরেকার নতুন যোগান রেখা বলে গণ্য করা যায় । 

৫. যোগানের স্হিতিস্থাপকত। (61956001/ ০1 58121 ) 2 দামের নির্দিই 
শতকরা পরিবর্তনের ফলে যোগানের যে নির্দিই শতকর পরিবর্তন ঘটে তাকে বলে 
যোগানের দাম-স্থিতিস্থাপকতা । অর্থাৎ 

7৩ _ যোগানের শতকরা পরিবর্তন 
দামের শতকর] পরিবর্তন 

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মতই যোগানের স্থিতিস্থাপকতা একের কম (৪-1), 
একের সমান (1), একের বেশি (2৮1), অসীম (৪. ০) এবং শুন্য (80), 
এই পাচ রকমের হতে পারে । 

৩. ১১. উত্পাদন £ সম-উৎপন্ন রেখা ভিত্তিক বিশ্লেষণ 
[00901010 /৯10915515 ১11176 [9০-09100 4৯1:09801) 

১, কোন একটি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে সব উপাদান-সেব! (10415) 
ব্যবহার কর! হয় এবং তাদের দ্বারা যে পরিমাণ ত্রব্য উৎপর হয়, এই দুয়ের মধ্যে 
(অর্থাৎ ব্যবহাত উপাদ্দান-সেবা! ও উৎপর দ্রব্যের মধ্যে ) সম্পর্কটির নামই হল 
উৎপাদ্দন-অপেক্ষক। ব্যাখ্যা করে বল! যায়, প্রত্যেক উৎপাদক সংস্থাই কোন 
একটি বিশেষ সময়ে একটি নির্দিষ্ট কারিগরী-জ্ঞানের ত্তরে আর একটি নির্দিষ্ট 
ব্যবস্থাপনাগত কুশলতার স্তরে উৎপাদনের কাজ চালিয়ে থাকে । এ দু*টর স্তর 
যা আছে তাই ধরে নিয়ে একটি নির্দিষ্টকালের মধ্যে উপাদান-সেবাগুলির বিভিন্ন 
সংমিশ্রণের দ্বার! সর্বোচ্চ কি পরিমাণ উৎপাদন পাওয়! যেতে পারে--সেটাই 
উতৎ্পাদন-অপেক্ষক নির্দেশ করে। এক কথায় উৎপাদন-অপেক্ষকটি বিভিন্ন সম্ভাব্য 
পরিমাণ উৎপাদনের একটি তালিকা । 

২, অর্থবিগ্ভায় তিন ধরনের উৎপার্দন অপেক্ষকের আলোচনা করা হয়: 
(ক) একটিমাত্র পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাভিত্তিক উৎপাদন-অপেক্ষক (9:0৫০6101) 
1006100) ৮111) 0136 $91.8019 11010) | এটি হল বক্পকালীন উৎপাদন-অপেক্ষক । 


১১১৪ অর্ক 





খ) ছুটি পরিবর্তনীয় উপাদ্ান-সেবাভিত্তিক উৎপাদন-অপেক্ষক (17090000101 
10006100 5101) (০ 581191919 10000 )। এটিও শ্বল্পকালীন উৎপার্দন-অপেক্ষক । 
এবং (গ) সমন্ত পরিবর্তনীয় উপারদান-সেবাভিত্তিক উৎপাদন-অপেক্ষক (0100০602 
(001001013 ৮111) ৪11 58112016 170069) | 

৩. উৎপাদক সংস্থাগুলির লক্ষ্য হল, উপাদান-সেবাগুলির জন্য সর্বনিষ্ন ব্যয়ে 
সর্বাধিক সম্ভব পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করা এবং তার মধ্য দিয়ে সর্বাধিক 
মুনাফা উপার্জন করা। উৎপাদন-অপেক্ষকটি উৎপাদক সংস্থাকে তারই পথ নির্দেশ 
করে এবং সে পথ ধরেই উৎপাদক সংস্থা অগ্রসর হয়। সুতরাং উৎপাদক সংস্থাগুলির 
আচার-আচরণের বিঙ্গেষণে, তার ভারসাম্যের অবস্থা ও শর্তাবলী নির্দেশে উৎপাদন- 
অপেক্ষক-এর ধারণাটি একটি মূল্যবান হাতিয়ারের কাজ করে । 

৪. একটি পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাভিত্তিক উৎপাদন-অপেক্ষকের ক্ষেত্রে, 
উৎপাদক সংস্থা সর্বাধিক সম্ভব উৎপাদন ও ভারসাম্য অবস্থান তখনই পৌছায় যখন 
তার কাছে প্রতিটি উপাদান-সেবার প্রান্তিক উৎপন্ন ও দামেব অনুপাত পরস্পরের 


বন 1417501৫620 7147 
টিপ 2 
৬১ শি ০০ 

(7 হল 2 উপাদান-সেবার প্রান্তিক উৎপন্ন এবং ৮% হল % উপার্দান-সেবার 
দাম, ইত্যাদি ।) অর্থাৎ উৎপাদক সংস্থা যখন একপ পরিমাণে উপাদান-সেবাগুলি 
কেনে ও ব্যবহার করে যে, তার্দের প্রত্যেকটির জন্য একটি অতিরিক্ত টাকা খরচ থেকে 
সমপরিমাণ প্রান্তিক উৎপাদন পায়, তখনি সে সবাধিক উৎপাদন ও ভারসাম্য 
অবস্থায় পৌছায় । এটি হল মার্শাল-প্রবর্তিত বিষ্লেষণ ধারা এবং ভোগীর ভারসাম্য 
বিঙ্লেষণেব মার্শাল-প্রবতিত ধারাবই অনুরূপ । 

৫. দুটি পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাভিত্বিক উৎপাদন অপেক্ষক £ 
সম-উৎপন্ন বিশ্লেষণ ধার। £ কে) ধরা যাক, 'ন্ান্ উপাদ্দান-তেবা পরিবত্তিত 
রেখে তার সাথে পুঁজি (যন্ত্রপাতি ) ও শ্রম, এই ছুটি পরিবর্তরীয় উপাদান-সেব! 
ব্যবহার করে উৎপাদন করা হচ্ছে । এ অবস্থায় যে ফলাফল হয় নিচের সারণিতে 
তা দেখানো হল £ 























সারণি ৩৫ 
পুঁজির একক উংপন্লের বিতিক্ন পরিমাণ 
নিত লন সক তল ভা লডি, এ০ 
৩ ৩০ ৪০ ৫০ ৬৩ 
২ ২০ ৩ ৪ ৩ ৫৩ 
১ ১৩ _ ২০ তি ৩০ ৪৬ __ 
শ্রমের 'একক ১ ২ ৩ ৪ 


ছুট পরিবর্তনীয় উপাদ্দান-সেবার সংমিশ্রণ ও পরিবর্তভাব ( $00301680100 ) 
দ্বারা কোন্‌ সুনির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপর পাওয়া যেতে পারে ত! উপরের সারণিতে 


ছইিও নানা ৬০ টিগুপবদল থাবা ১১১৯৫ 


দেখানো হয়েছে । বামদিকের প্রথম কলমে নিচে থেকে উপরে পুর্জির পরিমাণ 
বৃদ্ধি এবং নিচে সমান্তরাল কলমে বামদিক থেকে ডানদিকে শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি 
দেখানে। হয়েছে । ১ একক পুঁজি ও ১ একক শ্রমে যেমন সর্বনিষ্ন পরিমাণ উত্পাদন 
(৯) হচ্ছে তেমনি ৪ একক পুজি ও ৪ একক শ্রমের ছারা সর্বাধিক পরিমাণ 
(৭*) উৎপাদন হচ্ছে । আবার, এও দেখ! যাচ্ছে, পুজি ও শ্রমের উপাদান-সেবার 
বিভির সংমিশ্রণে ( ষথাক্রমে ৪ একক পুঁজি ও ১ একক শ্রম, ৩ একক পুজি ও ২ 
একক শ্রম, ২ একক পুজি ও ৩ একক শ্রম এবং ১ একক পুঁজি ও ৪ একক শ্রমে) 
একই পরিমাণ দ্রব্য (৪* একক ) উৎপাদন কর! যেতে পারে । এই সারণি অনুযায়ী, 
দেখ! যাচ্ছে, উৎপাদন অপেক্ষকটিতে ক্রমবর্ধমান উৎ্পর্ের নিয়মটি কার্যকর রয়েছে । 
কেননা, ১ একক পুঁজি ও ১ একক শ্রমে ১* একক ভ্রব্য উৎপণ্ন হচ্ছে । আর ২ 
একক পুজি ও ২ একক শ্রমে ৩০ একক উৎপাদন পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং পরিবর্তনী্ব 
উপাদান-সেব। দুটি ধিগুণ কবা হলে উত্পার্দনের পরিমাণ দ্িগুণেরও বেশি হচ্ছে। 
(খ) ৩" সারণির তথ্য নিয়ে ৩১২ চিত্রে পুঁজি ও শ্রমের বিভিন্ন 
পরিমাণের সংমিশ্রণ ছারা ৪০ একক পরিমাণ 
দ্রব্য উৎপাদনের তথ্যটি বসিয়ে বিভিন্ন ৪* একক 
উৎপাদন-বিন্বুগুলি একটি রেখা দিয়ে সংযুক্ত কর] 
হয়েছে। এই রেখাটিকে বলে সম-উতৎ্পর রেখা 
(90991 01০900৩6 ০01০ ০01 150-0020% 
০1%৪)। একে উৎপাদন-অপক্ষপাত রেখাও 
(01093006101) 17701061670 ০০৫০) বলে। 
৩"১৩ চিত্রে দেখান হয়েছে, সম-উৎপন্ন 
রেখ! একটি নয়, একাধিক হতে পারে । যেমন, 
৩"৫ সারণি-তে দেখা যাচ্ছে, ৪ একক পুঁজি ও ২ 
একক শ্রম, কিংবা ৩ একক পুঁজি ও ৩ একক 
শ্রমঃ অথবা ২ একক পুঁজি ও ৪ একক শ্রম নিয়ে ৫* একক ভ্ব্য উৎপর হতে 
পারে ইত্যাদদি। এর ভিত্তিতে যে সম-উৎপন্ন রেখাটি হবে তা ৪* একক উৎপন্ের 
এ সম-উৎ্পন্ন রেখার চেযে উচ্চতর স্তরেব এবং সেহেতু 
এ রেখাটি তার ডানদিকে থাকবে । সুতরাং নিয়তর 
ূ স্তর থেকে ক্রমশ উচ্চতর স্তবে অবস্থিত সম- 





3 ১ স্‌ ৩ ৪ 
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চিত্র ৩১২ 


উৎপরন রেখাগুলি পর পর ডানদিকে দেখ! দেয়, 

এ). যেমন, 101, 102» 1৭3 ইত্যাদি । একসঙ্গে 
১১১৪; পাশাপাশি অবস্থিত সম-উৎপন্ন রেখার ছবিকে 
|ঘ। _ , বলে সম-উৎপন্ন মানচিত্র। এর সঙ্গে সম-তৃপ্থি 
552 রেখা (অর্থাৎ অপক্ষপাত রেখা) ও অপক্ষপাত 
মানচিত্রকে তুলনা কর! যেতে পারে । অপক্ষপাত 
রেখা ও অপক্ষপাত মানচিত্রের সঙ্গে অনেক 


১১১৩৬ অর্থবিস্তা 


চিত্র ৩:১৩ 


বিষয়েই সম-উৎপন্ন রেখা ও সম-উতৎপন্ন মানচিত্রের মিল আছে । তবে একটি প্রধান 
পার্থক্য হল, সম-উৎপন্ন রেখা ও মানচিত্রে উৎপাদনের পরিমাণটি সুস্পষ্ট ও 
সুনির্দিষ্ট, কিন্তু অপক্ষপাত রেখা ও মানচিত্রে নির্দেশিত ভোগীর তৃপ্তি বা সম্তোষের 
পরিমাণটি অনুমান করা যায় না। 

(গ) উৎপাদনের অর্থনীতিক লাভজনক অঞ্চলের সীমারেখা; শৈলশির। 
রেখা (81৭8০ 1,109) £ এক-একটি সম-উৎপন্ন রেখা যে সব বিন্দু নিয়ে গঠিত 
সে বিন্দুগুলির প্রত্যেকটি ছুটি উপাদান- 
প্র সেবার (যেমন, পুজি ও শ্রমের ) 
ভিন্ন ভিন্ন মিশ্রণ স্থচিত করে । তবে 
এক একটি বিন্দু ভিন্ন ভিন্ন মিশ্রণে স্ষ 
হলেও প্রতিটি বিন্দ্রতেই উৎপাদিত 
দ্রব্যের পরিমাণ একই হবে। ষে 
কথাটা মনে রাখা দরকার তা হ'ল 
সমন্ত বিন্দ্রতেই উৎপাদিত দ্রব্যের 
পরিমাণ একই হবে। ন্ুতরাং একটি 
বিন্দু থেকে আরেকটি বিন্দ্রতে গেলে, 
দুটি উপাদান সেবার মধ্যে একটির 
পরিমাণ বাডবে ও অন্তটির পরিমাণ 
কমবে । অর্থাৎ একটি উপাদান-সেবার 
একটি একক যখন কমবে তখন তার স্থানে অন্য উপাদান-সেবার একটি একক বেশি 
ব্যবহৃত হবে। এইভাবে বিভিন্ন সংমিশ্রণে একটি উপাদ্দান-সেবার সাথে অন্য 
উপাদান-সেবার পরিবর্ততা (58090108007 ) চলতে থাকে । 

তবে, যে বিষয়টি লক্ষণীয়, তা হল, একই সম-উৎ্পন্ন রেখার সমস্ত বিন্দৃতে 
উৎপন্ধের পরিমাণ এক হলেও, সেগুলিতে ছুটি উপাদান সেবার যতগুলি ভিন্ন ভিন্ন 
সংমিশ্রণ থাকে, তার সবগুলি কিন্তু উৎপাদক সংস্থার পক্ষে লাভজনক বা ব্যয়-সাশ্রয়ী 
(০০010171091 ) নাও হতে পারে । কারণ, আতে উপাদান-খরচজনিত ব্যয়ের 
পরিমাণট] নির্ভর করে উপাদ্রান-সেব। দুটির প্রত্যেকটির বাজার দাম ও ছুটি উপাঁদান- 
সেবা নিয়োগের প্রয়োজনীয় পরিমাণের উপর । প্রত্যেকটি সম-উৎপন্ন রেখাতে 
তাই একটি করে নির্দিষ্ট সীমা আছে, যার মধ্যে অবস্থিত বিন্দ্গুলিতে ছুটি উপাদান- 
সেবার সবগুলি সংমিশ্রণই লাভজনক, কিন্তু যার বাইরে অবস্থিত বিন্দগুলিতে কোন 
সংমিশ্রণই লাভজনক নয়। প্রত্যেকটি সম-উৎপন্ন রেখার কোন্‌ অংশের স-মিশ্রণগুলি 
লাভজনক তা জানতে হলে, তার কোন্‌ বিন্দৃতে সে রেখাটি উল্লন্থ অক্ষরেখার সাথে 
সমান্তরাল এবং কোন্‌ বিন্দৃতে সে রেখাটি অন্গভূমিক অক্ষরেখাটির সাথে সমান্তরাল 
হয়ে পড়েছে তা অনুসন্ধান করতে হয়। যে বিন্দৃতে একটি সম-উৎপন্ন রেখা লক্ব 
অক্ষরেখার সাথে সমান্তরাল হয়ে পড়ছে, সে বিন্দৃতে উল্লন্ব অক্ষরেখায় যে উপাদান- 
সেবাটির ( যেমন, ৩'১৪ চিত্রে পুজি ও ৪ বিন্দু) পরিমাণ পরিমাপ করা হচ্ছে তার 





চিত্র ৩*১৪ 


জিও তালা ঘগুপাদন খবাগ ১১১৭ 


প্রান্তিক উৎপাদন শৃন্ত (0) হয়ে পড়ে এবং সম-উৎপন্ন রেখার ওই বিন্দৃটির উপরের অংশে 
তার প্রাস্তিক উৎপন্ন খণাত্মক (-)হয়ে পড়ে। তেমনি অন্ুভূমিক অক্ষরেখাটিতে 
যে উপাদান-সেবাটির পরিমাণ পরিমাপ করা হচ্ছে তার সাথে সম-উৎপন্ন রেখার যে 
বিন্দবটি সমান্তরাল হয়ে পড়ছে (যেমন ৩*১৪ চিত্রে শ্রম এবং ৫ বিন্দু) দেখানে ওই 
উপাদ্রান-সেবাটির প্রান্তিক উৎপন্ন শৃন্ত (0) এবং তার পরের বিন্দুগুলিতে প্রান্তিক 
উৎপন্ন খণাত্মক (-) হয়ে পড়ে । ন্ুুতরাং ৩১৪ চিত্রে সম-উৎপন্ন রেখা [ণ।-এ ৪ 
ও ৫ বিন্দুর মধ্যবর্তাঁ অংশে পুজি ও শ্রমের বিভিন্ন সংমিশ্রণ উৎপাদক সংস্থার কাছে 
লাভজনক, কিন্তু ওই বিন্দু ছুটির বাইরের অংশের সংমিশ্রণগুলি লাতজনক নয়। 
তেমনি [2, 73 রেখাছুটিতেও যথাক্রমে ০১ ৪, ও 0 1 বিন্দৃগুলির মধ্যবর্তা অংশ- 
গুলিতে উপার্দান-সেব1 ছুটির সমস্ত সংমিশ্রণ লাভজনক কিন্তু তার বাইরের অংশের 
সংমিশ্রণগুলি লাভজনক নয় । এবার ৪ 0, ০ বিন্দু তিনট সংযুক্ত করে ষে রেখাটি 
এবং ৫, ৪ £ বিন্দ্ব তিনটি সংযুক্ত করে যে রেখাটি পাওয়া গেল এই দুটি রেখা, ছুই 
দিক থেকে বিভিন্ন সম-উতৎপন্ন রেখার ছুটি উপার্দান-সেবার লাওজনক সংমিশ্রণের 
সীমান্তরেখা নির্দেশ করছে । এই ছুটি রেখাকে শৈলশিরা রেখা (11180 1109) বলে। 
এই ছুটি রেখার মধ্যবর্তী অংশটিই হল আদলে উৎপাদক সংস্থার লাভজনক উপাদান- 
সংমিশ্রণ এলাকা এবং সেহেতু তার উৎপাদন-সম্ভাবনা অঞ্চল (0:9000107 
03551011169 8192) | 


(ঘ) সম-ব্যয় রেখ (006 ০0081 9956 ০17 159-095% 01 6049] ০৮619, 
1105) প্রত্যেক উৎপাদক সংস্থারই উপাদান-মেব1 কেনার জন্য ব্যয়বরাদ্দ করতে 
হয়। ধর! যাক্‌, ছুটি উপাদান-সেবা কেনার জন্য উত্পাদক সংস্থার যে ব্যয়বরাদ 
রয়েছে তা দিয়ে তাকে লাভজনক হয় 
এমন পরিমাণে প্রয়োজনীয় উপাদান- 
সেবা! দুটির সংমিশ্রণই কিনতে হবে! 
৩১৫ চিত্রে দেখানো হচ্ছে উৎপাদক 
সংস্থা পুঁজি ও শ্রম কেনার জন্য যে 

ব্যয়বরাদ্দ আছে তা দিয়ে কেবল 9 
পরিমাণ পুঁজি অথবা ০০ পরিমাণ 
শ্রম কেনা যায়। ওই বিন্দু দুটি সংযৃত 


৮ 
করে যে 2০ রেখা পাওয়া গেল ত 
ূ হল উৎপাদক সংস্থার সমব্যকস রেখ 
৮ শশা শিস ২ _ লাকি আট ১ 
০১ ছি 


(ভোগীর বাজেট রেখার মত)। 16 

চিত্র ৩.১৫ রেখার 7 এবং ০-র মধ্যে বিভিঃ 

বিন্দুতে পুঁজি ও শ্রমের বিভিন্ন সংমিশ্রণ 

রয়েছে কিন্ত ষে কোন সংমিশ্রণ কিনলে মোট ব্যয় পড়বে একই । তাই একে সমব্য: 
রেখা বলে। তেমনি পুঁজি ও শ্রম কেনার ব্যয়বরাদ্দ বেশি হলে উৎপাদন সংস্থার 
নতুন সমব্যয় রেখাটি 20 রেখার ডানদিকে সরে গিয়ে ৩'১৫ চিত্রের 101 রেখায় 


১*১১৮ অর্থবিস্ক 


পরিণত হতে পারে। এভাবে পুজি ও শ্রম কেনার ব্যয়বরাদ্দ যেমন যেমন হবে 
উৎপাদন সংস্থার সমব্যয় রেখাগুলিও তেমনিভাবে 20 রেখার ডানদিকে. (বায়বরাদ্দ 
বেণি হলে ) অথব1 বামদিকে (ব্যয়বরাদ্দ কম হলে ) সরে সরে যাবে৷ 

($) উৎপাদকের ভারসাম্য ঃ সর্ব নিল্স ব্যয়ের সংমিশ্রণ ( 0০৫০০ 
০01110710]) ; 035 15256 ০096 ৫0111017010) উৎপাদক সংস্থা তার সর্বাধিক 
মুনাফা উপার্জনের প্রয়োজনে অর্ধদাই সবচেয়ে কম খরচে উৎপাদনের চেষ্টা করে 
এবং তা করতে গিয়ে উপাদ।ন-সেবাগুলির এমন সংমিশ্রণ কিনতে চেষ্টা করে যাতে 
উপাদ্দান-সেবাগুলি কিনতে তার সবচেয়ে কম খরচ পড়ে । এ কাজে যখন সে সফল 
হয়, তখন সে উৎপাদকের ভারসাম্য অবস্থায় পৌছায় । 

৩১৬ চিত্রে এই ভারসাম্য কেমন করে এবং কোথায় স্থির হয় তা দেখানো 
হয়েছে । (এখানে ভোগীর ভারসাম্য-অবস্থার বিশ্লেষণটি ম্মরণ বর1 দরকার )। 
চিত্রে তিনটি সম-উৎপন্ন রেখ] যথা ক্রমে [0)? 
02, ও [03 রয়েছে। 50 এবং 108 
হল উৎপাদক সংস্থার ছুটি সন্তাব্য সম-ব্যয় 
বেখা। £€৮০ রেখায় ব্যয়বরাদ্দ কম ও 
7:10) রেখায় ব্যয়বরাদ্দ বেশি । সম-উৎপন্ন 
রেখা [01 সম-ব্যয় রেখ! চ.0০-কে দুটি বিন্দুতে 
খণ্ডন করলেও, ওই দুটি বিন্বুর কোনটিই 
উত্পাদ্ক সংস্থার পক্ষে উপার্ান-সেব! কেনার 
গ্রহণযোগ্য বিন্দু নয়। কারণ, সমব্যয় রেখা 
[0 আবার উচ্চতর সম-উৎপন্ন বেখা [0এ-কে 

চিত্র ৩"১ ৪ বিন্দুতে স্পর্শক রূপে স্পর্শ করেছে। 
স্বতরাং 1৭2 রেখার ৫ বিন্বৃতে যে সংমিশ্রণটি রয়েছে তা 101 রেখায় 
ষে কোন বিন্বৃর সংমিশ্রণের চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং তা কিনতে উৎপাদক সংস্থার মোট 
ব্যয় তার বাজেটের মধ্যেই থাকবে । স্থতরাং উৎপাদক সংস্থাটি [05 রেখার ৪ বিন্দুর 
সংমিশ্রণটিই কিনবে । তাহলেই সে ন্যুনতম ব্যয়ে সর্বোধ্কষ্ট সংমিশ্রণ কিনতে 
পারবে । ষর্দি তার বাজেট বা ব্যয়বরাদ্দ বেশি হয় তবে যে চ101 সমব্যয় রেখায় খরচ 
করবে এবং তখন যেহেতু 810 রেখাটি উচ্চতর সম-উৎপন্ন রেখা 703-কে ৮ বিন্দৃতে 
স্পর্ণক রূপে স্পর্শ করেছে সেহেতু, তার পক্ষে ওই বিন্দৃতে উপাদান-সেব; দুটি 
কেনাই হবে সর্বনিয় বয়ে সর্বোত্কই উপাদান-সংমিশ্রণ কেনা। ৪ ও ৮ বিন্দু ছুটি 0 
বিন্দুর সঙ্গে সংযুক্ত করে 0৮ রেখাটি টানা হয়েছে। এই ০৮ রেখা হল উৎপাদক 
সংস্থার উৎপাদন সম্প্রসারণ পথ। 





উৎপাদন ও উৎপাদন খর চ। ১০১১৯ 


পণ্যের দাম নির্ধারণ 


তৈ 00171401017 ৮1২1০] 


৪. ১. বাজারের গঠন ঃ কয়েকটি মূল ধারণা/ছক 
1৮1211061 90006010955 9010769 78510 €১01706115/1+ ০0619 

১. মুল অর্থনীতিক লক্ষ্য ঃ মানুষের অসীম অভাব ও উপকরণ- 
গুলির স্বল্পতা হল অর্থবিগ্যার মূলনিত্তি। স্বল্প উপকরণগুলির সুদক্ষ ব্যবহার-ব্যবস্থা- 
পনার দ্বারা মানুষের সর্বাধিক-সম্ভব অভাবপৃবণ হল সমস্ত অর্থনীতিক প্রক্রিয়ার 
লক্ষ্য। এজন্য দরকার হল, একদিকে বিভিন্ন বিকল্প ব্যবহারের ক্ষেত্রে উপকরণগুলির 
সুদক্ষ বন্টন, অন্যর্দিকে উপকরণগুলির পূর্ণ নিয়োগ । 

২. বাঁজার-ভিত্তিক অর্থনীতি £ ভারত সহ পৃথিবীর ছুই-তৃতীয়াংশ মানত 
যে অর্থনীতিতে বাস করে তা হল বাজার-ভিত্তিক মিশ্র ধনতন্ত্রী অর্থনীতি । বাজার- 
ভিত্তিক অর্থনীতিতে (78106 ৪০০99) ) বাজারের মারফত অর্থনীতির উপরোক্ত 
কাজগুলি আপনাআপনি সম্পার্দিত হয়ে থাকে । কোন ব্যক্তিবিশেষ বা সরকারের 
দ্বারা তা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় না। বাঁজার-ভিত্তিক অর্থনীতি বলতে এমন 
একটি অবস্থা বোঝায় যেখানে-(ক) সম্পত্তির অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণগুলির 
উপর ব্যক্তিগত মালিকানা রয়েছে; (খ) উংপাদকদের ব্যক্তিগত উদ্যোগের 
ত্বাধীনতা রয়েছে; (গ) ভোগীদের পহন্দমমত জিনিস কেনার স্বাধীনতা রয়েছে 3 
€ঘ) প্রতিযোগিত। রয়েছে; ($) একদিকে উৎপাদক ও অন্যদিকে ভোগীদের আপন 
্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায় হল এই অর্থনীতির মুল চালিকা শক্তি। উৎপাদকর1 চায় 
সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা, ভোগীরা চায় অভাবের সর্বাধিক তৃপ্তি এবং () অর্থনীতিক 
কাজকর্মে সরকারের সীমাবদ্ধ অংশগ্রহণ রয়েছে । 

৩. বাজারের ভুমিক। £ সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা, উৎপাদক ও ভোগীদের 
আপন আপন পছন্দমত চলার স্বাধীনতা এবং আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধির (961 
17165165) অভিপ্রায় ইত্যাদি বাজার-অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য । এই অবস্থায় উৎপাদক 
ও ভোগীদের, পণ্য ও উপকরণে বিক্রেতা ও ক্রেতাদের বেচাকেনার সিদ্ধান্তগুলির 
মধ্যে সংযোগ ঘটে বাজারের মারফত । বাজারের মারফত তা৷ কার্কর ও ফলপ্রস্থ 
হয়। বিক্রেতা ও ক্রেতাদের পছন্দগুলি ( ০1)০1০63 ) বিভিন্ন বাজারে যোগান ও 
চাহিদার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। পণ্যের ও উপকরণের দরদাম হল তার ফলাফল । 
ওই দ্রদামণ্ডলি হল উপকরণের মালিক, কারবারের উদ্যোক্তা ও ভোগীদের কাছে 
এমন পথনির্দেশ যা দেখে তারা তাদের নিজ নিজ শ্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রত্যেকে আলাদা 
ভাবে সিদ্ধান্ত নেয় ও সে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন মত রদবদল করে। প্রতিযোগিতা হল 
এর মূল নিয়ন্ক ব্যবস্থা আর মৃল্যব্যবস্থা হল এর মুল সংগঠক শক্তি। মুল্যব্যবস্থাটি 
হল এমন এক বিশদ ব্যবস্থা যার মারফত অসংখ্য ব্যক্তিগত স্বাধীন পছন্দ পরি- 


১,১২০ অর্থরিচ্া! 


“ফুট হয়, একত্রিত হয় ও একের সাথে অপরের ভারসাম্য স্থাপিত হয়। মৃল্যব্যবস্থার 
“ছুকুম যারা মেনে নেয় তারা পুরস্কৃত হয় । যারা তা অগ্রাহা করে তারা৷ দণ্ডিত হয়। 
সূল্যবাবস্থার যোগস্থত্র মারফত সমগ্র সমাজ স্থির করে-_কি কি সামগ্রী উৎপন্ন হবে, 
কিভাবে দক্ষতার সাথে উৎপাদন সংগঠিত হবে এবং কিভাবে উৎপাদনশীল প্রচেষ্টা 
গুলির ফল অর্থনীতিক কর্ষে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বন্টিত হবে। ধনতাস্ত্রিক 
সমাজে মৃল্যব্যবস্থার দ্বারাই এই সব সিদ্ধাস্তগুলি বাস্তবে রূপায়িত হয় । 


৪. মুল্যব্যবস্থার কাঠাম £ (ক) দেশের এক-একটি পরিবার দেশের অর্থ- 
নীতির এক একটি বৃনিয়াদী একক। অর্থনীতিতে প্রতিটি এককের ( অর্থাৎ 
পরিবারের) ছু'রকমের ভূমিক থাকে_-পণ্যের ভোগীরূপে আর উপকরণের মালিকবূপে। 
নান! বস্তগত দ্রব্য ও সেবাকর্মের জন্য এদের অভাব হল সীমাহীন । এর! প্রত্যেকেই 
উপকরণের মালিক বটে, তবে এদের মালিকানাধীন উপকরণের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। 
সীমাবদ্ধ উপকরণ বিক্ি কবে এদের যে আধিক আয় হয় সেটাও সীমাবদ্ধই হয়। 
এই আয়ে এর! বিভিন্ন ধরনের ভ্রব্যসামগ্রীর এমন সংমিশ্রণ কিনতে চেষ্টা করবে ষে 
সংমিশ্রণ থেকে তারা সর্বাধিক পরিতৃপ্তি পাবে বলে মনে করবে । ভোগীরূপে এদের 
যাবতীয় দ্রবাসামগ্রীর চাহিদ। বাজার চাহিদা তালিকা রূপে দেখা দেয়। তভোগীরা 
সকলেই সর্বদা দামী পণ্যের পরিবর্তে সম্তা পণ্য ব্যবহার করতে চায় বলে এবং 
প্রতিটি পণ্যের ক্রেতা অনেক হওয়ায় কোন একজন ক্রেতা পণ্যের দাম ইচ্ছামত 
কমাতে পারে না। তাই পণ্যের চাহিদ রেখাটি বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী 
বা খণাত্মক ঢালসম্পরর হয়ে থাকে । 

খে) প্রতিযোগী উৎপাদক বা কারবারী সংস্থাগুলি হল পণ্যের বাজারে 
যোগানদার । এদের লক্ষ্য সর্বাধিক মুনাফা উপার্জন । এটা করতে গিয়ে এদের 
স্থির করতে হয়, কোন্‌ পণ্যটি এবং ঘেটি কি পরিমাণে উৎপাদন করলে সবচেয়ে 
লাভজনক হবেঃ এবং তা আকাজ্িত পরিমাণে উৎপাদনের জন্য উপকরণগুলির কোন্‌ 
সংমিশ্রণটি ব্যবহার করলে উৎপার্দন খরচ সবচেয়ে কম হবে। কারবারীদের এই 
সিদ্ধান্তগুলি পণ্যের যোগান রেখার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। যোগান রেখাগুলি বাম 
দিক থেকে ডানদিকে উধ্বগামী ব1 ধনাত্মক ঢালসম্পন্ন । এর মানে হল, কম দামী 
পণ্যের বদলে বেশি দামী পণ্য উত্পাদন করলে তার। বেশি লাভবান হবে । 

(গ) ভোগীর্দের পছন্দের প্রতিফলক চাহিদা রেখা ও উতপাদকদের পছন্দের প্রাতি- 
ফলক যোগান রেখা, এই ছুটি মিলে পণ্যের ভারসাম্য দাম নির্ধারণ করে দেয় । 

(ঘ) উৎপার্দক বা কারবারী সংস্থা পণ্যের উৎপাদনের জন্য উপকরণ চায়। 
তাই এরা হল পণ্যের যোগানদার কিন্ত উপকরণের চাহিদ্রাকারী । সবচেয়ে কম 
খরচে পণ্য উৎপাদন করে সবচেয়ে বেশি মুনাফা উপার্জনের উদ্দেশে এর! সর্বদা 
দামী উপকরণের পরিবর্তে কম দ্রামী উপকরণ ব্যবহার করতে চায় । তার মানে হল, 
এদ্দের কাছে উপকরণের চাহিদা রেখাটি বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী ব 
ঝণাত্মক ঢাল সম্পন্ন । এ চাহি]! রেখা থেকে কোন্‌ দামে এরা কোন্‌ উপকরণ কতটা 
পরিমাণে কিনতে চায় তা জানা যায়। 


"পণোর দাম নিরধারণ ১১২১ 


(ডে) দেশের পরিবারগুলিকে ছুটি ভূমিকার দেখা যান্স ঃ ভোগী হিসাবে ও 
মালিক হিসাবে । পরিবারগুলি ভূমি, শ্রম, পু্জি ও সংগঠন (এটিকে উদ্যোগ- 
প্রতিভাও বল। যাস) প্রভৃতি উপকরণের ষেমন মালিক তেমনি তারা এ সব 
উপকরণের যোগানদারও বটে। ষোগানদ্রার হিসাবে এদের কাজ হলঃ কারবারী 
সংস্থাগুলির কাছে প্রতিযোগিতামুলকভাবে এ সব উপকরণ যোগান দেওয়া । 
এখন যোগানদারেরা পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগী । এ সব প্রতিযোগী 
যোগানদারদের সিদ্ধাস্তগুলি উপকরণের বাজারে যোগান রেখার আকারে দেখা 
দেয়। (অর্থাৎ উপকরণের বাজারে যোগানের দিকটি এদের সিদ্ধান্তের ঘারাই 
নির্ধারিত হয়।) যোগান রেখাগুলি বাম দিক থেকে ডানদিকে উধ্বগামী হয়, 
অর্থাৎ এদের ঢাল হয় ধনাত্মক । এর তাত্পর্য হলঃ যোগানদারের1 উপকরণ বিক্রি 
করে সর্বাধিক আয় উপার্জন করার উদ্দেশ্তে তাদের উপকরণগুলি যে নিয়োগের 
ক্ষেত্রে কম আয় হচ্ছে সে ক্ষেত্র থেকেযেনিয়োগের ক্ষেত্রে বেশি আয় হচ্ছে বা 
হতে পারে সে ক্ষেত্রে স্থানান্তর করার চেষ্টা সর্বাদাই করে থাকে । 

চে) এইভাবে, পরিবারগুলির পণ্যচাহিদ1 সংক্রান্ত ইচ্ছাগুলি এবং কারবারী 
সংস্থাগুলির পণ্য যোগান সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি মিলে একাদিক্রমে কতকগুলি পণ্য- 
দাম নির্ধারণ করে দেয়। তেমনি, কারবারী সংস্থাগুলির উপকরণের চাহিদ 
সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি এবং পরিবারগুলির উপকরণ-যোগান সংক্রান্ত ইচ্ছাগুলি 
মিলে একাদিক্রমে কতকগুলি উপকরণ-দাম নির্ধারণ করে দেয়। 


€. বাজারের কয়েকটি মুল ছক £ ভারতে বিভিন্ন পণ্যের বাজার অনুসন্ধান 
করলে দেখ! ষাবে, বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন রকমের পরিস্থিতি রয়েছে এবং সেগুলি 
এত ভিন্ন ভিন্ন ধরনের যে, তাদের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। এক 
দিকে দেখা যাবে, কোন পণ্যের শত শত উৎপাদক ও বিক্রেতা সংস্থা রয়েছে ও 
তাদের প্রত্যেকে বাজারে পণ্যটির মোট যোগানের অতি সামান্য অংশ সরবরাহ 
করছে। আবার অন্যদিকে হয়তো দেখা যাবে কোন বাজারে একজন মাত্র উৎপাদক 
ও যোগানদার রয়েছে এবং বাজারটিতে সে পূর্ণ আধিপত্য করছে। আবার দেখা 
ধাবে, এই ছু”টি চরম বিপরীত ধরনের বাজারের মাঝখানে এমন ধরনের পণ্যে 
বাজার আছে যার্দের পরস্পরের মধ্যে কিছু কিছু মিল রয়েছে । স্পষ্টতই নানা 
বুকমের বাজারের প্রত্যেকটি নিয়ে আলোচনা করা বাস্তবে অসম্ভব। সব মিশ্র 
ধনতন্ত্রী দেশেই মোটামুটি একই অবস্থা । বাজার সম্পর্কে আলোচনার এই অস্ুবিধা 
দূর করার জন্য অর্থনীতিবিদূ্রা বাজারের কয়েকটি মূল ছক তৈরি করে নিয়ে আলোচন! 
করেন। সে ছকগুলির কোনটিই বান্তবের কোন বাজারের সঙ্গে জম্পূর্ণ মিলবে না 
বটে, কিন্তু তা থেকে মোটামুটিভাবে নানা ধরনের বাজারে কি করে দরদাম নির্ধানিত 
হয় ও কারবারী সংস্থাগুলি তাদের বাঞ্ছিত উৎপার্নের পরিমাণ স্থির করে তার 
আভাস পাওয়া ষায়। এখানে আমাদের বাজারের আলোচ্য ছকগুলি হুল: 
(ক) নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজার ; (খ) একচেটিয়! বাজার ; (গ) অনিরুণত 
প্রতিযোগিতার বাজার । 
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৬. নিখুত প্রতিযোগিতার বাজার (109116% 01009: 70৩:65০% ০010190- 
(1920 )$ নিখুত প্রতিযোগিতার বাজারের কতকগুলি লক্ষণ আছে যা অন্যান্ত 
বাজারে নেইঃ (ক) এই বাজারে বিক্রেতা ও ক্রেতার সংখ্যা অনেক) 
(খ) প্রতিযোগী বিক্রেতা বা উৎপাদক সংস্থাগুলি সকলেই একটি নির্দিষ্ট মান 
অন্ুযায়ী একটি পণ্য উৎপাদ্দন ও বিক্তি করে । ফলে সব বিক্রেতার পণ্যই অবিকল 
একরকম হয়। তাই যে কোন বিক্রেতার কাছ থেকে পণ্যটি কিনলেই ক্রেতাদের 
চলে, কোন বিশেষ বিক্রেতার প্রতি তাদের পক্ষপ।তিত্ব থাকে না। তাদের কাছে 
সব বিক্রেতার পণাই এক, তাই সমস্ত বিক্রেতার পণ্যই পরস্পরের সম্পূর্ণ পরিবর্ত 
(0০11606 50035616059 )। (গ)ট কোন বিক্রেতাই এককভাবে বাজারে পণ্যটির 
মোট ষোগান ও তার দাম নিজের ইচ্ছামত কমাতে বাড়াতে পারে না। কারণ 
বাজারে বহু বিক্রেতা মিলে পণ্যটির মোট যোগান এত বেশি পরিমাণে দেয় ও সে 
তুলনায় কোন একজন বিক্রেতার নিজের যোগানের পরিমাণ এত সামান্য ষে, কোন 
বিক্রেতাই তার নিজের যোগান কমিয়ে বা বাড়িয়ে মোট ষোগানের বিশেষ কোন 
হেরফের ঘটাতে পারে না এবং সেহেতু দ্ামেরও কোন ওঠানামা ঘটাতে পারে না। 
এ বাজারে তাই যে কোন বিক্রেতাকে বাজার দাম মেনে নিয়ে পণ্যটি বেচতে হয় । 
তাই তাকে বলে দাম-গ্রহীতা (071১৩ 656: )। সে দ্াম-নির্ধাৰক (711০৩ 
08109) হতে পারে না। সবাই মিলে উংপার্দন বাড়ালে বা কমালে মোট 
যোগান বাড়ে কিংবা কমে; ঘে) নতুন উৎপাদক বা বিক্রেতা ধুশিমত যে কোন 
সময়ে এই বাজারে বা শিল্পে যোগ দিতে পারে, পুবাঁতন উৎপাদক ব। বিক্রেতাও 
যেকোন সময় ইচ্ছা করলে কারবার গুটিয়ে চলে যেতে পারে । এতে 
আইনগত, কারিগবী, আধ্বিক বা অন্য কোন বাধা থাকে না) (ও) এ বাজারে 
পণ্যটি কি দামে বেচাকেন! হচ্ছে সে সম্পর্কে সমস্ত বিক্রেতা ও ক্রেতারা সম্পূর্ণ খবর 
রাখে । তাই কেউ কারো থেকে কম বা বেশি দামে বেচতে কিংবা কিনতে পারে 
না। বিক্রেতা ও ক্রেতারা সকলেই একদামে বেচাকেনা করে; (চ) বিক্রেতা ও 
ক্রেতারা পরস্পরের এত কাছাকাছি থাকে যে পরিবহণ খরচ কিছু লাগে না; 
(ছ) এ বাজারে সব বিক্রেতার পণ্য সম্পূর্ণ এক বলে কারে! পণ্যের সঙ্গে অন্য 
কারো পণ্যের গুণাগুণের তারতম্য থাকে না। ক্রেতারাও তা জানে বলে বিজ্ঞাপন ও 
প্রচারের কোন প্রয়োজন থাকে না। তাই পণ্য বিক্রির জন্য উৎপাদকদের বিজ্ঞাপন 
ও প্রচার বাবদ কোন অতিরিক্ত খরচ করতে হয় না। 

্াস্তঃ কুধিজাত পণ্যের বাজারগুলি সাধারণত নিখুত প্রতিযোগিতার 
বাজারের অনেকট। কাছাকাছি হয়ে থাকে। 


৭. একচেটিয়। বাজার (1702৩101/ 171211৩) $ একচেটিয়া বাজারের 
বিশিষ্ট লক্ষণগুলি হন : (ক) বাঙ্জারে তথা শিল্পে একটি মাত্র উৎপাদক ও বিক্রেতা 
বা ষোগান্দার সংস্থা থাকে। দ্বিতীন্ব কোন প্রতিযোগী সংস্থাথাকে না; 
(ধা) একচেটিয়া কারবারীর পণ্যের অন্য কোন উৎপাদক নেই বলে, তার পণ্যটি 
হুল অদ্বিতীম্ন, পরিবর্তহীন। তার কাছে ছাড়৷ ক্রেতারা অন্ত কোথাও সে জ্রব্যটি 
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পাবে না, তাই সোট কিনলে তার কাছ থেকেই কিনতে হবে, নয়তো সে জিনিসটি 
| কিনে ক্রেতাকে চলে যেতে হবে ॥ (গ) বাজারে পণ্যটির একমাত্র উৎপাদক ও 
যোগানদার হওয়ায়, একচেটিয়! কারবারী ইচ্ছামত তার উৎপাদন ও যোগান 
কমিয়ে বা বাড়িয়ে মোট যোগান কমাতে বা বাড়াতে পারে এবং দরকার হলে 
যোগান নিয়ন্ত্রণ করে দামকে বাড়াতে বা কমাতে পারে; (ঘ) বাজারে একচেটিয়া 
কারবারীর প্রতিদ্বন্বী না থাকার কারণ হল, নতুন প্রতিযোগীর বাজারে প্রবেশের 
পথে কোন না কোন অর্থনীতিক আইনগত, কারিগরী, আধিক বাধা থাকে; 
(ও) তার পণ্যের প্রক্কৃতি অনুযায়ী একচেটিয়! কারবারী প্রচার ও বিজ্ঞাপনের আশ্রয় 
নিতে পারে আবার নাও নিতে পারে । নিলেও সেটা হয় প্রধানত জনসংযোগের 
উপায় হিসাবে । বিক্তি বাড়ানোর গরজে ততটা নয়। তাই এই বাবদে খরচও 
সে বেশি করে না। 

দৃষ্টান্ত ভারতে ডাক, তার ও টেলিফোন ব্যবস্থা, স্থানীয় বিদ্যুৎ উত্পাদন ও 
সরবরাহকারী সংস্থা, হিন্ৃস্থান আযান্টিবায়োটিকসঃ মফঃস্বল এলাকার বাস পরিবহণ 
ব্যবস্থা প্রভৃতি হল একচেটিয়! কারবারের দৃষ্টান্ত । 

৮, অনিখূ'ত প্রতিযোগিতার বাজার (11876 ০0? 110191601 
00100906107 ) 2 নিখুত প্রতিযোগিতার বাজাব ও একচেটিয়। বাজার হল বাজারের 
ছুটি চরম বিপরীত, সরল কাল্ননিক রূপ । বাস্তবের বাজারগুলি নিখুত প্রতি- 
যোগিতার বাজারও নয়, আবার পুরোপুরি একচেটিয়! বাজারও নয়, বরং এগুলি 
অবস্থান করে এ ছুই বিপরীত বাজারের মাঝামাঝি জায়গায় । আবার এ বাজার- 
গুলি হয়ও নানা রকমের । এসব বাজারে কম বেশি যেমন প্রতিযোগিতা থাকে, 
তেমনি আবার একচেটিয়া! প্রভাবও থাকে । এ ধরনের বাজারকে বলে অনিথুঁত 
বাজার। নিখৃ'ত বাজারের লক্ষণ বা শর্তগুলির কোন একটির অভাব ঘটলেই, 
তবগতভাবে সে বাজারকে অনিখৃত প্রতিযোগিতার বাজার বলা হয়। অনিখৃত 
প্রতিযোগিতার বাজার আবার অনেক রকমের হয়ে থাকে । 

৮. (ক) অনিখুত প্রতিযোগিতার বাজারের মধ্যে একটি প্রধান বাজার হল 
একচেটিয়া নৌকমুলক প্রতিযোগিতার বাজার (012116 ০1 7010701501150 
90100610107) | এর প্রধান লক্ষণগুলি হল £ (১) এই বাজারে বা শিল্পে নিখুঁত 
প্রতিযোগিতার মহ অনেক বিক্রেতা থ।কতে যেমন পারে তেমনি কিন্তু তাদের 
প্রত্যেকেই মোট যোগানের এমন একটি অংশ যোগান দেয় যা অল্প হলেও একেবারে 
নগণ্য নয় ; (২) এই বাজারে প্রতিযোগীর] একই জাতীয় দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় 
করলেও একের সাথে অন্টের দ্রব্যের কিছু না কিছু পার্থক্য থাকে । সে পার্থক্য বাস্তব 
হতে পারে আবার কাল্পনিকও হতে পারে । স্ুতরাং প্রতিছ্ন্থীর্দের পণ্যগুলি প্রাতি- 
যোগিতার বাজারের মত পরস্পরের নিখুত পরিবর্ত (297160£ 58050100658) না হয়ে, 
কাছাকাছি পরিবর্ত দ্রব্য (০1959 98091168165) হয়ে থাকে । একে বলে পণ্য পৃথকীকরণ 
(9:9০ ৫11167671180107) )1 প্রতিযোগীদের সংখ্যাধিক্যের জন্য এই বাজারে 
যেমন গ্রতিযোগিতা থাকে, তেমনি প্রত্যেকের পণ্যের বিশিষ্টতা বা পণ্য-পৃথকী- 
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করণের দরুন প্রত্যেক বিক্রেতাকে খানিকটা পরিমাণে একচেটিয়! ক্ষমতা এনে দেয় ১. 
(৩) পণ্য পৃথকীকরণের ফলে প্রত্যেক বিক্রেতার নিজ পণ্যটির দামের উপর খানিকটা 
পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা স্থাপিত হয় এবং সে কারণে তার পক্ষে পণ্যটির বিক্রি ন! 
কমিয়ে দাম বাড়ানো! সম্ভব হয়। এটা এজন্য সম্ভব হয় যে, পণ্য পৃথকীকরণের ফলে 
প্রত্যেক বিক্রেতারই পণ্যের কিছু না কিছু অন্ুরক্ত খরিদ্দার থাকে, পণ্যটির দাম 
সামান্য বাড়লেও যারা অন্তর চলে যায় না। তবে, বিক্রেতার সংখ্য। যত বেশি 
হবে এবং তারা যত কাছাকাছি থাকবে, নিজের পণ্যের দামের উপর প্রত্যেক 
বিক্রেতার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমত1 তত কম হবে । নিজের অন্ুরক্ত ক্রেতাদের নিয়ে প্রত্যেক 
বিক্রেতার একটি গণ্ভীবদ্ধ নিজন্ব বাজার থাকে যেখানে সে একক বিক্রেতা ; (৪) এই 
বাজারে নতুন প্রতিযোগী বিক্রেতার প্রবেশ পথ বন্ধ থাকে না বটে, কিন্তু প্রবেশ 
করাটা নিখৃত বাজারের মত সহজও থাকে না । নতুন প্রতিষোগণীর একদিকে যেমন 
দরকার হয় যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজি, তেমনি প্রয়োজন হয় প্রতিষ্ঠিত বিক্রেতাদের কাছ 
থেকে তাদের অন্রাগী খরিদ্দবারদের একাংশকে নিজের পণ্যের দিকে আকৃষ্ট করার। 
স্পষ্টতই, এ ছুটে! কাজের কোনটিই খুব সহজ নয়; €৫) পণ্য পৃধকীকরণের দরুন 
এ বাজারে বিক্রেতার্দের মধ্যে খরিদ্দার আকর্ষণ করা ও বিক্রি বাডানোর জন্য তীব্র 
প্রতিযোগিতা চলে । প্রধানত বিক্রেতাদের পণ্যের দাম নিয়েই এ '্রতিযোগিতা 
চলতে থাকে । প্রত্যেক বিক্রেতাই নিজের পণ্যটিই যে শ্রেষ্ঠ এট! ক্রেতাদের কাছে 
প্রমাণ করতে চাক্স। এ উদ্দেশ্যে তার] বিজ্ঞাপন ও প্রচারের মাধামে নিজ নিজ 
পণ্যের উৎকর্ষ ( এটা বাস্তবও হতে পারে, আবার কাল্পনিকও হতে পারে ) সম্পর্কে 
জনমনে ধারণ! স্ষ্টি করতে এক ধরনের প্রচার ও বিজ্ঞপন-যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তা ছাডা, 
খরিদ্দারদের কে কত বেশী সেবা (৪01 5819 5৩1০৩ ) করতে পারে তা নিয়েও 
বিক্রেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলে । এজন্য প্রত্যেক বিক্রেতার যে খরচ 
পড়ে তার পরিমাণ কম নয় এবং দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ 
নয়। এই খরচকে বলে বিক্রয্প খরচ (5011118 ০০5) 

দৃষ্টান্ত 2 আপবাব ও জাম কাপড প্রস্তুতকারী শিল্পঃ জুতা তৈরির শিল্প, শহরের 
খুচরা দোকানদার, মনোহারী দোকানদার, লপ্ডী, পেট্রল ও ডিজেল পাম্প স্টেশন, 
রেস্তোরা ও সেলুন এই জাতীয় বাজারের বাস্তব দৃষ্টাস্ত। 

৮. খে) অনিৃত প্রতিযোগিতার বাজারের মধো আরেকটি প্রধান বাজার হল 
অলিগোপলি বা মুষ্টিমেয় বিক্রেতার বাজার। অলিগোঁপলির লক্ষণগুলি হল ঃ 

(১) এই বাজারে উৎপাদক-বিক্রেতার সংখ্যা হল অল্প কয়েকটি (মুষ্টিমেয় )। 
তাদের প্রত্যেকের উৎপার্দন ও যোগানের পরিমাণ বাজারে মোট যোগানের একটি 
উল্লেখযোগ্য অংশ (যেমন একটি বাজারে হয়ত ৫০টি উৎপাদক সংস্থার মধ্যে ৬টি 
মিলে মোট উৎপার্দনের ৭* শতাংশ যোগান দেয় )। এই মুষ্টিমেয় উৎপাদক-বিক্রেত' 
যেহেতু বাজারের মোট যোগানের একটা খুব বড় অংশের উপর আধিপত্য বিস্তার 
করে থাকে দে জন্য এদের প্রত্যেকেই নিজন্ব পণ্যের বিক্রি বাড়াতে যে কারবার 
নীতি গ্রহণ করে এবং বাজারে ষে আচরণ করে তাতে বাজীরের অন্যান্য প্রাতি- 


পণ্যের দাম নির্ধারণ ১১২৫ 


যোগীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার হট হয় । স্বৃতরাং প্রত্যেক বিক্রেত। তার পণ্যের দাম 
পরিবর্তন করবে কিনা, বিজ্ঞাপন বাবদ কত খরচ করবে, বিজ্ঞাপনের ধরন-ধারণ 
পাণ্টাবে কি না, নিজ পণ্যের গুণ ও মানের কোন পরিবর্তন ঘটাবে কি না, এসব 
ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার আগে প্রত্যেক বিক্রেতাকেই সতর্কতার সাথে বিবেচনা 
করতে হয়ঃ তার কাজের ফলে প্রতিযোগীদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়। হতে পারে এবং 
কি ধরনের প্রতিশোধমূলক পাণ্টা ব্যবস্থা তারা নিতে পারে। প্রতিযোগীদের 
মধ্যে এই রকম পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং একের নীতি ও আচরণের দ্বারা 
অন্যদের প্রভাবিত হুওয়া অলিগোপলির একা অনভুত বৈশিষ্ট্য, যা অন্ত কোন 
বাজারে দেখা যায় না। 

(২) দু'রকম অলিগোপলি দেখা যায়। যে সব অলিগোপলির বাজারে 
উৎপাদকর! কাচামাল বা অরধপ্রস্তত সামগ্রী উতৎপার্দন করে, সে বাজারে সব প্রতি- 
যোগীর পণ্যই একটি নির্দিষ্ট মানের হতে দ্বেখা যায়। সেসব বাজারে পণ্যপৃধকী- 
করণ থাকে না । যেমন, ভারতে ইম্পাত, দন্তা, তামা, সীসা, সিমেন্ট, রেয়ন 
প্রভৃতি শিল্প-কাচামালের বাজারে অল্প কয়েকটি উৎপাদক সংস্থার আধিপত্য দেখা 
যায় এবং তাদের এ সব পণ্য মোটামুটি একই মানের । পণ্যপৃথকীকরণ সেখানে 
নেই। কিন্তু সম্পূর্ণ তৈরী পণ্যের অলিগোপলি বাজারে যথেষ্ট পণ্যপৃথকীকরণ 
দেখতে পাওয়া যায়। ভারতে মোটরগাড়ি, স্কুটার, টায়ার, সাইকেল, সাবান, 
সিগারেট, রেডিও, টিভি, ব্লেড ইত্যা্দির বাজার পণ্যপৃথকীকৃত অলিগোপলি 
বাজারের দৃষ্টান্ত । 

(৩) বাজার দামের উপর অলিগোপলির কোন একজন আধিপত্যকারী 
বিক্রেতার যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে তা কিন্ত প্রতিযোগীদের প্রতিহিংসামুলক ব্যবস্থার 
'ভয়ে সে পুরোপুরি খাটাতে পারে না। একজন দাম কমিয়ে নিজের বিক্রি বাড়াতে 
চেষ্টা করলে আর সবাই মিলে নিজের] বাচার জন্য এমনভাবে প্রতিযোগিতা করে দাম 
কমাতে শুরু করবে, যার ফলে দামের লড়াই লেগে যাবে, ক্রমাগত দাম কমতে 
থাকবে ও সকলেরই সমূহ ক্ষতি হবে। তাই কেউ সহসা! দাম কমাতে সাহস করে 
না। আবার, কেউ দাম বাড়ালে তার দেখাদেখি প্রতিষোগীর। কেউ দাম বাড়ায় 
না। ফলেষেদামবাড়ায় তার বিাক্ত পড়ে যায়। সুতরাং এ বাজারে কোন 
বিক্রেতা লহুজে স্থিতাবস্থ। ন& করতে চায় না। এ অস্থবিধা এড়ানোর জন্য অলি- 
গোপলির বিক্রেতার৷ কয়েকজন মিলে গোষ্ঠী গড়ে তোলে । তারপর নিজেদের মধ্যে 
ষোগসাজনের মাধ্যমে একমত হয়ে (০01031%৩ &:০ 28:০০1)500 গোষ্ীগতভাবে 
বাম কমাম্ব বাবাড়ায়। এরকম ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারীর মতই অলিগোপলির 
একটি বিক্রেতাগো্ঠী দামের উপর নিয়ন্ত্রণ খাটাতে পারে । 

(৪) এ বাজারে বর্তমান বিক্রেতারা নতুন কোন প্রতিঘোগীকে সহজে ঢুকতে 
দেয় না এবং যাতে কেউ ঢুকতে ন। পারে সেজন্য নানারকম বাধা সৃষ্টি করে। গুরুত্ব- 
পূর্ণ জিনিসের পেটেপ্ট রাইট, কাচামালের যোগান নিজেদের মবঠোর মধ্যে আন! 
ইত্যাদি হল এক ধরনের বাধা; বর্তমান বিক্রেতাদের সুপরিচিত পণাগুলির অন্থরকক 


১,১২৬ অর্থবরিস্কা] 


খরিদ্দারদের অস্তিত্ব আরেকটি বাধা । তবে তা সত্বেও এ বাজারে একচেটিয়া বাজারের 
মত নতুন প্রতিযোগীর প্রবেশ পথ একেবারে বন্ধ থাকে না। প্রবেশ করা কঠিন 
হলেও, অনভ্ভব নয় । 


(৫) প্রচার বিজ্ঞাপনের জন অলিগোপলির বিক্রেতার। যথেষ্ট খরচ করে থাকে । 
দৃঠাস্তঃ ভারতে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় ৮ জন/১* জন বড় বড 


বিক্রেতা বা কারবারী রয়্েছে। সেগুলিকে অলিগোপলির দৃষ্টান্ত বলে গণ্য করা 
যেতে পারে। 


নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নির্ধারণ 


[১1101176 01000] [১61050% 00100901010) 


8. ২. ভারসাম্য দাম নিধণরণ 
[09101শ0110911010 01 10011101100) [১1109 
১, বাজারে ব। শিল্পে নিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকলে, মোট চাহিদা ও মোট 
যোগানের দ্বারা পণ্যের দাম নির্ধারিত হয়। দাম নির্ধারণে চাহিদা ও যোগান, 
কোনটির গুরুত্ব কম নয়। 


২. ব্যক্তিগত চাহিদার (তালিকা ব। রেখার ) সমাষ্ট নিয়ে বাজারে মোট চাহিদা 
( তালিক। বা! রেখা ) গঠিত হয়। মোট চাহিদ। রেখার ঢাল হল থণাত্মক (_)। 
অর্থাৎ অন্যান্য অবস্থা অপরিবতিত থাকলে, ক্রেতার কম দামে বেশি পরিমাণে ও 
বেশি দামে কম পরিমাণে কিনতে চায় । 

৩. উৎপাদক সংস্থাগুলির বা বিক্রেতাদের প্রান্তিক খরচগুলির (রেখাগুলির 
উৎপাদন] বন্ধের বিন্দুর উপর দিকের অংশগুলির ) সমষ্টি নিয়ে বাজারের বা শিল্পের 
মোট যোগান (রেখা) গঠিত হয় । যোগান রেখার ঢাল ধনাত্মক (+) অর্থাৎ, 
যোগানণর্দার বা বিক্রেতার। কম দামে কম পরিমাণে ও বেশি দামে বেশি পরিষাণে 
পণ্যটি যোগান দিতে বা বেচতে চায়। 


সারণি ৪১ ঃ চাহিদা, যোগান ও দম 


দাম চাহিদার যোগানের অতিরিক্ত অতিরিক্ত দামের 
পরিমাণ পরিমাণ চাহিদা যোগান অবস্থা 

৩টাকা ১** (9101) ৫** (8137) রি ৪০০(৫191) কমবে $ (097) 

ও ৩৩৩ (958) ৩৪৩ (655) ০ তি ভারসাম্য (9৪3) 


১. ৩._€*০ (7909) ১৯০ (2252) ৪৯৯ (5202) - বাড়বে 1 (0১5) 

৪. কোন একটি দামে চাহিদার চেয়ে যোগান বেশি হলে দাম কমে, চাহিদার 
পরিমাণ বাড়ে ও যোগানের পরিমীণ কমে । কোন একটি দামে ষোগানের চেয়ে 
চাহিদা বেশি হলে দাম বাড়ে, চাহিদা কমে ও যোগান বাড়ে । ৪:১ সারণিতে ও 
৪.১ চিত্রে এ পরিস্থিতিটি দেখান হয়েছে । 


-পণপোর দাম নির্ধারণ ১,১২৭ 


৫. চাহিদা$ যোগান ও দামের এমনি ক্রমাগত ওঠানামা ঘটতে ঘটতে এক, 
সময়ে দামটি এমন হয় যে, এ দামে চাহিদা! ও ষোগানের পরিমাণ পরম্পরের সমান 
হয়ে পড়ে। ওই দ্রামটিকে বল! হয় ভারসাম্য দাম এবং ভারসাম্য দামের স্তরে 
চাহিদা ও যোগানের পরিমাণে ষে সমতা স্্টি হয়, সেটি হল ভারসাম্য পরিমাণ । 
জ্যামিতির ও অর্থনীতিবিদ্্দের ভাষায়, চাহিদা! রেখার ঢাল খণাত্ক ও যোগান, 
রেখার ঢাল ধনাত্মক বলে ওই রেধাছুটি একটি মাত্র বিন্দুতেই পরস্পরকে ছেদ করে। 
সে বিন্দুটিকে বলে অস্বিতীষ ভারসাম্য বিন্দু। এ বিন্দ্ুটি একটি অদ্বিতীয় ভারসাম্য 
দাম এবং চাহিদা] ও যোগানের অদ্বিতীয় ভারসাম্য পরিমাঁণটিকে নির্দেশ করে । 
এ দামে ক্রেতারা যে পরিমাণে পণ্যটি কিনতে চায়, বিক্রেতারাও ঠিক সেই 
পরিমাণে পণ্যটি বেচতে চায় । এ ভারসাম্য পরিমাণটি অদ্ধিতীয় এ কারণে যে, কোন 
ক্রেতার চাহিদা অপূর্ণ থাকে না, কোন বিক্রেতার পণ্য পড়ে থাকে না, সবটাই 
বিক্রি হয়ে যায়। ৪-১ সারণিতে ২ টাকা দাম ও ৪-১ চিত্রের 9৮3 দামটি হল 
ভারসাম্য দাম এবং চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ ৩০* বা ৮৪ ( অর্থাৎ 090) হল, 
ভারসাম্য পরিমাণ । 


শি 





[ক] [খ] 
চিত্র ৪'১ 

৬. যতদিন চাহিদা ও যোগানের অবস্থার পরিবর্তন ন1 ঘটবে ততদিন এ ভারসাম্য 
দামেই বাজারে পণ্যটির বেচাকেনা চলবে | চাহিদা বা যোগানের যে কোন 
একটির বা উভয়েরই অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে, চাহিদা ও যোগান রেখার ( অর্থাৎ 
মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ) স্থান পরিবর্তন ঘটবে এবং নতুন চাহিদা ও 
নতুন যোগান রেখা ছুটি নতুন ভারসাম্য বিন্্ৃতে পরম্পরকে ছেদ করে নতুন 
ভারসাম্য দাম ও নতুন ভারসাম্য চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেবে। 
আবার নতুন কোন পরিবর্তন ন1 ঘটা পর্যন্ত এ দ্রামেই বাজারে বেচাকেনা! চলতে 
থাঁকবে। 

৭. নিখুত প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতারা কেউই এককভাবে বাজারের মোট 
ঘোগানকে প্রভাবিত করতে পারে ন1 বলে প্রত্যেক বিক্রেতাই ভারসাম্য দ্ামটি মেনে 
নিতে বাধ্য হয়। এ বাজারে বিক্রেতা হচ্ছে দাম গ্রহীতা ( 013০৩-01061) | বাজারে 
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প্রচলিত নির্দিষ্ট দামেই তাকে পণ্য বিক্কি করতে হবে-বিক্তিত্ন পরিমাণ কমই 
হক বা বেশিই হ'ক। এ বাজারে একজন বিক্রেত! প্রচলিত দামে ( অর্থাৎ দাম 
না কমিয়ে) চাহিদা অনুসারে যত খুশি বিক্রি করতে পারে। তাই তার কাছে 
ই দাম রেখাটি অনুভূমিক সমান্তরাল হয়ে পড়ে [ ৪১ (খ) চিত্রের দাম রেখা £ও 41 
ই দ্রাম রেখাটিই কার্ধত তার কাছে পণ্যটির চাহিদা রেখায় পরিণত হুয়। [ ৪১ 
(খ) চিত্রের ৮৪-10£ রেখা ]। 


৪. ৩. সময় ও ভারসাম্য 
1176 2100 10011101100] 

১, চাহিদা ও যোগান, এই ছুটি শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই বাজারে 
পণ্যের ভারদাম্য দাম নির্ধারিত হর। কিন্তু সময়ের তারতম্য অন্লারে দামের 
উপর চাহিদ1 ও যোগানের প্রভাবের হেরফের ঘটে । ময় যত কম হবে, দামের 
উপর চাহিদার প্রভাব তত €৫বশি হবে, এবং সময় যত বেশি হবে, দামের 
উপর তযোগানের প্রভাব তত বেশি হবে। যোগান নির্ভর করে উৎপাদনের 
সংগঠন এবং কারিগরী কৌশল ও উপাদান-যোগীনের উপর । ফলে, যখন ইচ্ছ! 
তখন ষোগানের পরিবর্তন ঘটানো যার না । কারণ, চাহিদার পরিবর্তনের পাথে 
শিজের সামঞ্জস্য ঘটাতে যোগান বেশি সমর নেয় । 

২. সময়কে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা হয়। (ক) অত্যল্পকালীন সময় 
ব। বাজার কাল (0791156 76194) যে সময়ে যোগানের পরিমাণ বিন্দুমাত্র 
বাড়ানো বা কমানো যায় না, তা হল বাজার কাল বা অত্যন্নকালীন সময় । এই 
সময়ে বিক্রেতা বা উৎপাদক সংস্থাগুলির কাছে বিক্রির জন্য উৎপন্ন দ্রব্যের যে মজুত- 
সম্ভার (59০1) থাকে, তাই হল মোট যোগানের সর্বোচ্চ সীমা | 


(খ) স্বল্লকালীন সময় (51801 0৩119 ০01 9101 790 ) 2 যে সময়ে বতমান 
উৎপাদক সংস্থাগুলি 'তাদের বর্তমান যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমত। পর্যন্ত 
উৎপার্দনের ও যোগানের পরিমাণ বাডাতে পারে তা হল স্বল্পকালীন সমন । এই 
সময়ে নতুন কোন প্রতিযোগীর বাজারে যোগ দেওয়! কিংবা বর্তমান কোন 
কারবারী সংস্থার পক্ষে নতুন যঞ্ধপাতি বসিয়ে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো ঘেমন 
সম্ভব নয়, তেমনি বর্তমান কোন কারবারী সংস্থার পক্ষে বাজার বা শিল্প পরিত্যাগ 
করে চলে যাওয়া অথব যন্ত্রপাতির পরিমাঁণ কমিয়ে উত্পাদন ক্ষমতা কমানোও 
সম্ভব নয়। এ সময়ে চাহিদার সাথে যোগানের আংশিক সামঞ্জত্য ঘটতে পারে। 


(গ) দীর্ঘকালীন সময় (197 06:1০ ০: 1008 [4০ ) ৪ ঘে সময়ে বর্তমান 
উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি তাদের উত্পাদন ক্ষমতা ও আয়তন বাড়িয়ে ব৷ কমি্ে 
এবং বাজারে বা শিল্পে নতুন প্রতিযোগী সংস্থা প্রবেশ করে বা বাজার বা শিল্প 
থেকে পুরনো কারবারী সংস্থা প্রস্থান করে বাজারের মোট উৎপাদন ও যোগান 
বাড়াতে বা কমাতে পারে সে সময়টি হল দীর্ঘকালীন সময । এ সময়ে চাহিদার 
সাথে যোগানের সম্পুর্ণ সামঞ্জস্য ঘটতে পারে । 


পণ্যের দাম নির্ধারণ ১১২৯ 


৬. অত্যল্সকালীন বাজারে দাম নির্ধারণ (11911৩713০6 161620108110) )৪ 
(১) অন্য যে কোন সময়ের বাজারের মতই অত্যন্পকালীন বাজারেও চাহিদা 
রেখা ও যোগান রেখার ছেদ বিন্দুর বারা ভারসাম্য দাম ও চাহিদা-ফোগানের 
ভারসাম্য পরিমাণ নির্ধারিত হয়। এই দামকে বলে বাজার দাম। এটা হল 
অত্যক্লকালীন ভারসাম্য দাম। এই বাজারে যোগানের পরিমাণ সম্পূর্ণ 
অপরিবতিত থাকে এবং বিক্রেতাদের হাতে যে পরিমাণে পণাটি রয়েছে তার 
সমস্তটাই তারা যে দামে পারে বিক্রি করে দিতে চায়। স্থতরাং অত্যল্পকালীন 
বাজারে পণ্যের যোগান রেখা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপকতাহীন, সরল উল্লম্বরেধায় 
পরিণত হয়। ফলে, বাজার দাম প্রধানত চাহিদার উপরই নির্ভর করে। চাহিদ। 
বেশি হলে বাজার দাম বেশি হবে, চাহিদা কম হলে বাজার দাম কম হবে। 
বাজার দাম বেশি হলে কারবারী সংস্থাগুলির যথেষ্ট মুনাফা হয়; কম হলে তাদের 
গ্লোকসান হতে পারে। তাই বাজার দামের সাথে বিক্রেতাদের প্রান্তিক 
কিংবা গড় খরচের বিশেষ কোন সম্পর্ক থাকে না । দাম তার বেশিও হতে 
পারে, আবার কমও হতে পারে। 

(২) ৪"২ চিত্রে বাজার দাম কি ভাবে নির্ধারিত হয় তা দেখানো হয়েছে । 
বিক্রেতাদের কাছে 09 পরিমাণে পণ্যটি রয়েছে । তারা এর সমন্তটাই যে দাম 
পাবে সেই দামেই বেচে দিতে চায়। তাই যোগান রেখা 900 একটি সরল 
লগ্ঘরেখায় পরিণত হয়েছে । চাহিদা কম হলে চাহিদা রেখা হবে 701 | এটি 
যোগান রেখা ৪ণ-কে 21 বিন্দুতে ছেদ 
করবে । 7. হুল বাজার-ভারসাম্য বিন্দু। 
এ ভারসাম্য বিন্দু অনুযায়ী ভারসাম্য দাম 
নির্ধারিত হবে ০0৮1 এবং ভারসাম্য 
চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ হবে 0৫1 
চাহি যদি বেশি হয়, তাহলে চাহিদা ॥ 
রেখা হবে 7021 এটি যোগান রেখা 
9ন-কে 82 বিন্দৃতে ছেদ করবে। 7৪ 
হবে ভারসাম্য বিন্দা। এই বিন্দ্ব অনুসারে 
ভারসাম্য দাম হবে 09 এবং চাহিদা চিত্র ৪"২ £ বাজার দাম নির্ধারণ 
ও যোগানের ভারসাম্য পরিমাণ হবে 0৭1 

৪. ক্ল্সকালীন বাজারে দাম নিধধণারণ ঃ (ক) কিন্ত স্বশ্পকালীন বাজারে 
(বাশিল্পে) উৎপাদক সংস্থার সংখ্যা অপরিবন্তিত থাকলেও, তাদের নিজ নিজ 
উৎপাদন ক্ষমতার সীমার মধ্যে বাজারের চাহিদা অন্থযায়ী তার! উৎপাদনের পরিমাণ 
কমাতে বা খানিকটা বাড়াতে পারে । তাই ্বশ্নকালীন বাজারে শিল্পের যোগান 
রেখা (অর্থাৎ মোট যোগান রেখা) অত্যক্পকালীন বাজারের যোগান রেখার মত 
উল্ল্ঘ রেখা ন1 হয়ে, বাম দিক থেকে ডান দিকে খানিকটা খাড়াখাড়িভাবে উব্বগামী 
হয়। কারণ হুল্পকালীন সময়ে উৎপাদন বাড়াতে গেলে খরচ অপেক্ষাকৃত বেশি 
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গড়ে । ৪৩ চিত্রে শ্বল্পকালীন বাজারের যোগান রেখ! 9 এ রকম ধনাত্মক 
ঢাল নিয়ে ডান দিকে উধ্বগামী হয়েছে । এবার চাহিদা রেখা 7070 যোগান রেখা 
৪?-কে  বিল্দ্রতে ছেদ করে ভারসাম্য দাম থোখ ও চাহিদা-যোগানের ভারসাম্য 
পরিমাণ 0 নির্ধারণ করে দিচ্ছে। 

(খ) অত্যল্পকালীন বাজারের ভারসাম্য দাম (21৬ ) এবং চাহিদা! ষোগানের 
ভারসাম্য পরিমাণের (014) তুলনায় স্বপ্পকালীন বাজারে ভারসাম্য দাম কম (08) 
এবং চাহিদ-যোগানের ভারসাম্য পরিমাণ (0) বেশি হয়। তার কারণ, এই 
বাজারে চাহিদার সাথে যোগান নিজের সামপ্রস্ত ঘটাতে খানিকটা সুযোগ পায়; 
তাতে যোগান খানিকটা বাডতে পারে। 

(গ) শ্বল্পকালীন বাজারে যোগান চাহিদার সাথে খানিকটা সামগ্তম্ত ঘটাতে 
পারে। তাই ভৎপার্দক সংস্থাগুলি এ বাজারে এমন পরিমাণে উৎপাদন করে ও 
যোগান দেয় যাতে স্বল্লকালীন ভারসাম্য দামে তাদের প্রাস্তিক খরচটা অস্তত ওঠে 
(অর্থাৎ দাম-্প্রাস্তিক খরচ ) এবং সে প্রাস্তিক খরচ অন্তত তাদের শ্বল্লকালীন 
পরিবর্তনীয় গড় খরচের কম না হয় (উৎপাদন বন্ধের বিন্দ্র বেশি বা অন্ততপক্ষে এ 
বিন্বর সমান হওয়া চাই)। এ ভারসাম্য দাম সব উৎপাদক সংস্থার গ্রাস্তিক 
খরচের সমান হলেও কোন সংস্থার গড় খরচ তার কম হতে পারে এবং হলে তার 
অতিরিক্ত মুনাফা হবে ; কোন সংস্থার গড খরচ তার বেশি হতে পারে, এবং হলে 
তার সাময়িক লোকসান হবে। অত্যল্পলকালীন বাজারের ভারসাম্য দামের সাথে 
প্রান্তিক বা গড় উৎপাদন খরচঃ এ ছু*টির কোনটিরই সম্পর্ক থাকে না। 


| দীর্ঘকালীন বাজারে ভারসাম্য দাম নিধারণ £ (ক) দীর্ঘকালীন সময়ে 
নম উৎপাদক সংস্থা শিল্পে (অর্থাৎ বাজারে ) প্রবেশ করতে পারে আবার পুরাতন 
সংস্থ। কারবার গুটিয়ে নিতে পারে। তাই এ বাজারে উৎপাদক সংস্থার সংখ্যায় 
পরিবর্তন ঘটে । উৎপাদন সংস্থাগুলি তাদের উৎপাদন ক্ষমতাও বাড়াতে বা কমাতে 
পারে। সুতরাং এ বাজারে প্রতিযোগিতার দরুন ও উৎপাদক সংস্থাগুলির সংখ্যা 
এবং তাদের উৎপাদন ক্ষমতার পরিবর্তনের দ্বারা শিল্পের মোট যোগান অত্যন্ত 
পরিবর্তনশীল হয় ও সকলেই সর্বনিম্ন গড 
খরচে উৎপাদন করে ও যোগান দেয়। 
এবং দাম শেষ পধস্ত প্রত্যেক সংস্থার 
প্রান্তিক ও গড় খরচের সমান হয়ে পড়ে। 
কারও যেমন কোন অতিরিক্ত মুনাফা! হয় 
না, তেমনি লোকমানও হয় না। ন্বাভাবিক 
মুনাফা সমেত সমস্ত খরচ উঠে আসে। 
10 

উৎপাদনের পারিমাণ তাই যোগান বেখাটির ধনাত্মক ঢাল খুব 
কম হয় ও একই পরিমাণ উৎপাদনে 
স্বল্পকালীন সময়ের তুলনায় দীর্ঘকালীন 
য়ে খরচ কম পড়ে । শ্বক্পকালীন সময়ের তুলনায় দীর্ঘকালীন সময়ে ভারসাম্য দাম 


পণোর দাম নির্ধারণ ১০১৩১ 





চিত্র ৪*৩ 


কম ও ভারসাম্য চাহিদা-যোগানের পরিমাণ বেশি হয়। ৪*৩ চিত্রে দেখা যাচ্ছে, 
চাহিদার রেখা 791) দীর্ঘকালীন যোগান রেখা! 91-কে স্বল্পকালীন ভারসাম্য বিন্দু 
এর নিচে অবস্থিত [২ বিন্দুতে ছেদ করে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দাম [ণু ও 
দীর্ঘকালীন ভারপাম্ চাহিদাঁযোগানের পরিমাণ 07 নির্ধারণ করে দিয়েছে । 

(খ) এবার অত্যল্পকালীন, স্বপ্লকালীন ও দরীর্ঘকালীন, এই তিনটি সময়ের 
তিনটি প্রতিযোগিতার বাঁজারের ভারসাম্য দাম ও ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণের 
তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে অত্যল্লকালীন বাজারের ভারসাম্য দাম সবচেয়ে বেশি 
(৮4) ও ভারসাম্য উৎপাদন সবচেয়ে কম (01), তুলনায় স্বল্পকালীন বাজারে 
ভারসাম্য দাম তার কম ( 3) ও ভারসাম্য উৎপাদন্‌ তার বেশি (0) এবং দীর্ঘ- 
কালীন বাজারে ভারসাম্য দাম সবচেয়ে কম (২7) ও ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ 
সবচেয়ে বেশি (07) হয়েছে । অতএব সময় যত কম হবে ভারসাম্য দাম তত বেশি 
ও ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ তত কম এবং জময্ব যত বেশি হবে ভারসাম্য দাম 
তত কম ও ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ তত বেশি হবে। 


৪. ৪. উৎপাদন বিধি ও দীর্ঘকালীন দ।ম 
1,9৬5 01 [২০00115 200 1,016-10]1) [১1109 

১, শিল্পে উৎপাদনের তিনটি বিধি বা অবস্থার যে কোন একটি সক্রিয় থাকতে 
পারে: ক্রমহাসমান উৎপাদন বিধি (19৬ ০0? 1010)17191)1716 1২9601099 ) । 
সমানুপাতিক উত্পাদন বিধি ( [9৬ 01 00109620% [২915 )7 এবং ক্রমবর্ধমান 
উৎপাদন বিধি (70৬ 01 [1101029106 [২০001019 ) | 

২. ক্রমহ্াস্মান উৎপাদন বিধি সক্রিয় হলে উৎপাদন বাডালে প্রাস্তিক খরচ 
ও গড় খরচ ক্রমশ বাড়ে । সুতরাং প্রতিটি উৎপাদক সংস্থার প্রান্তিক খরচ ও গড় খরচ 
বাড়ে এবং শিল্পের যোগান রেখা বাম দিক থেকে ভান দিকে ক্রমশ উধ্বগামী হয়। 

৪*৪ চিত্রে উধ্বগামী যোগান রেখা 89 
শিল্পে ক্রমহাসমান উৎপাদন ও ক্রমবর্ধমান 
খরচ বিধির ইঙ্গিত দিচ্ছে । এই অবস্থায় 
চাহিদা রেখা 017) এবং যোগান রেখা 99 
পরস্পর বিপরীতমুখী বলে একটি মাত্র বিন্দু 
(8)-তে পরম্পরকে ছেদ করে একটি মাত্র 





1 
1৯৮ | 


।__ ৯৮ ভারসাম্য দাম (814) ও একটি মাত্র ভারসাম্য 


০--- দি 
ঠক উৎপাদন ও চাহিদা-যোগানের পরিমাণ 


চিত্র ৪'৪ (50) নির্দিষ্ট করে দেবে এবং চাহিদা ও 
যোগানের অবস্থা না বদলানো! পর্যস্ত তা স্থায়ী .ভারসাম্য হয়ে থাকবে । এ দামটি 
ছাড়া অন্য কোন দামে স্থায়ী ভারসাম্য ঘটবে না দাম ছ1-এর কম হলে চাহিদা 
বাড়বে, যোগান কমবে । দাম ঘুই&-এর বেশি হলে চাহিদা কমবে, যোগান 
বাড়বে । ভারসাম্য হবে না । শেষ পর্যস্ত ভারসাম্য ঘটবে চ:ধ দামে । 

৩. শিল্পে সমানুপাতিক বা সমহার উৎপার্দন বিধি চালু থাকলে উৎপাদনের 


১১৩২ আরবি ত। 


র্চ পরিবর্তনের সাথে প্রান্তিক ও গড় খরচও আগাগোড়া সমহারে বাড়বে ও কমবে। 
তাই যোগান রেখাটি হবে অনুভূমিক সমাস্তরাল 
(৪"৫ চিত্রে যোগান রেখা 95) চাহিদা রেখা 
(107) যথারীতি বাম দিকে উপর থেকে ডান 
দিকে নিচে নামতে নামতে যোগান রেখাকে 
একটি মাত্র বিন্দুতে (8) ছেদ করে একটি মাত্র 
ভারসাম্য দাম (81%) ও একটি মাত্র ভারসাম্য 
উৎপাদন ও চাহিদার পরিমাণ (01) স্থির করে 
দেবে। দাম তার কম বা বেশি হলে, চাহিদা 
ও যোগানের ভারসাম্য ঘটবে নাঁ। একবার 
ভারসাম্য দাম প্রতিষ্ঠিত হলে, যতক্ষণ পর্যন্ত না চাহিদা ও যোগানের যে কোন 
একটির বা উভয্বেরই অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে, ততক্ষণ এ ভারসাম্য দাম স্থায়ী হবে। 
৪. শিল্পে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বিধি চালু হলে উৎপার্দন বাড়ালে গড ও 
প্রান্তিক খরচ কমবে এবং উত্পাদন কমালে গড় ও প্রান্তিক খরচ বাড়বে । অর্থাৎ 
ক্রমহ্াসমান খরচ বিধি সক্তিয় হবে। এই পরিস্থিতিতে, চাহিদা বেখা (010) ও 
যোগান রেখা (99) উভয়েই বাম দ্রিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী হবে (চিত্র ৪*৬)। 
ছুটি রেখাই ডান দিকে নিম্নগামী হতে গিয়ে একটি মাত্র বিন্দ্বতে কিংবা একাধিক 
বিন্দুতে ছেদ করতে পারে অথব1 কিছু দূর পর্যন্ত পরস্পর মিশে যেতে পারে 
( চিত্র ৪*৬)। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে 
একাধিক ভারসাম্য বিন্দুর স্থষ্টি হতে পারে। ং 





চিত্র ৪৫ 


তাহলে কোন্‌ বিন্দুটি ভারসাম্য বিন্দু হয়ে 
ভারসাম্য দাম ও উৎপাদনের পরিমাণ স্থির 
করবে (৪৬ চিত্রে ভারসাম্য দাম 5, 7111, 
ও 591$5 এবং ভারসাম্য পরিমাণ 914, 0141 
এবং 0৮5 ) তা আগে থেকে বলা যায় না! 8 
তা ছাড়া, এই পরিস্থিতিতে নিখুত প্রতি- ০০৮ 

যোগিতাও টিকতে পারে না। কারণ, প্রতিষোগী 
উৎপাদক সংস্থাগুলির মধ্যে যাদের প্রান্তিক ও 
গড খরচ কম তার! প্রতিযোগিতা করে ক্রমশ দাম কমাতে থাকবে এবং শেষ পর্যস্ত 
যার প্রান্তিক ও গড খরচ সবচেয়ে কম সেই সংস্থাটি সবচেয়ে কম দামে পণ্যটি বিক্রি 
করে অন্য সকলকে বাজার থেকে হটিয়ে দ্রিয়ে বাজারটি দখল করে নিজে একচেটিয়া! 
কারবারীতে পরিণত হবে । অর্থাৎ নিখৃ'ত প্রতিযোগিতায় ক্রমবর্ধমান উৎপাদনবিধি 
চাঁলু হলে শেষ পর্যস্ত প্রতিযোগিতা নষ্ট হয়ে একচেটিয়া কারবারের উৎপত্তি হয় । 


৪. ৫. চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন ও ভারসাম্য 
07910069 117 10617810200 10019 2180 12011107191) 


১, চাহিদা ও যোগানের সুনির্দিষ্ট অবস্থায় বাজারে যে ভারসাম্য দেখা দেয়, 
পণ্যের দাম নিরধা রণ ১*১৩৩ 





চিত্র ৪*৬ 


চাহিদা অথবা! যোগাদনর ষে কোনটির কিংবা উভয়েরই পরিবর্তন ঘটলে সে ভারসাম্য 
নষ্ট হয়ে বাজারের নতুন অবস্থা! অনুযায়ী নতুন দ্ামে নতুন ভারসাম্য দেখা দেয় । 

২, ভোগীদের আয় ও ব্যয়, রুচি ও পছন্দ, বিকল্প পণ্যের দাম, জনসংখ্যা, 
টাকার যোগান, কর, দামের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুমান প্রভৃতির পরিবর্তনের ফলে 
চাহিদ্দার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে । চাহিদার অবস্থার পরিবর্তন হলে চাহিদার হ্রাস 
অথবা বৃদ্ধি হতে পারে । চাহিদা কমে গেলে চাহিদ্দ1 রেখা বাম দিকে সরে "যাবে । 
চাহিদা বেড়ে গেলে চাহিদ। রেখা! ডান দিকে সরে ষাবে। 

৩, উপকরণ বা উপাদান-সেবাগুলির দক্ষতা, দাম, কারিগরী কৌশল ও 
উৎপাদ্দন পদ্ধতির পরিবর্তন, উতপাদকদের বাজেট রেখার পরিবর্তন প্রভৃতির ফলে 
ষোগানের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে । তার ফলে যোগান কমে যেতে অথব! বেড়ে 
যেতে পারে । যোগান কমে গেলে যোগান রেখা বাম দিকে সরে যায়। যোগান 
বেড়ে গেলে যোগান রেখা ভান দিকে সরে যায়। 


৪, কেবল চাহিদার পরিবর্তন ঃ কে) চাহিদা বাড়লে-_নতুন চাহিদা 
রেখা (৪.৭ চিত্রে চাহিদা রেখা 79179) ) আগেকার চাহিদা রেখার (৪"৭ চিত্রে 
চাহিদা রেখা 1079) ভান দিকে সরে যাবে । যোগান রেখা অপরিবতিত থাকছে 
বলে ধরে নিলে, এবার যোগান রেখায় (৪'৭ চিত্রে যোগান রেখা 98) উচ্চতর 
একটি বিন্দ্রতে (৪*৭ চিত্রে ২ বিন্দ্ব) নতুন 
চাহিদা রেখা ছেদ করবে। ফলে নতুন 
ভারসাম্য দাম (৪৭ চিত্রে ঘা) আগের 
ভারসাম্য দামের (৪৭ চিত্রে 2) চেয়ে 
বেশি হবে। নতুন ভারসাম্য চাহিদ্রা-যোগান 
উৎপাদনের পরিমাণও আগের চেয়ে €( ৪*৭ 
চিত্রে 914) বেশি হবে (৪৭ চিত্রে 08)। 
অর্থা যোগান অপরিবতিত থেকে চাহিদা 
বাড়লে, ক্রেতারা আগের চেয়ে বেশি দামে, 
আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে পণ্যটি কিনবে । 
তবে, যোগান অপরিরবতিত থাকলেও, ফোগান 
রেখা যর্দি স্থিতিস্থাপক হয় (অর্থাৎ যোগান রেখার ঢাল কম হলে) চাহিদার বৃদ্ধিতে 
দামের বৃদ্ধি কিছুটা কম হবে। তা না হলে, দামের বৃদ্ধি কিছুটা বেশি হবে। 

(খ) চাহিদা কমে গেলে--আগের চাহিদ। রেখার (ধরা যাক, ৪৭ চিত্রে চাহিদা 
রেখা 7111 ) বাম দিকে নতুন চাহিদা! রেখা (ধর1 যাক, ৪*৭ চিত্রে চাহিদা রেখা 
107) সরে যাবে । এবার অপরিবতিত যোগান রেখার ( ৪*৭ চিত্রে যোগান রেখা 
99) নিচের কোন বিন্দুতে নতুন চাহিদ1 রেখাটি ছেদ করবে ( ৪"৭ চিত্রে ৮ বিন্দু )। 
ফলে নতুন ভারসাম্য দাম (৪'৭ চিত্রে ৯) আগের ভারসাম্য দামের চেয়ে 
(৪"৭ চিত্রে হি'খ ) কম হবে । নতুন ভারসাম্য চাহিদাযোগাঁন উৎপাদনের পরিমাণ 
€৪*৭ চিত্রে 01 ) আগের ভারসাম্য পরিমাণের চেয়ে (৪*৭ চিত্রে 0) কম হবে। 


১৯১৩৪ আর্চলিচতা 





অর্থাৎ ফোগান অপরিবতিত থেকে ষদ্দি চাহিদা! কমে যায়, তাহলে ক্রেতারা আগের 
চেয়ে কম দামে আগের চেয়ে কম পরিমাণে পণ্যটি কিনবে । যোগান অপরিবন্তিত 
থাকলেও, যদি তা স্থিতিস্থাপক হয় তাহলে দামের বুদ্ধি কম হবে । তা না হলে, 
দামের বুদ্ধি বেশি হবে । 


৫. কেবল যোগীনের পরিবর্ভন ঃ (ক) যোগান বাডলে-_ নতুন যোগান 
রেখা (৪*৮ চিত্রে 815) রেখা ) আগের যোগান রেখার (৪'৮ চিত্রে 59 রেখা) 
ডানর্দিকে সরে যাবে এবং অপরিবন্তিত চাহিদা রেখার (৪৮ চিত্রে 7019 রেখা) নিচের 
কোন বিন্দুতে (৪*৮ চিত্রে ₹২ বিন্দু) ছেদ করে 
নতুন ভারসাম্য দাম (৪৮ চিত্রে তি) ও নতুন 
ভারসাম্য চাহিদা-যোগান ও উৎপাদনের পরিমাণ 
(৪*৮ চিত্রে 0) নির্ধারণ করে দেবে। 
নতুন ভারসাম্য দামটি আগের ভারপাম্য দামের 
চেয়ে (৪৮ চিত্রে ৮) কম হবে ও নতুন 
ভারসাম্য পরিমাণটি আগের ভারসাম্য পরিমাণের 
চেয়ে (৪৮ চিত্রে 915) বেশি হবে । অর্থাৎ চাহিদা 
অপরিবন্তিত থেকে যোগান বাডলে, ক্রেতাবা 
আগের চেয়ে কম দামে, আগের চেয়ে বেশি পরি- 
মাণে কিনবে । চাহিদ1 অপরিবন্তিত থাকলেও, তার স্থিতিস্থ'পকত। বেশি হলে (অর্থ।ৎ 
চাহিদা রেখার ঢাল কম হলে) দাম সামান্য কমবে । তা না হলে দাম বেশি কমবে। 

(খ)ট যোগান কমলে-_-নতুন ঘোগান রেখ! (ধরা যাক ৪'৮ চিত্রে 55 রেখা) 
আগের যোগান রেখার (৪৮ চিত্রে 919] বেখা) বাম দিকে সরে যাবে 
এবং অপরিবত্তিত চাহিদা রেখার (৪৮ চিত্রে [07 রেখা) উপর দিকে কোন 
বিন্বৃতে (৯.৮ চিত্রে ৪ বিন্দু ) ছেদ করে, নতুন ভারসামা দাম (৪৮ চিত্রে [এগ ) ও 
নতুন ভারসাম্য চাহিদাঁযোগান উৎপাদনের পরিমাণ ( ৪*৮ চিত্রে 0) স্থির করে 
দেবে। নতুন ভারসাম্য দামটি (৮14) আগের ভারসাম্য দামেব (বি) চেয়ে 
বেশি এবং নতুন ভারসাম্য পরিমাণটি (014) আগের ভারসাম্য পরিমাণের (08) 
চেয়ে কম হবে । অর্থাৎ, চাছিদা অপরিবন্তিত থেকে যোগান কমে গেলে ক্রেতারা 
আগের চেয়ে বোঁশ দামে আগের চেয়ে কম পরিমাণে কিনবে । চাহিদা অপরিবতিত 
থাকলেও) তা যদ্দি স্থিতিস্থাপক হয়ঃ তাহলে দাম বেশি বাড়বে না। তা না 
ইলে দাম বেশি বাঁড়বে। 

৬. ম্তুতরাং চাহিদার কিংবা যোগানের কিংবা উদ্তয়ের পরিবর্তনে, 
পুরনে। ভারসাম্য নষ্ট হয়ে নতুন ভারসাম্য রচিত হয়। কিন্তু নতুন 
ভারসাম্য দাম ও ভারসাম্য পরিমাণ আগের তুলনায় বেশি হবে এবং হলে 
কতট। বেশি হবে ন৷ কি কম হবে এবং হলে কতটা কম হবে ত৷ নির্ভর করে 
_€১) চাহিদা ও যোগানের পরিবতনের পারস্পরিক অনুপাতের উপর ; 
এবং (২) চাহিদা ও যোগানের তুলনামূ্পক চ্ফিতিম্থাপকতীর উপর। 


১,১৩৫ 





৪. ৬. কারবারী সংস্থার ভারসাম্য 
12011191100) ০1 00৩ 110) 


ক) হ্্নকালীন ভারসাম্য £ ১. নিখুঁত প্রতিযোগিতায় যে কোন কারবারী 
সংস্থার কাছে তার দ্রব্যের চাহিদা রেখ! হল সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক। অর্থাৎ মোট 
চাহিদা ও মোট যোগানের ছার! নির্ধারিত দামে সে যে কোন পরিমাণে তার উৎপন্ন 
বিক্রি করতে পারে । বেশি পরিমাণে বেচতে হলে তাকে দাম কমাতে হয় না। 
তাই তার উৎপরের ও বিক্রির পরিমাণ যাই হোক, তার কাছে সর্বদা দাম -গড় 
আয় - প্রান্তিক আয় [ ৮. 41২-141২ ] হয়ে থাকে। 


২, কারবারী সংস্থাগুলির লক্ষ্য সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা উপার্জন। মোট 
খরচের তুলনায় মোট বিক্রয়লন্ধ আয় যত বেশি হবে, তার মুনাফার পরিমাণও তত 
বেশি হবে । বাজার দাম বেশি হলে মোট খরচের তুলনায় মোট আয় বেশি হবে। 
তখন তারা এমন পরিমাণে পণ্যটি উৎপাদন করে যাতে মুনাফা সর্বাধিক হয়। সেটা 
ঘটলে, যতক্ষণ পর্যন্ত দামের এবং তার উৎপাদন খরচের অবস্থার পরিবর্তন না হচ্ছে 
ততক্ষণ পর্যন্ত কারবাগী সংস্থাটি এ দামে এ পরিমাণই উৎপার্দন করতে থাকে, তা 
আর কমাতে বা বাডাতে চায় না । এই অবস্থাটাকে বলে কারবারী সংস্থার 'ভীর- 
সামে;র অবস্থা। এবং এটা হল তার সর্বাধিক মুনাফায় ভারসাম্যের অবস্থ। ৷ 
বিস্ত ্বল্পকালীন সময়ে বাজার দামের উপর কোন কারবারী সংস্থারই হাত থাকে 
না। বাজার দাম মেনে নিয়ে সে দামেই তাকে বেচতে হয়। দাম বেশি না হয়ে 
যদি কম হয়ঃ সে দামে পণ্য বিক্রি করে মুনাফা দরে থাকুক, উৎপাদনের পুরো খরচ 
তার নাও উঠতে পারে। তখন সে চেষ্টা করে লোকসানের পরিমাণটা ন্যুনতম 
করতে । দাম এবং তার উৎপাদন খরচ অনুযায়ী তখন এমন পরিমাণে উৎপাদন 
করা সে স্থির করে, যাতে তার লোকসান ন্যুনতম হয়। সেটা ঘটলে, যতক্ষণ পর্যস্ত 
এ দামের পরিবর্তন না! হচ্ছে ততক্ষণ পর্যস্ত সে এ দামে এঁ পরিমাণেই উৎপাদন ও 
বিক্রি করতে থাকে। এটাও তার আরেক ভারসাম্যের ভবন্থা, তবে ন্যুনতম 
লোকসানে ভারসাম্যের অবস্থা । আবার এমনও হতে পারে যে, বাজার দামে 
তার উৎপাদন বিক্রি করে সে তার পুরে! উৎপাদন খরচ উঠিয়ে নিতে পারছে, 
মোট বিক্রয়লন্ধ আয় ও মোট খরচ পরস্পরের সমান হচ্ছে। অতিরিক্ত মুনাফা 
অর্থাৎ মোট খরচের অতিরিক্ত আয় কিছু হচ্ছে না । এট! হল স্বল্পকালীন সময়ে 
কারবারী সংস্থার তারেক রকম ভারসাম্যের অবস্থা, স্বাভাবিক মুনাফায় 
ভারসাম্যের অবস্থা | এটা অবশ্ঠ স্বপ্পকালীন সময়ে কদাচিৎ ঘটে। 


৩* এভাবে, যে বাজার দামে সমস্ত কারবারী সংস্থা স্থপ্নকালীন ভারসাম্যে 
পৌঁছায় সে দামটা হয়ে দাড়ায় শিল্পের হ্ক্পকালীন ভারসাম্য দাম। এ দামে 
তখন কোন সংস্থা তার উৎপাদন খরচ অনুযায়ী সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা লাভ করে, 
কোন সংস্থা তার উৎপাদন খরচ অঙ্থযায়ী নূযুনতম লোকসান দেয়, কিন্ত সকলেই 
হ্বল্পকালীন সময়ের ভারসাম্যে থাকে । 


১,১৩৬ অর্থবিস্। 


৪. বাজার দাম অনুযায়ী কি পরিমাণে উৎপাদন করলে সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা 
লাভ করা যাবে কিংবা লোকসানের পরিমাণ ন্যুনতম হবে এবং আদৌ উৎপাদন 
কর] উচিত হবে কিনা, তা কারবারী সংস্থা তার প্রীস্তিক খরচ, গড় খরচ এবং 
গড় পরিবত'নীয় খরচের সাহায্যে স্থির করে। স্থির খরচ বা গড় স্থির খরচ তার 
বিবেচনায় স্বল্পকালীন সময়ে প্রাধান্য পায় না। কারণ, দাম কম হলে, সে পুরো 
স্থির খরচটা লোকসান দিতেও রাজী থাকে । তবে, স্বাভাবিকভাবেই সে স্থির 
খরচের যতটা সম্ভব তোলার চেষ্টা অবশ্তই করে। উৎপাদন সামক্িকতাবে বদ্ধ 
রাখলেও স্থির খরচটা উৎপাদককে বাধ্যতামূলকভাবেই বহন করতে হয়। তার অর্থ 
হল, উৎপাদন বন্ধ রাখলে তার লোকসান শুধু স্থির খরচ। কিন্তু উৎপাদন করে 
যেতে থাকলে তাকে পরিবর্তনীয় খরচ বহন করতে হয়। স্থতরাং উৎপাদন বন্ধ না 
রেখে, উৎপাদন করা হলে তাকে পরিবর্তনীয় খরচের সবটা তুলতেই হবে। এটা 
সম্ভব না হলে উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়াই তার পক্ষে যুক্তিযুক্ত । তাতে লোকসান 
হবে কম, শুধু স্থির খরচটাই হবে তার লোকসানের পরিমাণ। তাই দাম যর্দি 
গড় পরিবত নীয় খরচের কম হয় সে উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। দামটা অস্তত 
গড পরিবর্তনীয় খরচের সমান না হলে সে উৎপাদন করে না। দাম যদি গড় 
পরিব্তনীয় খরচের বেশি হয়, তাহলে সে-দামে বিক্রি করলে গড় পরিবর্তনীক়্ 
খরচ ছাডাও গড স্থির খরচ কিছুটা (অর্থাৎ পরিবর্তনীয় খরচের সবটা এবং স্থির 
খরচের খানিকটা) উঠবে । দাম যদি গড় খরচের সমান হয় তাহলে সে দামে 
পরিবর্তনীয় এবং স্থির খরচের সবটা উঠে আসবে এবং তাতে তার বিক্রয়লন্ধ আয় 
ও মোট খরচ পরস্পরের সমান হবে এবং উৎপাদক স্বাভাবিক মুনাফ! লাভ করবে। 
দাম যদি গড় খরচের বেশি হয় তাহলে তার সব খরচ উঠেও অতিরিক্ত অর্থাৎ 
অশ্বাভাবিক মুনাফা হবে। কিন্তু দামটা গড় পবিবর্তনীয় খরচের সমান বা বেশ্রি 
হলে, কারবারী সংস্থা কতটা উত্পাদন করবে তা স্থির কবতে গিয়ে সাহায্য নেয় 
প্রান্তিক খরচের ৷ অতিরিক্ত একটি একক উৎপাদন করতে যে খরচ পডে সেটাই হল 
প্রান্তিক খরচ। প্রান্তিক খরচ যদি দামেপ কম হয় তবে সেটা উতপাদকের পক্ষে 
লাভজনক । কারণ প্রতিটি অতিরিক্ত একক উৎপাদন করতে যা খরচ পড়ছে 
অতিরিক্ত এককের দাম এ খরচ থেকে বেশি হওয়ার ফলে উৎপাদক সংস্থার অতিরিক্ত 
আয়ের পরিমাণও বাঁডছে। স্বভাবিকভাবেই উৎপাদক তার উৎপাদনের পরিমাণ 
বাড়াতে চাইবে । উৎপাদনের পরিমাণ সে যত বাড়াবে, তার প্রান্তিক খরচও 
তেমনি বাড়তে থাকবে । অবশেষে উৎপাদনের পরিমাণ এমন একট স্তরে আসে 
যেখানে প্রীস্তিক খরচ দাম » প্রান্তিক আয় । এ্তরে পৌছবার পর উৎপাদন 
বাড়াবার কোন যুক্তি থাকে না। কারণ তাতে তার প্রাস্তিক খরচ প্রান্তিক আযমের 
বেশি হয়ে যায় ও মোট বিক্রয়লন্ধ আয় কমে যায়। সুতরাং, (১) প্রতিটি 
কারবারী সংস্থা দাম ও প্রান্তিক খরচ অনুযায়ী যে পরিমীণ উৎপাদন করলে দাম - 
প্রান্তিক খরচ-্ প্রান্তিক আযম হয় ঠিক সে পরিমাণই উৎপাদন করে; (২) যে 
পরিমাণ উৎপাদনে প্রান্তিক খরচ ক্রমবর্ধমান অবস্থায় (1) দামের সমান হয় 


পণ্যের দাম নির্ধারণ ১১৩৭ 


€ স্প্রাস্তিক আয়), সেই পরিমাণে উৎপাদন করা সে স্থির করে ) (৩) এ অবস্থায় 
প্রান্তিক খরচ [ যেটা ক্রমবর্ধমান অবস্থায় (1)শ্দামস্প্রাস্তিক খরচ ] যদি গড় 
পরিবর্তনীয় খরচের বেশি (৯৬০) কিন্তু গড় খরচের কম ( 4০) হয় তাহলে 
তার ন্যুনতম লোকসানে ভারসাম্য ঘটে ; (৪) এঁ অবস্থাক্স প্রাস্তিক খরচ [ যেটা 
ক্রমবর্ধমান অবস্থার (1 )্দাম-্প্রাস্তিক আয়] যদি গভ খরচের সমান 
(- 40) হয় তাহলে স্বল্পলকালীন স্বাভাবিক মুনাফায় তার ভারসাম্য ঘটে ; (৫) এ 
অবস্থায় প্রান্তিক খরচ [ যেটা ক্রমবর্ধমান অবস্থায় (1)-দামম্প্রাস্তিক আয় ] যদি 
গড খরচের বেশি (4১০) হয়, তাহলে সর্বাধিক সম্ভব মুনাফায় তার ভারসাম্য ঘটে। 

৫, ৪*৯ চিত্রে বাজার দামের সাথে কোন কারবারী সংস্থ! কি ভাবে এবং 
কোথায় তার উৎপাদনের পবিমাণেব সামঞ্রন্ত ঘটায় এবং তার মধ্য দিয়ে শ্বল্পকালীন 
ভারসাম্যে পৌছায় তা দেখান হল। চাবটি কল্পিত বাজার দাম 7১১ 72) 7১3১ ৮4 
অনুযায়ী নিখুঁত প্রতিযোগিতায় কারবাবী সংস্থার কাছে তার পণ্যের চাহিদা 
রেখাগুলি সবই অনুভূমিক অক্ষরেখা 03-এর সমান্তরাল । সেই কারণে, এই 
চাবটি দামের প্রত্যেকটিতেই দ্াম-্প্রাস্তিক আয়-গড আয়। 91$0 হল তার 
ত্বল্পকালীন প্রাস্তিক খরচ রেখা, 4৬০ হুল তার গড পরিবর্তনীয় খরচ রেখা এবং 
4১০ হল তার গড খবচ রেখা। ৪ বিন্দু হল তার গড় পরিবর্তনীয় খরচ বেখা 
£৬০-র সর্বনিয় বিন্দু। এই বিন্দুতে তাব প্রাস্তিক খবচ রেখা 9710 গড় পরিবর্তনীয় 


খরচ বেখা &৫০-কে নিচে 


২]. আয়-খবড আমতার বিন্দ্ থেকে ছেদ করে উপরে 
কাভাবক সুনান 9/61/0 নী উঠেছে। সুতরাং এখানে 


প্রান্তিক খরচ ক্রমবর্ধমান 
রি -৪8-/87-04  :(4)-গড পরিবর্তনীয় 
টি ? -/১85187ি503 খরচ (৯10০1 ৮/৯৬০)। 
রী  ॥ -£নিশপদ-০2 এই বিন্ৃতে দাম রেখা 28 
4 5174950$ ম্পর্শক রূপে গভ পরিবর্তনীয় 
খরচ রেখা (4৬০)-কে স্পর্শ 


করেছে। সুতরাং এখানে 
11০97711017 4৬০1 






ন্‌ রর এ দাম যদি 01 হয় তাহলে 
সে ০9: পরিমাণ পণ্য 
চিত্র ৪'৯ £ কারবারী সংস্থার ভারসাম্য উৎপার্দন করলেও করতে 


পাবে এবং করলে শুধু তার 
পরিবর্তনীয় খরচ উঠবে কিশু স্থির খরচ একটুও উঠবে না। এখানে তার মোট 
বিক্রয়লক আয ৮019 ক্ষেত্র (..০0৮] দাম ১০0৫1 পরিমাণ উৎপন্ন ) «মোট 
পরিবর্তন্ীপন খরচ (1028 ক্ষেত্র - গড় পরিবর্তনীয়্ খরচ ৪) ৮0৫7 পরিমাণ 
উৎপন্ন )। এই দামে উৎপাদন করলে বাজারে তার পণ্যটি শুধু চালু রাখার জন্যই 


১০১৩৮ 


সে উৎপাদন করবে । কিন্তু দাম যর্দি 91-এর কম হয় তাহলে মে মোটেই উৎপাদন 
করবে না। তাই ৪ বিন্দৃটিকে উত্ুপাদন বন্ধের বিষ্ফু বলে। 


৬. দাম বেড়ে যদি 972 হয়, তাহলে কারবারী সংস্থাটি উৎপাদনের পরিমাণ 
05 পর্যন্ত বাড়াবে । কারণ, এ পরিমাণ উৎপাদন করলে উৎপাদনের যতটুকু 
পর্যস্ত প্রান্তিক খরচ দামের কম থাকে ততটুকু .উৎপাদন করে কম প্রাস্তিক খরচের 
পুরো ন্ুবিধাটা আদায় করে নেওয়া ষায়। তার পরে অবশ্য প্রান্তিক খরচ বেড়ে 
দামের (এবং প্রান্তিক আয়ের ) সমান হয় (5101 ₹৮-17২)। এই 
পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রি করায় তার মোট বিক্রয় ল্ম আয় হবে দাম ০৯০৯৮ 
উৎপন্ন 0৭2 । কিন্তু তার মোট পরিবর্তনীয় খরচ হবে গড পরিবর্তনীয় খরচ ৪০৯ 
উৎপন্ন 051 স্থতরাং দে মোট পরিবর্তনীয় খরচের চেয়ে ৮2০০৮ উৎপন্ন ০0৭2 
পরিমাণ বেশি বিক্রয়লন্ধ আয় পাচ্ছে । এটা হল স্থির খরচের একটা অংশ । পুরো 
স্থির খরচ এই দামে উঠছে না। সুতরাং 075 দামে 92 পরিমাণ উৎপাদন করে 
সে যে ভারসাম্যে পৌছেছে সেটা হল তার ন্যুনতম লোকসানের ভারসাম্য। 
এই দামে সে যি 9১ পরিমাণের কম উৎপাদন করে তাতে যেমন তার 
লোকপানটা বেশি হবে, তেমনি 005 পরিমাণের বেশি উৎপাদন করলেও তার 
লোকসানটা বেশি হবে। আব যদি সে এই দামে উৎপাদন বদ্ধই করে দেয় তাহলে 
লোকসান আরও বেশি হবে। কারণ তখন তাকে পুরো স্থির খরচ লোকসান দিতে 
হবে, আর এখন সে তবু স্থির খরচের খানিকটা তুলতে পারছে । দাম ভবিন্যতে 
বাড়বে এই আশায় সে এই ন্যুনতম লোকসান দেবে এবং যতদিন দাম না বদলাচ্ছে 
ততদিন সে এই পরিমাণই উৎপাদন ও বিক্রি করবে । 


৭. দাম যর্দি বেড়ে 9৮3 হয় তাহলে সেও উৎপাদনের পরিমাণ 0৭3 পর্যস্ত 
বাড়াবে । কারণ এঁ পরিমাণ উৎপক্পের প্রান্তিক খরচ (ক্রমবর্ধমান অবস্থায় ) 
দামের ও প্রাস্তিক আয়ের সমান হয়েছে (0১-14001 7 ৩/0)1 05 পরিমাণ 
উংপন্পের মোট বিক্রয়লন্ধ আয় € দাম ০0৮৪৮ উৎপন্ন 03 )- মোট খরচ 
( গড় খরচ ৮৭3 ৮ উৎপন্ন 903 )। 0৮3 দামে 903 উৎপাদন ও বিক্রি করে 
মোট স্থির খরচ এবং মোট পরিবর্তনীয় খরচ উঠে আসছে এবং এর মধ্যেই উদ্যোক্তার 
প্রাপ্য স্বাভাবিক মুনাফা ধর! রয়েছে বলে, 09৮3 দামে 0৫3 উৎপন্ধের ভারসাম্যকে 
্বল্পকালীন সময়ের স্বাভাবিক মুনাফায় ভারসাম্য বলে। স্বল্পকালীন সময়ে 
এই ধরনের ভারসাম্য অবশ্য কদাচিৎ ঘটে। 0৮3 দামে এই 03 পরিমাণ 
উৎপাদনেই সর্বাধিক সম্ভব খ্বাভাবিক মুনাফা হচ্ছে। 


৮ দাম যদি বেড়ে 024 হয়, তাহলে কারবারী সংস্থাটি উৎপর্ধের পরিমাণ 
0৭+ পর্যস্ত বাড়াবে, তার বেশি নয়। কারণ, এ পরিমাণ উৎপক্নের প্রান্তিক খরচ - 
দাম ( স্প্রাস্তিক আয় )। এখানে মোট বিক্রয় লষ আয় ( স্দাম ০04 ৮ উৎপন্ন 
0৫) মোট উৎপাদন খরচ ( স্গড় খরচ ০০১৮উৎপন্ন 094 )। সুতরাং 
এখানে মোট স্থির খরচ এবং মোট পরিবর্তনীয় খরচ উঠেও (ম্বাভাবিক মুনাফার ) 


পণ্যের দাম নির্ধারণ ১*১৩৯ 


যুনাফা ভোগ করবে না। সকলেই কেধল ম্বাভাবিক মুনাফা (যা গড় খরচের 
অন্তর্ভূক্ত) পাবে। বাজার দামটি শেষ পর্ধস্ত ওঠানামার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকালীন সময়ে 
এই স্তরে পৌছালে তা দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম (1028-7]। 11010081 0010৩) 
বলে গণ্য হয়। তখন কারবারী সংস্থাগুলিও দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে পৌছেছে 
বলা যায়। 

৭. ৪*১৯ চিত্রে একটি কারবারী সংস্থার দীর্থকালীন ভারসাম্য উৎপন্ন ও দামের 
ছবি দেওয়া হয়েছে। ০0০ হল দীর্থকালীন স্বাভাবিক দাম । ০0৫ পরিমাণ উৎপন্নের 
গড খরচ 9৫ হল দাম ০0৮-র সমান। 
এই পরিমাণ উৎপন্নে সংস্থাটির মোট 
বিক্রয়লন্ধ আয় (-দাম ০0০১ উৎপন্ন 
04 )১- মোট খরচ (-গড় খরচ 9৭ ৮ 
উৎপন্ন 90)। অতএব অতিরিক্ত মুনাফা! 
হল শুন্য (0)। এইটি হল কারবারী 
সংস্থার দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের অবস্থা । 
একবার এই ভারসাম্যে পৌছালে, 
যতদিন না চাহিদ্রা বা যোগানে নতুন 
কোন পরিবর্তন ঘটছে ততদ্দিন এই 
ভারসাম্যটি স্থায়ী হবে । এবং ততদিন 
কোন সংস্থই তাব উৎপকন্ধের পরিমাণে কোন পবিবর্তন ঘটাতে রাজী হবে না। 
কারণ এই অবস্থাতেই সে র্বাধিকসম্ভব মুনাফা ভোগ করছে ; উৎপনের পরিমাণ 
বাডালে বা কমালে তাব মুনাফা সর্বাধিক থাকবে না। 

৮. শিল্পের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য £ যখন নিখুত প্রতিযোগিতায় শিল্পের 
অস্তর্গত সমস্ত কারবারী সংস্থাই ন্যুনতম গড় খরচে উৎপাদন ও গড় খরচের সমান 
দামে বিক্রি করে তখন প্রতিটি সংস্থাই দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে পৌছায়, প্রত্যেকের 
উৎপর্ের পরিমাণ তখন স্থিতিশীল হয়। তখন গোটা শিল্পেব উৎপন্রের পরিমাণও 
স্থিতিশীল হয়, শিল্পটও তখন ভারসাম্যে পৌছায় । তখন তার উৎপন্ধের পরিমাণ 
বা মোট যোগাঁনের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে নাঁ। হ্থাস বা বৃদ্ধির কোন কারণও থাকে না। 
ন্যুনতম গড় খরচে উৎপয্পের পরিমাণকে «কাম্য উৎপন্ন (00020 ঘহা। ০০৮০৭) 
বলে। এটা হল দক্ষতার পরিচায়ক । ভোগীরা তখন বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতায় সর্বনিম্ন 
দ্রশমে পণ্য কিনতে ও ভোগ করতে পারে । এর অর্থ, ভারসাম্য উৎপন্নের পরিমাণটি 
উৎপাদন করতে সমাজের ন্যানতম পরিমাণ উপাদান সেবা-সমষ্টি খরচ হয়। 

তবে তার অর্থ এই নয় যে, কারবারী সংশ্থাগুলি জেনেশুনে ইচ্ছে করে তা 
করে। তারা বাজার দাম ও উৎপাদন খরচের পরিস্থিতিতে প্রতিযোগিতার দ্বারা 
বাধ্য হয়ে সর্বাধিক মুনাফা! উপার্জনের তাগিদে পরিচালিত হয়েই ন্যুনতম খরচে 
কাম্য উৎপক্পের পরিমাণটি উৎপাদন করে| তারা যর্দি তা না করে তাহলে তাদের 
আর্থিক লোকসানই হুবে। 


১,১৪২ অর্থবিষ্থা 





চিত্র ৪'১* : কারবারী সংস্থার 
দর্ঘকালীন ভারসাম্য 


৯* বাজার দাম এবং স্থল্নকালীন ও দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দামের 


তুলনা £ 
বাজার দাম 


১৭ এটি হল অতি 
অল্পকালীন বাজারে 
চাহিদা ও যোগানের ক্ষণ- 
স্থায়ী ভারসাম্য দাম । 

২. এর সাথে উতপন্নের 
প্রান্তিক ও গড় খরচের বা 
গড় পরিবর্তনীয় খরচের 
কোন সম্পর্ক নেই। তাই 
এটি উৎপাদন খরচের 
খুব বেশি বা অনেক কমও 
হতে পারে। 

৩, এর উপর 
যোগানের প্রভাব নেই 
বললেই হয়। চাহিদার 
প্রভাব সর্পপ্রধান। 

৪, এটি হল বাস্তব 
নাম । পণ্য সর্বদা এই 
দামেই বিক্রি হয়। 


ণ্যের দাম নির্ধারণ 


স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম 


১. এটি হল বাজারের 
স্বল্পকালীন ভারসাম্য 
দাম। 


২. এটি স্বশ্লকালীন 
প্রান্তিক খরচের সমান 
হলেও গড় পরিবর্তনীক্ব 
খরচের কম হয় না এবং 
গড় খরচের কম বা বেশি 
হতে পারে। 


৩. এর উপর চাহিদার 
প্রভাবের পাশাপাশি 
যোগানেরও খানিকটা 
প্রভাব খাটে । 

৪. বাস্তবে স্বল্পকালীন 
দাম বলে আলাদা কোন 
দাম নেই। বাজার দাম 
ওঠানামার মধ্য দিয়ে 
স্বল্পকালীন সময়ে ক্রমশ 
ত্বল্নকালীন প্রাস্তিক খরচের 
সমান ও গড় পরিবর্তনীয় 
খরচের সমান বা তার 
বেশি এবং স্বল্পকালীন গড় 
খরচের কম, সমান বা 
তার বেশি হয়ে যখন 
সংশ্লিষ্ট উৎপন্নের পরি- 
মাণের স্থিতি ঘটায় বা 
প্রায় এ অবস্থার কাছা- 
কাছি আসে তাকে স্বপ্প- 
কালীন ম্বাভাবিক দাম 
বলে গণ্য করা হয়। 


দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম 


১, এ হুল বাজারের 
দীর্ঘকালীন ভারসাম্য 
দাম। 


২. এটি দীর্ঘকালীন 
প্রান্তিক খরচ ও দীর্ঘ- 
কালীন ন্যুনতম গড় 
খরচের সমান হয়। তার 
বেশিও নয়, কমও নয়। 


৩, এর উপর 
যোগানের প্রভাবই সব 
চেয়ে বেশি । 


৪. এটি কখ নও 
বাস্তবে দেখা দেয় না। 
কারণ বাস্তব অবস্থা সর্বদাই 
পরিবর্তনশীল । তবে, 
বাজার দামের গতিটা 
দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক 
দশীমের অর্থাৎ দীর্ঘকালীন 
ভারসাম্য ব্তরের দিকেই 
থাকে । 


১১৪৩ 


একচেটিয়। বাজার 
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8. ৭. একচেটিয়া কারবারের উৎপত্তির কারণ 


(80963 01 11018090019 


বিশুদ্ধ একচেটিয়! বাজার বলতে শিল্পে একটি মাত্র উৎপাদক ও বিক্রেতা 
কারবারী সংস্থার অস্তিত্ব বোঝায়। বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজারের উদ্তবের কারণ 
হল-_(১) এই বাজারে নতুন প্রতিযোগী সংস্থার প্রবেশের পথে এমন বাধা থাকে 
য। পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন। এবং (২) একচেটিয়া কারবারী সংস্থাটির উৎপন্ন 
দ্রব্টির সন্তোষজনক বিকল্প থাকে না। যে সব কারণে বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজারে 
নতুন প্রতিযোগীর প্রবেশের বাধা ত্যষ্টি হয় তা হুল ঃ 

১. অপরিহার্য কাচামালের একক মালিকানা £হ কোন পণ্য উত্পাদনের 
জন্য অপবিহার্য কোন কাচামাল যর্দি কোন বেসরকারী সংস্থার মালিকানায় থাকে 
তাহলে সে নতুন প্রতিযোগীদের এ শিল্পে প্রবেশের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে 
পারে। কানাডাব ইন্টার্াশন্যাল নিকেল কোম্পানী সারা পৃথিবীর মোট 
নিকেলের প্রায় শতকর। ৯ ভাগের মালিক। দক্ষিণ আফ্রিকার ছ্য বীয়ারস 
কোম্পানী পৃথিবীব অধিকাংশ হীরার খনির মালিক। এভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের 
উপর বেসরকারী মালিকানার জোরে কোন বেসরকারী শিল্প সংস্থা সম্ভাব্য 
প্রতিযোগীদের ব।জারে প্রবেশের পথ বন্ধ কৰে নিজের একচেটিয়া কারবার স্থাপন 
করতে পারে । 

অন্ায় প্রতিযৌশিত। 2 প্রতিযোগী সংস্থাগুলির উৎপন্ন দ্রব্য সম্পর্কে 
অপপ্রচার করে, তারা যাণ্ডে খণ না পায় সেজন্য ব্যাঙ্কের উপর চাপ স্থষটি করে, 
তার যাতে কাচামাল ন পায় সেজন্ত কাচামালের সরবরাহকারীর্দের উপর চাপ 
দিয়ে, অত্যন্ত কম দামে নিজের দ্রব্যটি বিক্রি করে ও সে দামে প্রতিযোগীদেরও 
পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করে লোকসানের বোঝায় তার্দের দেউলিয়া করে বাজার 
থেকে উৎখাত করে, অনেক সময় শক্তিশালী কোন কাঁরবারী সংস্থা বাজারে নিজের 
একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে। 

৩. “পেটেন্ট? স্বত্ব ঃ গবেষণার ছারা উদ্ভাবিত নতুন কোন ভ্রব্য কিংবা 
নতুন কোন উৎপাদন প্রক্রিয়া যাতে অন্ত কেউ আত্মপাৎ করতে না পারে সে 
উদ্দেশ্যে পেটেন্ট আইনের দ্বারা তার উতদ্তাবনকারীকে নির্দিষ্টকালের জন্য তা ব্যবহার 
ও নিয়ন্ত্রর করার একমাত্র আইনন্বীকৃত অধিকার দেওয়া হয়। ফলে, নির্ধারিত 
কালের জন্য পেটেট্ট স্বত্বের অধিকারী এ দ্রব্য উৎপাদন কিংবা উৎপাদন প্রক্রিয়াটি 
ব্যবহারের একমাত্র অধিকার লাভ করে একচেটিয়া কারবারে পরিণত হয়। এই- 
ভাবে অনেক শিল্প সংস্থার উন্নতি ও প্রসার ঘটেছে । এদেশে টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড 
স্ট্ীন কোং লি: (টিদূকো ), দিল্লী রথ আও জেনারেল মিল্স (ডি. লি. এম. ), 
হিন্দুস্থান মোটরস প্রভৃতি এর দৃষ্টাস্ত । 


১১৪৪ অর্থবিস্তা 


৪, বৃছদায়তনে উৎপাদনের ব্যয়সধকৌচ £ আধুনিক কারিগরী বিস্তা 
এমনই যে, বহু শিল্পের ক্ষেত্রেই শিল্প সংস্থার উৎপাদনের মাত্রাটি বাজারের তুলনায় 
অত্যন্ত বড় না হলে খুব কম গড় খরচে তা উৎপাদন করা এবং বিশেষ কম দ্রামে 
তাবিক্রি করা সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে তাই দেখা যায় ছুটি বা তিনটি প্রতিষ্ঠান 
প্রায় গোটা! শিল্পটা দখল করে রয়েছে এবং নতুন ও ছোট ছোট প্রতিষোগীরা তাদের 
সাথে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হচ্ছে। যে বিপুল পরিমাণ পুজি নিয়োগ করলে 
তেমন বুহদায়তন সংস্থা! গড়ে তোলা যায় সে পরিমাণ পুজি সংগ্রহ করা 
সম্ভাব্য প্রতিযোগী সংস্থাগুলির পক্ষে কঠিন হলে শিল্পটি একচেটিয়া কারবারী সংস্থার 
অধীন হয়ে পড়ে। 


৫. অত্যাবশ্যকীয় জনসেবা সংস্থা ঃ কোন কোন শিল্পে বৃহদীয়তনে 
উত্পাদনের ব্যনসংকোচগ্ডলি এত বেশি প্রকট এবং সেখানে প্রতিযোগিতা এত বেশি 
অপচয়মূলক ও অন্থবিধাজনক যে, সে সব ক্ষেত্রে একটি মাত্র কারবারী সংস্থাই 
বাঞ্চনীয় । অর্থবিদ্ভায় এদের স্বাভাবিক একচেটিয়া সংস্থ। বলে গণ্য করা হয়। 
সবকার এদের একমাত্র সংস্থা রূপে কারবার চালানোর অনুমতি দিয়ে থাকে । 
এবা অত্যাবশ্যকীয় জনসেবা সংস্থা (00110 961110165) নামে পরিচিত । রেল 
ও জড়ক পরিবহণ সংস্থা, জল, নিছাৎ ও গ্যাস সংস্থা, সংসরণ সংস্থা প্রভৃতি 
এর দৃষ্টান্ত । 


তবে বাজারে নতুন প্রতিযোগীর প্রবেশ সম্পূর্ণ বন্ধ হতে খুব কমই দেখা যায়। 
কারণ কারিগরী বিদ্যার অবিরাম অগ্রগতি ঘটার ফলে একচেটিয়া সংস্থার আধিপত্য 
কপ হতে পারে এবং বাজারে নতুন প্রতিযোগী প্রবেশ করতে পারে । পুরনো 
পেটেন্ট স্বত্থের জোরে যে একচেটিন্না আধিপত্য ছিল নতুন ভ্রব্য উৎপাদন প্রক্রিয়া 
উদ্ভাবনের দ্বারা তা নষ্ট হতে পারে। নতুন গুরুত্বপূর্ণ কাচামাল আবিষ্কৃত হয়ে 
পুবনো অপরিহার্য কাচামালের গুরুত্ব কমিয়ে দিতে পারে । সুতরাং বিশুদ্ধ 
একচেটিয়া! কারবার এই সব কারণে বাস্তবে খুব কম দেখা যায় এবং তেমন কোন 
কারবারী সংস্থা যদি দেখাও যায় তবে তার পক্ষে সরকারের অনুমোদন ছাড়া বেশি 
দিন টিকে থাকা কঠিন । 

বৃহদায়তনে উৎপাদনের ব্যয়দংকোঁচের কারণে এবং অত্যাবশ্কীয় জনসেবা 
শিল্পগুলির ক্ষেত্রে অর্থনীতিক দক্ষতার দিক থেকে একচেটিয়া! কারবার বাঞ্ছনীয় বলে 
গণ্য হতে পারে । কিন্তু কাচামাল ও অন্যান্য উপকরণের উপর বেসরকারী মালিকান! 
এবং অন্তান্ন প্রতিষ্বোগিতাঃ এই ছুটি কারণে যে বেসরকারী একচেটিয়া কারবার 
দেখা দেয় তা অবাঞ্ধিত। 


৪. ৮. একচেটিয়। বাজারে ভারসাম্য দাম ও উৎপন্পের পরিমাণ নিধ1রণ 
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১, একচেটিয়া কারবারীর পণ্যের চাহিদা ঃ বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতার 
বাজারের পণ্যটির মোট চাহিদ1 রেখার ঢাল খণাত্বক ( - );কিস্ধ সেবাজারে ষে 


পণ্যের দাম নির্ধারণ ১,১৪৫ 
অর্থ (0ম. ১১ 1]]1 


কোন একটি কারবারী সংস্থাকে বাজার দাম মেনে নিয়ে সে দ্ামেই কম বা বেশ্শি 
পরিমাণে পণ্যটি বেচতে হয়। তাই, যে কোন কারবারী সংস্থার কাছে তার ভ্রব্যের 
চাহিদ1 রেখা বা বিক্রয় রেখা কিন্তু অসীম স্থিতিস্থাপক ও অনুভূমিক মাস্তরাল 
হয়। কিন্তু একচেটিয়। বাজারে বা শিল্পে একটি মাত্র কারবারী সংস্থা থাকে বলে 
গোটা বাজারের বা শিল্পের পণ্যটির চাহিদ1 রেখা যা, একচেটিয়া সংস্থাটির চাহিদা ব! 
বিক্রয় রেখাও তাই, এবং সেটি হল খণাত্সক ঢালবিশিষ্ট চাহিদা রেখা । সুতরাং 
বিক্রির পরিমাণ বাঁডাতে হলে একচেটিয়। সংস্থাকে পণ্যের দাম কমাতেই হয়। দাম 
বাড়ালে তার বিক্রির পরিমাণ কমে, দাম কমালে তার বিক্রির পরিমাণ বাড়ে । 
দাম কতটা কমালে বিক্রির পরিমাণ কতটা! বাড়বে সেটা অবশ্যই চাহিদার 
স্থিতিঙ্থাপকতার উপর নির্ভর করে। সুতরাং কি পরিমাণে উত্পাদন 
কধ্বে ও বেচবে তা স্থির করতে গিয়ে সে অনিবার্ধভাবে দামটাও স্থিব 
করে দেয়। এই জন্ত বলা হয়ঃ একচেটিয়! কারবারী হল দাম নির্ধারণকারী 
(07106101907 )1 

২, একচেটিয়। কারবারীর প্রান্তিক আয় $ বাজারটি বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতার 
হোক কিংবা! বিশুদ্ধ একচেটিয়া কিংবা অন্ত যে রকমেরই হোক, দাম সর্বদাই গড় 
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আয়ের সমান হয় (কারণ, বিক্রয়লন্ধ মোট আয় দাম * বিক্রীত একক সংখ্যা 
এবং গড় আয় শবিক্রয়লন্ধ মোট আয়--বিক্রীত একক সংখ্যা )। চাহিদ] রেখা ভিন্ন 
ভিন দামে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ চাহিদা ও বিক্রয়ের ইঙিত দেয়। সুতরাং চাহিদ' 


১,১৪৬ অর্থবিষ্যা 


বেখাটাকে দাম রেখা ও গড় আয়ের বেখা বলেও গণ্য করা হয়। বিশুদ্ধ 
প্রতিযোগিতায় কোন বিক্রেতার কাছে তার দ্রব্যের চাহিদা রেখা অসম 
স্থিতিস্থাপক (অর্থাৎ অনুভূমিক সমান্তরাল ) বলে একটি একক কম বিক্রি কর! হলে 
যে দ্রামে তা বিক্রি কর! হয়, একটি একক বেশি বিক্রি করা হলেও সেই একই দামে 
বিক্তি কর! হয়। তাই বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতার বাঁজারে যাই দাম, গড় আয়ও তাই 
প্রান্তিক আয়ও তাই । অর্থাৎ দাম গড় আয্ম -প্রান্তিক আয়. (০. &]২-1/7২)। 

৩. কিন্তু বিশুদ্ধ একচেটিয়! বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা থাকে বলে, তার পণ্যের 
চাহিদা রেখো আর গোটা বাজারের চাহিদ্র1 বেখা একই হয় বলে এবং চাহিদা রেখাটি 
থণাত্মক ঢালসম্পন্ন বলে, একটি একক বেশি বেচতে গেলেও একচেটিয়া কারবারীীকে 
দাম কমাতে হয়। এর ফলে বিশুদ্ধ একচেটিয়। বাজারে বিক্রির প্রথম এককটি ছাড়া 
বাকি সব এককে প্রান্তিক আয়, দাম ও গড আয়ের সমান না হয়েঃ কম হয়। 
বিক্রির পরিমাণ বাড়াতে গিষে একচেটিয়। কারবারী দাম যতই কমায়, ততই প্রাস্তিক 
আয় কমে এবং দাম ও গভ আয়ের সাথে প্রান্তিক আয়ের পার্থক্যটা বাডে। ৪"€ 
সারণিতে তা দেখান হযেছে। 

যে একচেটিয়া কারবারী সমস্ত ক্রেতার কাছে একই দামে তার পণ্য বেচে, বিক্রি 
বাডাতে গিয়ে দাম কমানোর ফলে, যে দামে সে অতিরিক্ত এককটি বিক্রি করে তার 
আয় একদিকে ততটুকু বাড়ে বটে, কিন্তু অন্য দিকে আগের এককগুলি সে যে দামে 
বিক্রি করতে পারত তার চেয়ে এখন কম দামে সেগুলি বিক্রি করায়, নতুন দামটা 
পুরনো দামের যতটুকু কম, এ এককগুলির প্রতিটির পিছু বিক্রয়-লন্ধ আয় ততটা করে 
কমে । যেমন, একচেটিয়া! কারবারী ১ একক ১৮ টাকায় বিক্রি করে। কিন্তু ২ একক 
প্রতিটি ১৮ টাকা দামে বিক্রি না করে ১৬ টাকা দামে বিক্রি করে। তাতে তার 
আত্ম দ্বিতীয় এককটি বিক্রি করে যেমন ১৬ টাক। বাড়ল, তেমনি প্রথম এককটিও ১৮ 
টাকার বদলে ১৬ টাকায় বিক্রি করে ২ টাকা আয় কমল । অতএব ১৬ টাকা দামে 
২ একক বিক্রি করে তার মোট আয় বাডল ১৪ টাকা । স্বতরাং যে দামে সে পণ্য 
বিক্রি করে, মোট আয় তার চেয়ে কম পরিমাণে বাড়ে ; অর্থাৎ প্রান্তিক আয় 
দামের কম হয় [তি কিংবা ৮০1৬] এই কারণে দামের বা গড় 
আয়ের রেখার (অর্থাৎ চাহিদা রেখার ) ঢাল খণাত্মক হয় বলে একচেটিয়া কারবাবীর 
প্রান্তিক আয়ের রেখা (১) গড় আয়ের বেখার বামদ্দিকে অর্থাৎ নিচে থাকে এবং 
€২) তার ঢালও খণাত্মক হয়। ২"২* চিত্রে (১৭০ পৃষ্ঠা) একচেটিন্া কাববারীর 
গড় আয় রেখা 41২ এবং প্রান্তিক আয় রেখা ঠা দেখান হয়েছে। 

৪, একচেটিয়া কারবারীর উৎপাঁদন খরচ £ পণ্যের বাজারে একচেটিয়া 
কারবারী একমাত্র বিক্রেতা হলেও, আমরা ধরে নেব, উপাদান-সেবার বাজারে 
প্রতিযোগিতা রয়েছে এবং.সেখান থেকেই একচেটিয়া কারবারী উপাদান-সেবা সংগ্রহ 
করে এবং প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদক সংস্থাগুলি ষে সব কারিগরী কৌশল 
ব্যবহার করে একচেটিয়া কারবারীও মে সব কারিগরী কৌশল ব্যবহার করে। বিশুদ্ধ 
প্রতিযোগিতার কারবারী সংস্থার মতই একচেটিয়া কারবারীর উৎপাদনের আত্ততন 
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ব৷ মাত্রাও স্বক্পকালীন সময়ে অপরিবত্তিত থাকে এবং সে কারণে, তার স্বল্পকালীন 
মোট উৎপাদন খরচও চ্ফির খরচ এবং পরিবর্তনীয় খরচে বিভক্ত এবং তার গড় 
পরিবর্তনীয় খরচ, গড় খরচ এবং প্রান্তিক খরচ রেখা স্বল্পকালীন সময়ে ইংরেজী “৬, 
অক্ষরের মত আকুতি নেয় । অর্থাৎ উৎপন্ধের পরিমাণ বাড়ানোর সাথে সাথে প্রথমে 
প্রাস্তিক ও গড় খরচ কমে এবং পরে তা বাড়ে । ৪৫ সারণির (৬) কলমে উৎপন্ন 
বৃদ্ধির ফলে প্রাস্তিক খরচের প্রথমে হাস ও পরে বৃদ্ধি দেখান হয়েছে। দীর্ঘকালীন 
সময়ে সে তার উত্পাদনের মাত্রা সর্বোত্তম রূপে অলবদল করে নিতে পারে। 
নিখৃত প্রতিযোগিতার মতই নিত একচেটিয়া কারবারীর দীর্ঘকালীন গড় খরচ 
এবং প্রান্তিক খরচ রেখাও ইংরেজী “*” অক্ষরের মত আকুতি নেয়, তবে স্বল্পকালীন 
রেখার তুলনায় দীর্ঘকালীন গড় ও প্রান্তিক খরচ রেখার ঢাল অনেক কম হয়। 


৫. দাম-উৎ্পন্ন ভারসাম্য ঃ নিখুঁত প্রতিযোগিতার কারবারী সংস্থার মত 
একচেটিয়া কারবারী সংস্থারও উদ্দেশ্য হল সর্বাধিকসস্তব মুনাফা উপার্জন করা। 
এই উদ্দেপ্ত পূরণ করার জন্য একচেটিয়া! কারবারী সংস্থা যে দাম ও উৎপন্ধের পরিমাণ 
বেছে নেয় (অর্থাৎ যে দামে সে তার পণ্য বিক্রি করবে বলে এবং সেজন্য যে পরিমাণে 
সে তার পণ্য উৎপাদন করবে বলে স্থির করে ) তা সে একদিকে তাঁর পণ্যের গড় 
আয় বা চাহিদা রেখা ও তার উপর নির্ভরশীল প্রান্তিক আয় রেখা এবং অন্ত 
দিকে তার প্রান্তিক খরচ রেখার সাহায্যে নির্ধারণ করে। 


সর্বাধিকসম্ভব মুনাফা উপার্জনের জন্য একচেটিয়া কারবারী তার বিক্রয়লন্ধ 
মোট আয় সর্বাধিক পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টায় বিক্রিব ও উতৎপরের পরিমাণ বাড়ায় । 
কিন্তু তা করতে গিয়ে তাকে একদিকে দাম ক্রমশ কমাতে হয় বলে তার প্রান্তিক 
আয় কমে, অর্থাৎ তার প্রান্তিক আয় রেখা খণাত্মক ঢাল নিয়ে বামদ্দিক থেকে 
ডানদিকে ক্রমশ নিচে নামতে থাকে । অন্যদিকে প্রাস্তিক খরচ ক্রমশ বাড়ে, অর্থাৎ 
প্রাস্তিক খরচ রেখা ধনাত্মক ঢাল নিয়ে বামদিক থেকে ডানদিকে ক্রমশ উপরে 
উঠতে থাকে । স্থতরাং একচেটিয়া কারবারী তার উৎপন্নের ও বিক্রির প্িমাণ 
ততক্ষণ পর্ধস্ত বাড়ায়, যতক্ষণ পর্যস্ত তার প্রাস্তিক আয় তার প্রাস্তিক খরচের কম 
থাকে। অবশেষে একসময়ে তার উৎপন্ের পরিমাণ এমন হয়ে দ্রাড়ায় যার প্রাস্তিক 
আয় ও প্রাস্তিক খরচ পরস্পরের সমান হয়ে পড়ে । তার প্রান্তিক খরচের রেখাটি 
সেখানে নিচে থেকে উপরে উঠতে গিকে প্রান্তিক আয় রেখাকে ছে করে। ৪*১১ 
চিত্রে & বিন্বৃটি হল সেই ছেদবিন্দু। এই বিন্ছুটি অনুসারে একচেটিয়া কারবারীর 
উৎ্পন্সের পরিমাণ হল 0৭ এবং প্রান্তিক খরচ- প্রান্তিক আয়-৪। & বিশ্ব 
থেকে মোজান্থুজি উপরের দিকে একটি রেখা টানলে তা গড় আয় বা চাহিদা রেখ 
4২ (579 )-এ ৮ বিন্দৃতে পৌছায়। সুতরাং 09 উৎপক্নের দাম হল ৮৭। 


প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচের সমতার বিন্দু দিয়ে নির্ধারিত 0৫ পরিমাণ 
উৎপন্ন ৮৭ দামে বিক্রি করলেই একচেটিয়া কারবারীর বিক্রয়লন্ধ মোট আয় ও 
মুনাফ। সর্বাধিক হবে। তার প্রমাণ, যর্দি সে 0৭ পরিমাণের চেয়ে কম 


১০১৪৮ অর্থবিদ্তা 


পরিমাণে, ধরা যাক 01 পরিমাণে উৎপাদন করে ও তা 7101 দামে বিক্রি 
করে তাহলে দেখা যাবে ওই পরিমাণ উৎপরে তার প্রাস্তিক আয় 110,-এর 
চেয়ে প্রান্তিক খরচ 201 তখনও 
কম বলে তার মুনাফা সর্বাধিক হবে 
না। তখন উৎপাদন আরও এক 
একক বাড়ালে তার খরচের চেয়ে 
আয় বেশি হবে। আবার যদি 
সে ০৭ পরিমাণের বেশিঃ যেমন 
012 পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রি 
করে তাহলে দেখা যাবে সেখানে 
তার প্রান্তিক খরচ (2) তার 
প্রান্তিক আয় (5) থেকে বেশি 
হবে গেছে বলে তার মুনাফা সর্বাধিক 
হবে না। কারণ শেষ এককটি উৎপাদনে 
যে খরচ পড়ছে সেটি বিক্রি করে চিত্র ৪'১১ £ একচেটিয়া বাজারের ও 
দেটি থেকে আয় হচ্ছে কম, অর্থাৎ কারবারীর দাম-উৎপনন ভারসাম্য 
লোকপান হচ্ছে। স্থতরাং মুনাফা 

সবাধিক সম্ভব করতে হলে একচেটিয়া! কারবারীকে যতক্ষণ, (ক) প্রান্তিক আয় 
প্রাস্তিক খরচের বেশি থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদন বাড়াতে হয় ; (খ) প্রান্তিক 
খরচ প্রান্তিক আয়ের বেশি থাকে ততক্ষণ পর্যস্ত উৎপাদন কমাতে হয়; এবং 
(গ) যে পরিমাণে উত্পাদন্রে প্রান্তিক আয়- প্রাস্তিক খরচ [11২-140 ] হয় 
পে পরিমাণ উৎপাদন করতে হয়। এই হল তার ভারসাম্যের অবস্থা । 


৪'১১ চিত্রে 9ণু পরিমাণ উৎপন্ন 20 দামে বিক্রি করে একচেটিয়া! কারবারীর 
মুনাফার পবিমাণ কত হচ্ছে তা ৮০/% ক্ষেত্র দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে। 0৫ 
পঁধমাণ উৎপরের গড খরচ হল £0 (গড খবচ বেখা 40) এবং দাম হল চ৭। 
স্থতখাং তার মোট বিক্রয়লন্ধ আয় হল ৮0৮ ক্ষেত্র ( -দ্রাম 2১ উৎপন্ন 0৫) 
এবং মোট খরচ হল ০০9৭. ক্ষেত্র (-গড় খরচ 7৭ ১উৎপন্ন 9) | সুতরাং নীট 
মুনাফা ব৷ উদ্ধত আয় হল ৮০. ক্ষেত্র । স্থৃতরাং এখানে 147২- 1/0০ শর্তে সে 
সর্বাধিক নীট মুনাফার ভারসামে রয়েছে [11২-140-৮-40]1 


&"৫ সারণিতে এই অবস্থাটি দেখান হয়েছে । ৪ একক উতৎ্পন্শের প্রান্তিক আয়_ 
প্রাস্তিক খরচ-৬ টাকা । তখনই মুনাফার পরিমাণও সবচেয়ে বেশি। সুতরাং 
একচেটিয়া! কারবারী ৪ একক উৎপাদন করবে ও ১২ টাকা দামে বেচবে। কিন্ত 
একচেটিয়া! কারবারী সর্ধদাই যে নীট মুনাফার ভারসাম্যে পৌছায় তা নয়। কখনও 
কখনও তাকে, চাহিদ্রার মন্দার অবস্থায় বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতার কারবারীর মত 
ন্[নতম লোকসানেও ভারসাম্য লাভ করতে হয়। এরকম ক্ষেভ্েও ভারসাম্যের 





পাপা জাম নির্ধারণ ১১৪৪ 


শর্ত হল প্রাস্তিক আয় স্প্রাস্তিক খরচ [141২ -110]। তার গড় খরচ রেখা! যি 4০ 
না হয়ে 4১০1 হয়ঃ তাহলে দেখা যাচ্ছে সে রেখাটি তার গড আয় বা চাহিদা রেখ। 
41২-এর উপরে রয়েছে। সে ক্ষেত্রে তার প্রান্তিক খরচ ও প্রান্তিক আয়ের সমতার 
বিন্্ব 9) অনুযায়ী ভারসাম্য উৎপন্নের পরিমাণ 9৫ হলেও, দাম হল ০ কিন্তু গড় 
খরচ হল 170 | সুতরাং তার মোট বিক্রয্নলব্ধ আয় হল ৮০৭৮ ক্ষেত্র (-্দাম 
৮০» উৎপন্ন 9), কিন্তু তার মোট খরচ হল 190 ক্ষেত্র (₹ গড় খরচ 770 উৎপন্প 
0০)। সুতরাং নীট লোকসান হল 1০719 ক্ষেত্র (- 1010 ক্ষেত্র -90৮ ক্ষেত্র)। 
কিন্ত 9৭ পরিমাণ ও 7৭ দামেই তার লোকপান ন্যুনতম হয় [1]২-1০-৮- 
4১0] 1 উৎপাদনের পরিমাণ 09 অপেক্ষা কম কিংব। বেশি হলে তার লোকসানের 
পরিমাণ এর চেয়ে বেশি হবে। অতএব সাময়িকভাবে একচেটিয়া কারবারী এখানেই 
ভারসাম্য লাভ করবে। 


স্থতরাং, (১) একচেটিয়া কারবারীব ভারসাম্যের মূল শর্ত হল £ 
প্রান্তিক আয়*্প্রাস্তিক খরচ€দাম [141২ -14০-৮] 

(২) তার সর্বাধিক মুনাফার ভারসাম্যের শর্ত হল ঃ 

প্রান্তিক আয়-্প্রাস্তিক খরচ এবং উভয়ই দামের কম কিন্তু দাম গড় খরচের 
বেশি 7২-10-4001 

(৩) তার ন্যুনতম লোকসানে ভারসাম্যের শর্ত হল £ 

প্রান্তিক আয়-প্রাস্তিক খরচ, উভনই দামের কম কিন্ত দামের চেয়ে গভ খাচ, 
বেশ [7২-10-৮440 ]1 


৪. ৯. একচেটিয়৷ কারবারীর ক্ষমতার সীম। 


1100105000০ 7০%/91 ০01 & 70170101151 


একচেটিয়া বাজারে একচেটিয়। কারবারী পণ্যের প্রতিদ্ন্বীহীন একমাত্র বিক্রেতা 
বা যোগানদার বলে সে তার পণ্যের দ্াম যেমন নির্ধারণ কবে তেমনি উৎপন্ের 
পরিমাণও স্থিব করে। এই কারণে, প্রায়ই অভিযোগ করা হয় যে, একচেটিয়া 
কারবারী সর্বোচ্চ দামে তার পণ্য বিক্রি করে। বাস্তবে কিপ্ত একচেটিক্কা কারবারীর 
ইচ্ছামত দামে পণ্য বিক্রি করার ক্ষমতাট1 কতকগুলি কারণে সীমাবদ্ধ £ 

১. একচেটিয়া কারবারীর লক্ষ্য হল সর্বাধিকসম্ভব পবিমাণে মুনাফা অর্জন । 
তার মোট মুনাফাটা নির্ভর করে মোট বিক্রয়লন্ব আয় ও মোট খরচের পার্থক্যের 
উপর এবং এই দুটিই আবার নির্ভর করে তার মোট বিক্রির পরিমাণ, পণ্যের দাম 
ও সে পণ্যের উৎপাদন খরচের উপর | পে ষর্দিখুব চডাদামেবিক্তি করে তাহলে 
তার মোট বিক্রির পরিমাণ কম হবে, প্রান্তিক আয় প্রাস্তিক খরচের চেয়ে বেশি 
থেকে যাবে এবং তার মোট মুনাফা! সর্বাধিক হবে না। ন্বৃতরাং একচেটিয়া' 
কারবারীর পণ্যের চাহিদা এবং উৎপাদন খরচের অবস্থাটা! তার উতৎ্পক্পের পরিমাণ! 
ও দাম নির্ধারণ ক্ষমতাটা খানিকটা কমিয়ে দেয়। 

২, একচেটিয়া কারবারী বাজারে একমাত্র বিক্রেতা বলে তার আত্মগোপনের 


১৩১৫৩ আর টিসি চে 


উপার থাকে না। সুতরাং সে তার একচেটিয়া ক্ষমতা! পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে 
সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা অর্জন করতে থাকলে শেষ পর্যস্ত তাকে ক্রেতাদের অর্থাৎ 
জনসাধারণের সমালোচনা সহ করতে হবে । ফলে বাজারে তার সুনাম নষ্ট হতে 
পারে, সরকার তার পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, একচেটিপ্না কারবারী 
আচরণ দমন আইন পাস করতে পাবে, নতুন প্রতিযোগীদের বাজারে প্রবেশের 
স্বযোগ দিতে পারে এবং চরম ক্ষেত্রে একচেটিয়া শিল্পটির জাতীয়করণও করতে 
পারে। এই কারণে বিচক্ষণ ও একচেটিয়া কারবারীরা অনেক সময় কিছুটা মুনাফা 
ছেড়ে দেয়, ভারসাম্য উৎপন ভারসামা দামে বিক্রি না কবে তার চেয়ে কম দামে 
[দাম ( গড় আয়) যেখানে গড় খরচের সমান, সেই সীবার মধ্যে অবস্থানুযায়ী 
যে কোন দামে ] অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে উৎপাদন ও বিক্রি করে থাকে ( যেমন, 
চিত্র ৪*১১-এ 098 পরিমাণ ও ৮৪ ৫3 দাম। 

৩. সর্বাধিক মুনাফা! উপার্জনকারী একচেটিয়া কারবারী অল্পদিনের মধ্যেই 
সম্ভাব্য প্রতিযোগীদের আকৃষ্ট করে। তারা তখন (ক) একটেটিত্বা বাজারে বা! শিল্পে 
প্রবেশের কঠিন বাধাগুলি অতিক্রম করার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিংবা (খ) সন্তোষ- 
জনক বিকল্প দ্রব্য উত্পাদনের চেষ্ট] করে। স্বল্পকালের মধ্যে সে চেষ্টা সফল না! 
হলেও, দীর্ঘকালীন সময়ে তা সফল হয়। এই কারণেও বিচক্ষণ ও দৃরদর্শী 
একচেটিন্ব। কারবারীরা কিছুট। কম মুনাফায় ভারপাম্য দামের চেয়ে কিছুটা কম 
দামে ও ভারপাম্য পরিমাণের চেয়ে কিছুট! বেশি পরিমাণে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রি 
করে থাকে। 


৪. ১০. দাম ভেদ 
[110৩ 101501117110961010 

১, কোন কারবারী সংস্থা তার উৎপর়্ দ্রব্যটি একই সময়ে বিভিন্ন ক্রেতার কাছে 
একাধিক দামে বেচলে তাকে দম ভেদ বলে । বাজারে বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা থাকলে 
এটা কখনও সম্ভব হয় না। এটা জন্ভব হয় প্রধানত একচেটিয়া বাজারে কিংবা 
একচেটিয়। ঝৌঁকমূলক প্রতিযোগিতার বাজারে | কিছুটা পরিমাণ একচেটিয়া ক্ষমতা 
না থাকলে দিনের পর দিন একই দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন দামে বিক্রি করা সম্ভব হয় না।। 
কারণ, ভিন্ন ভিন্ন দামে পণ্য বেচতে হলে দামের উপর বিক্রেতার বেশ খানিকটা 
নিয়ন্ত্রণ না থাকলে চলে না। 


২, দাঁম ভেদের বিভিক্ন রূপ ঃ দামের ভেদ নানা বপ নিয়ে থাকে। 
ভাক্তাররা অনেক সময্বই গরিব রোগীর্দের কাছ থেকে কম ফী নেয়, স্কুলে কলেজে 
গরিব ছাত্রছাত্রীরা বেতনের কনসেসন পায়) এ হল ক্রেতার আয় অনুযায়ী 
দামের ভেদ । ট্রেনে বা বিমানে বালক-বালিকাদের হাঁফটিকিটের ব্যবস্থ। হল বয়স 
ভেদে দামের ভেদ। গৃহস্থ পরিবারে যে দামে বিদ্যুৎ বিক্রি করা! হয় শিল্প-সংস্থাস্ণ 
তার চেয়ে কম দামে বিদ্যুৎ বিক্রি করাটা, রেলে বা লরী পরিবহুণে বেশি পরিমাণের 
ও বেশি ওজনের ভ্্রব্যের জন্য কম হারে ভাড়ার ব্যবস্থাটা হল ব্যবহার ভেদে 


সান জাম নির্বা রণ ১৯৫২, 


দামের ভ্েদ। দেশের মধ্যে যে দামে পণ্য বিক্রি কর। হয় তার চেয়ে বিদেশে কম 
দামে বিক্রি করা (“ডাম্পিং ) হল ক্রেতাদের অবস্থান স্কেদে দামের ভেদ । 
একই দ্রব্যের সাধারণ সংস্করণের চেয়ে বেশি দামে ডিল্যুক্স সংস্করণ বিক্রি করাটা 
হল দ্রব্যের গুণ ভেদে দামের ভেদ। সাধারণ আকারে বিক্রি করা দ্রব্যের 
তুলনায় বিশেষ বড় আকারে ( 4218776 6০9110279 9120 ) তা ভিন্ন দামে বিক্তি 
করাট। হল আয়তন ভেদে দামের ভ্ডেদ? ইত্যাদি । 


৩. দাম ভেদের পুর্বণর্তঃ দাম ভেদের অর্থ হল একই পণা একই সময়ে 
বিভিন্ন বাজারে একাধিক দামে বিক্রি করা; স্থতরাং পণ্যটির কতকগুলি একক 
যে দামে বিক্রি করা হয়, তার অন্ত এককগুলি তার চেয়ে কম দামে বিক্রি করা হয়৷ 
কিন্ত, কোন বিক্রেতা এরকমভাবে তার পণ্যের কতকগুলি একক যে দামে বিক্রি 
করে, পণ্যটির অন্য এককগুলি তার চেয়ে কম দামে বিক্রি করতে চায় কেন? কেন 
বিক্রেত৷ দাম ভেদের নীতি অনুসরণ করে? তার মূল কারণ হল, পণ্যটির বিভিন্ন 
ক্রেতা পণ্যটির জন্য বিভিন্ন দাম দিতে রাজী থাকে এবং এই অবস্থার সুযোগ 
নেওয়াটা বিক্রেতার পক্ষে লাভজনক হতে পারে। কিন্তু দাম ভেদের নীতিটা 
সফল হতে হলে তার উপযুক্ত কতকগুলি অবস্থা থাকা চাই। এগুলি হল দাম 
ভেদের পূর্ব শর্ত : 


(ক) পণ্যটির যোগানের উপরে বিক্রেতার নিয়ন্ত্রণ থাক! চাই, অর্থাৎ, যে সব 
ক্রেতার্দের কাছে বা যে সব বাজারে পণ্)টি বিক্রি করা হচ্ছে তার্দের কাছে কতট! 
করে বিক্রি করা হবে তা বিক্রেতার নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়] চাই । যোগান নিয়ন্ত্রণ কর! 
সম্ভব ন। হলে একই পণ্য ভিন্ন ভিন্ন দামে বিক্রি করা যায় না। 


খে) ক্রেতারা বা বাজারগুলি ভিন্ন ভিন্ন হওয়া চাই। ভৌগোলিক দুরত্ব বা 
শুক্ধ প্রাচীর (বিদেশী বাজার ) দ্বারা কিংবা ক্রেতার্দের আক্ের পার্থক্য দ্বার 
বাজারগুলি পরস্পরের থেকে আলাদ1 হতে পারে । বাজার যদি ভিন্ন ন। হয় তাহলে 
একই বাজারে একই পণ্য ভিন্ন ভিন্ন দামে বিক্রি করা যায় না। 


(গ) ভিন ভিন্ন বাজারে পণ্যটর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ভিন্ন ভিন্ন হওয়। 
চাই। যেমন, দেশের বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য ও বিদেশের বাজারে 
প্রতিযোগিতা! থাকলে, দেশের বাজারের তুলনায় বিদেশের বাজারে পণ্যটির চাহিদা 
বেশি স্থিতিস্থাপক হয়। ফলে দেশের বাজারের তুলনায় বিদেশের বাজারে পণ্যটি 
কম দামে বিক্রি করা হয়। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার অর্থ হল, 
বিভিন্ন ক্রেতার পণ্যটির জন্য বিভিন্ন দাম দিতে রাজী । 


(ঘ) যে বাজারে পণ্যটি কম দামে বিক্রি করা হচ্ছে সেখান থেকে কম দামে 
পণ্যটি কিনে এনে তা বেশি দামের বাজারে বিক্রি করা কারো পক্ষে সম্ভব হবে ন।। 
ঘদি এটা সম্ভব হয়, তাহলে শেষ পর্যস্ত ছুটি বাজারে পণ্যটির দাম একই হয়ে যাবে 
এবং ছ্বাম ভেদ নীতি ব্যর্থ হবে। 


৯১,১৫২ ঘঅর্থবিস্ত' 


৪, দাম ভেদের ভিন্ন ভিন্ন বাজারে পণ্যের দাম-উতপন্ন ভারসাম্য ঃ 
(ক) ধরা যাক, দামের ভেদ প্রবর্তনকারী একচেটিয়া কারবারী ছুটি বাজারে তার 
পণ্য বিক্রি করে, কিন্কু তার পণ্যটা সে একটি কারখানাতেই উৎপাদন করে। 
স্তরাং সে যে পরিমাণেই পণ্যটি উৎপাদন করুক, তার উৎপাদনের আয়তন অনুযায়ী 
তার প্রান্তিক খরচ একটাই, প্রান্তিক খবচ রেখাও একটাই । 


(খ) নির্দিষ্ট প্রান্তিক খরচে উৎপাদিত পণ্যটির মোট পরিমাণ সে ছুটি বাজারের 
মধ্যে কিভাবে ভাগ করে, কোথায় কতট! পরিমাণে বিক্রি করবে? এর উত্তরে বলা 
যায়, প্রত্যেক বাজারের চাহিদা জ্নুযায়ী সে এমন পরিমাণে এক একটি বাজারে পণ্যটি 
বিক্রি করবে, যে পরিমাণে বিক্রি করলে ছুটি বাজারেই তার প্রান্তিক আয় পরস্পরের 
সমান হয়। প্রথম বাজারে একটি অতিরিক্ত একক বিক্রি করলে তার প্রাস্তিক আয় 
যতটুকু হয় বা মোট আয় যতটুকু বাড়ে, দ্বিতীয় বাজারেও একটি অতিরিক্ত একক 
বিক্রি করলে তার প্রান্তিক আয় ততটুকু হয় ব! মোট আয় ততটুকু বাড়ে, চাহিদা 
অন্থ্যায়ী এমন ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে সে ছুটি বাজারে পণ্য বিক্রি করবে। ধর যাক, 
প্রথম বাজারে সে ২** একক ও দ্বিতীয় বাজারে সে ৫** একক বিক্রি করলে 
প্রত্যেক বাজারেই সে ৫ টাকা করে প্রান্তিক আয় পায়। সে যদি প্রথম বাজারে 
১ একক বেশি ও দ্বিতীয় বাজারে ১ একক কম বিক্তি করতে চায়, তাহলে প্রথম 
বাজারে প্রান্তিক আয় কমে ৪ টাকা হবে, দ্বিতীত্ব বাজারে প্রাস্তিক আয় বেড়ে ৬ 
টাকা হবে। তাতে তার ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না। কারণ দ্বিতীয় বাজারে যে 
এককটি বিক্রি করে সে € টাকা পেত সেটি প্রথম বাঁজারে মাত্র ৪ টাকায় বিক্রি 
করতে হবে এবং প্রথম বাজারে ৫ টাকার বেশি হারিয্বে সে দ্বিতীয় বাজারে 
৫ টাকার কম পাবে। স্বতরাং এ থেকে প্রমাণ হল, প্রত্যেক বাজারে সে ততটা ভিন্ন 
ভিন্ন পরিমাণে পণ্যটি বিক্রি করবে যতটা কর! হুলে প্রত্যেক বাজারে তাব প্রান্তিক 
আয় একই হয» (অর্থাৎ প্রথম বাজারের প্রান্তিক আয়-দ্বিতীয় বাজারের 
প্রান্তিক আয় ইত্যাদি )। 


(গ) একচেটিয়। কারবারীর মূল ভারসাম্য ঘটে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচের 
সমতার বিন্দৃতে উৎপর্রের পরিমাণ নির্ধারণে । ন্তুতরাং প্রতি বাজারে সে এমন 
পরিমাণে যোগান দেবে ও বিক্রি করবে যাতে কেবল প্রত্যেকটিতে সে সমান প্রান্তিক 
আয়ই পাবে না, সেই সাথে প্রত্যেক বাজারের প্রাস্তিক আয় তার প্রান্তিক খরচেরও 
সমান হবে (অর্থাৎ প্রথম বাজারের প্রান্তিক ভাঁয় - দ্বিতীয় বাজারের প্রান্তিক 
আয়- প্রান্তিক খরচ )। 

(ঘ) ছুটি বাজারের চাহিদার অবস্থা অস্থায়ী, গড় আয রেখার অবস্থা অন্যায়ী 
দাম অবশ্তই আলাদণ হবে এবং প্রান্তিক খরচ ও প্রান্তিক আয়ের বেশি হবে (প্রথম 
বাজারের প্রান্তিক আয্ম- প্রান্তিক খরচদাম এবং দ্বিতীয় বাজারের প্রান্তিক 
আয়. প্রাস্তিক খরচ-দাম )। 

শু, ৪*১২ চিজে দাম ভেদকারী একচেটিয়া কারবারী কি অবস্থায় একই 


পণোর দাম নির্ধারণ ১১৫৩ 


সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বাজারে দাম-উৎ্পক্প ভারসাম্যে পৌঁছায় তা দেখান হল। 
একচেটিয়া! কারবারী ৯নং ও ২নং এই ছুটি 
বাজারে তার পণ্য বিক্রি করে । ১নং বাজারে 
তার চাহিদা বা গড় আয় রেখা! হল 47২; 
ও ২নং বাজারে তার চাহিদা বা গড় আয 
রেখা হল 4১2 । 147) ও 17২ হল 
ছুটি বাজাদের ছুটি প্রাস্তিক আয় রেখা । ছুটি 
বাজারের এই ছুটি প্রান্তিক আয় রেখা 
পাশাপাশি যোগ দিয়ে তার মোট প্রান্তিক 
আয় রেখা 11৬1২ পাওয়া গেল। 70 
হল তার প্রান্তিক খরচ রেখা । 8 বিন্দৃতে 
০. গুএতি রেখা ও 110 রেখা ছেদ করে তার 

0 ৭ ০৮ মোট উৎপাদনের পরিমাণ 01% নির্ধারণ 
চিত্র ৪১২ ঃ দাম ভেদকারী একচেটিয়া করে দ্িল। এই পরিমাণ উতপন্নে তার 

কারবারীর দ্রাম-উৎপন্ন ভারপাম্য গ্রাস্তিক খরচ- প্রান্তিক আয়- এ | তাব 
প্রান্তিক আযম ও প্রাস্তিক খরচের সমতার বিন্দু অন্সারে, সমান প্রান্তিক আয় রেখা 
71]২ টানা হয়েছে । এই রেখাটি 2]২।-কে যে বিন্দুতে ছেদ করেছে সেখানে 
তার মোট পরিমাণ উত্পাদনের প্রান্তিক খরচ 1 তার প্রাস্তিক আমন £14-এর 
সমান হয়েছে বলে ১নং বাজারে ভারসাম্য উৎপন্লের পরিমাণ ০ণুঃ নির্িষ্ট করে 
দিল। একই ভাবে ২নং বাজারে ভারসাম্য উৎপন্নের পরিমাণ নির্দিষ্ট হল 05 | 
তার মোট উৎপন্ন 91 এইভাবে ১নং বাজারে 0) পরিমাণে ও ২ নং বাজারে 
099 পরিমাণে ভাগ হয়ে বিক্রি হবে। তাহলে ছুটি বাজারে তার প্রান্তিক আদ্র 
পরম্পরের সমান এবং সেই সাথে সেটা তার প্রান্তিক খরচেরও সমান এবং ১নং 
বাজারে ০9৫1 পরিমাণ পণ্য 27; দামে ও ২নং বাজারে ০99 পরিমাণ পণ্য 
72৭5 দামে বিক্রি হবে। এই অবস্থায় তার মোট মুনাফা সর্বাধিক হবে । 


৬. দামের ভেদ কি বাঞ্ছনীয়? দাম ভেদকারী একচেটিয়া কারবারীর! 
একটি বাজারে কম দামে পণ্য বিক্রি করে সে লোকসানটা পুষিয়ে নেবার জন্য 
আরেকটি বাজারে অত্যন্ত চড়া দামে পণ্যটি বিক্রি করে সেখানকার ক্রেতাদের 
শোষণ করে, এবং উৎপাদনের উপকরণগুলির কাম্য ব্যবহার ও বণ্টন অত্যন্ত বেশি 
করে ক্ষুগ্ন করে বলে অভিযোগ কর] হয়। 


এই অভিযোগের বিচারে দেখা যায় £ (ক) ভিন্ন ভিন্ন বাঁজাবে বা খরিদ্দারদের 
কাছে একই দামে পণ্যটি বিক্রি করলে একচেটিয়া কারবাবীর ষতটা মোট বিক্রয়লন্ধ 
আয় ও মুনাফা হয় সে তুলনায়, ভিন্ন ভিন্ন বাজারে ভিন্ন ভিন্ন দামে বেচলে তার মোট 
বিক্রয়লব্ধ আয় ও মুনাফ। অনেক বেশি হয় । 


(খ) সর্বত্র একই দামে পণ্য বিক্রি করলে একচেটিয়! কারবারী যে পরিমাণে 
১,১৫৪ জাগরণ 





পণ্যটি বেচতে পারে ও উৎপাদন করে তার তুলনায় ভিন্ন ভিন্ন বাজারে ভিন্ন ভিন্ন 
দামে বেচলে তার বিক্রির পরিমাণ ও মোট উৎপন্সের পরিমাণ বেশি হয়। 

গে) ক্রমবর্ধমান উৎপক্ধের বিধি ( অর্থাৎ ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন খরচের নিয়ম ) 
সক্রিয় থাকলে দ্রামভেদী একচেটিয়া কারবারের মোট উৎপার্দনের পরিমাণ বেশি 
হওয়ার সাথে উৎপাদনের প্রান্তিক ও গড় খরচ কমে যায় বলে উৎপাদনের 
দক্ষতা বাড়ে। 

ঘে) দামের ভেদ ব্যবস্থায় কিছু ক্রেতাকে বেশি দামে পণ্য কিনতে হলেও 
এবং তা সমর্থনযোগ্য না হলেও, একথাও সত্য যে, তাদের হয়তো সে দাম 
দেবার ক্ষমতা আছে। অর্থাৎ তার! অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন | কিন্তু তার ফলে যদি 
অপেক্ষারুত গরিব ক্রেতার৷ অপেক্ষাকৃত কম দামে পণ্যটি ভোগ করতে পারে, তাহলে 
সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের দিক থেকে ত। বাঞ্চনীয় বলে গণ্য হতে পারে । 

অধ্যাপিকা জোন রৰিনসনের মতে, সমাজের সামগ্রিক দিক থেকে দামের 
ভেদ ব্যবস্থাটা বাঞ্চনীয় কিনা তা বলা অসম্ভব । যেখানে দাম ভেদের ফলে মোট 
উৎপাদন দামের ভেদহীন একচেটিয়া বাজাবের তুলনায় বাড়ে সেখানে দাম ভেদ 
ব্যবস্থাটা তুলনায় শ্রেষ্ঠ । কিন্ত এই সুবিধার পাশাপাশি একথাও মনে রাখতে হবে, 
দামের ভেদ বিভিন্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রের মধ্যে উৎপাদনের উপকরণগুলির 
অপবন্টন ঘটায় । 


একচেটিয়। ঝৌকমুলক প্রতিযোগিতার বাজার 

1৬2116 [01106 [1103171200 ০0106616101) 
৪. ১১. একচেটিয়। ঝোৌকমুলক প্রতিযোগিতার বাজারের পরিস্থিতি 

1$1010000115010 00111199016101) : 00101110173 
১. একচেটিয়া! ঝৌকমূলক প্রতিযোগিতার বাজার হল এমন একটি বাজার 

যেখানে যথেষ্ট পরিমাণ প্রতিযোগিত।র সঙ্গে খানিকটা পবিম!ণে একচেটিষা ক্ষমতার 
পাশাপাশি ও মিশ্রিত অবস্থান রয়েছে। অর্থাৎ এই বাজারে প্রতিযোগী উৎপাদক 
সংস্থা ব বিক্রেতার সংখ্যা খুব একট1 কম নয়। ফলে বাজারের মোট যোগানে 
প্রতিটি প্রতিযোগী সংস্থার নিজের অংশ বেশি নয় এবং সেহেতু বাজার দামের উপর 
তাঁর নিয়ন্ত্রণ-প্রভাব সীমাবদ্ধ । প্রতিযোগীদের সংখ্যা কম না হওয়ায় তাদের মধ্যে 
যোগসাজশে যোগান কমানোর ও দাম বাড়ানোর গোপন বোঝাপড়ার সম্ভাবনা 
বিশেষ থাকে না। তারা কেউ প্রতিযোগীদের সত্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা মনে বেখে 
দাম ও উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে নিজের কর্মনীতি স্থির করে না। মোটামুটিভাবে 
এ হল এই বাজারে প্রতিযোগিতার চরিত্র ও ব্যান্তি। 

২. কিন্তু এই বাজারে একচেটিয়া ক্ষমতার অস্তিত্বও রয়েছে এবং তা ঘটে পণ্যভেদ 
ব্যবস্থার (0০০৫ ৫1961676181101. ) মারফত | নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে 
পণ্য উৎপাদিত হয় সুনির্দিষ্ট মান অনুযায়ী। তাই এক বিক্রেতার পণ্য থেকে 
আর এক বিক্রেতার পণ্যের কোন পার্থক্য থাকে না। কিন্তু একচেটিয়া কৌঁক- 
বিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজারের একটি মূল বৈশিষ্ট্য হল সব বিক্রেতাই একজাতীয় 


শক্ত খা বিশ সত ১*১৫৫€ 


পণ্য বিক্রি করলেও, একের পণ্যের সাথে অস্তের পণ্যের কিছু না কিছু বাস্তব কিংবা 
কাল্পনিক পার্থক্য থাকেই। কাল্পনিক পার্থক্যটা স্থাষ্টি কর! হয় ক্রেতার্দের মনে এবং 
তা করা হয় প্রচার বিজ্ঞাপনের দ্বারা। একে বলে পণ্যভ্দেকরণ। দোকানের 
বিশেষ অবস্থান, কর্মচারীদের মাজিত ব্যবহার, সংস্থার সুনাম ইত্যাদি এর সহায়ক। 
পণ্যভেদের ফলে, প্রথমত এই বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতার নিজের বিশিষ্ট পণ্যটির 
অনুরাগী খরিদ্দারদের নিয়ে এক একটি ছোট গণ্ভীবদ্ধ নিজস্ব উপ-বাজার (9৪৮- 
10811660) ত্য হয়। যেখানে প্রত্যেক বিক্রেতা সীমাবদ্ধভাবে নিজের পণ্যটির 
যোগান ও তার দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে । সেখানে সে সীমাবদ্ধ একচেটিয়া 
কারবারী হয়ে ওঠে । দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক বিক্রেতা তার একচেটিগ্বা ক্ষমতা বজায় 
রাখার জন্য মাঝে মাঝেই পণ্যটিব পরিবর্তন ঘটায় (71০900০% %11961018 ) এবং 
প্রচার বিজ্ঞাপনের দ্বার] বিক্রি বাড়ানোর জোর চেষ্টা করে (58195 70101006101) )। 
এটাও এক ধরনের প্রতিযোগিতা । তবে এটা দ্রামের প্রতিযোগিতা নয় (1)010- 
[01105 ০0211616107) ), অন্যান্য বিষয় নিয়ে সীমাবদ্ধ একচেটিয়া! কারবারীদের মধ্যে 
প্রতিযোগিতা । এটা নিখুত প্রতিযোগিতার বাজারে কখনই দেখা যায় না। 
এটাকে প্রতিযোগিতার বাজারে একচেটিয়া কারবারের অংশ বলে মনে করা যায়। 


৩, একচেটিয়া! বাজারের তুলনায় এই বাজারে নতুন প্রতিযোগীর প্রবেশ সহজ 
হলেও নিখুঁত প্রতিযোগিতার মত তা সহজ ও অবাধ নয়। 


৪. এই বাজারে, পণ্যভেদের দরুন, সমন্ত প্রতিযোগী উৎপাদক সংস্থার 
পণ্যগুলি পরস্পরের নিকট পরিবর্ত (০1952 9৮১৪০) হলেও নিখুত 
প্রতিযোগিতার বাজারের মতো নিখুত পরিবর্ত (6106০% 54)911606 ) নয়। 
আর প্রতিযোগীদের সংখ্যাও অনেক নয় । তাই এই বাজারে যে কোন উৎপাদক 
সংস্থার পণ্যের চাহিদা রেখাটি (বা গড় আত্ম রেখাটি) নিখুঁত প্রতিযোগিতার 
বাজাবের মত সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক ( অন্ুভূমিক সমান্তবাল ) নয়। আবার বিশুদ্ধ 
একচেটিয়! কারবারীর পণ্যের চাহিদা রেখার মত তা৷ কম স্থিতিস্থাপকও নয়। তার 
পণ্যের চাহিধা পেখার স্থিতিস্থাপকতা কতট। হবে তা নির্ভর করে তার প্রতিযোগীদের 
সংখ্যা ও পণ্যভেদের মাত্রার (9079৩) উপর | প্রতিযোগীদের সংখ্যা যত বেশি 
এবং পণ)ভেদের মাত্র। যত কম হবে, তার পণ্যের চাহিদা রেখার স্থিতিস্থাপকতা 
তত বেশি হবে। 


৫. ভারতে কিছু কিছু শিল্পে এই ধরনের বাজারের অস্তিত্বটি নিচের তথ্য থেকে 
অনুমান কর! যেতে পারে £ 


শিল্প উৎ্পাদক সংসার সংখ্য। 
বনস্পতি তেল +** ৩৯ 
প্রাইউড ৮০, ৬৭ 
ধাতব আসবাবপত্র রি ৫৮ 
টায়ার ও টিউব রঃ ২৮ 


১১৫৬ 


শিল্প উৎপাদক সংস্থার সংখ্য। 


রঙ ও বাণিশ ঃ ৩৩ 
টয়লেটস ** ৪ 
চীনামাটির দ্রব্য * ৫৫ 
ইলেকট্রিক পাখা *-" ৩৩ 
রেডিমেড জামা-কাপড *** ৫৫ 


/&া010091 9015০5 01 [1000030195১ 1995 19006. ০1 9690156195, (0-1.0-১ 
091০906) 1968 ). 


৪. ১২. দাম-উৎ্পন্ন ভারসাম্য 
চ1০6-0000৮ 7200111011017 

১. স্বল্পনকীলীন ভারসাম্য £ একচেটিয়া বৌকবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার 
বাজারে যে কোন প্রতিযোগী কারবারী সংস্থা যেমন সর্বাধিক সম্ভব মুনাফায় 
ভারসাম্য লাভ করতে পারে, তেমনি ন্যনতম লোকসানেও ভারসাম্য লাভ করতে 
পারে। 

২. প্রত্যেক সংস্থাই নিজস্ব ছোট্র গণ্ীবদ্ধ বাজারে সীমাবদ্ধ একচেটিয়া কারবারী 
বলে, একচেটিকা বাজারে ভারসাম্যের মূল * 
নীতি অন্্যায়ী প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক 
খরচ রেখার ছেদ বিন্দু অনুযায়ী ভারসাম্য 
উত্পাদনের পরিমাণ নির্দিষ্ট করবে এবং 
চাহিদা অর্থাৎ গড় আয় রেখার অবস্থান 
অনুযায়ী দাম ধার্য করবে । সে দামটি গড় 
খরচের কম হলে, তাতে অতিরিক্ত মুনাফাও 
করবে। ৪১৩ চিত্রে ভারসাম্য ০৯ দামে ও 










0 ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণে এ রকম চিত্র ৪*১৩ 
রর অতিরিক্ত মুনাফায় ভারসাম্য দেখান হয়েছে। 
৩, ৪*১৪ চিত্রে ০9৮ দাম ও 04 
140 পরিমাণে ন্যুনতম লোকসানে ভারসাম্য দেখান 





টা ১০. হয়েছে। কারণ এখানে চাহিদ। রেখার অবস্থান 

১ 
২২৯ অনুযায়ী দামটি গড় খরচের চেয়ে কম। 
দাম যতটা কম ততটাই তার লোকসানে 

রা ্ % পরিমাণ । 

৪, দীর্ঘকাজীন ভারসাম্য 2 দীর্ঘ- 
চিত্র ৪-৯৪ কালীন সময়ে অবশ্য এই বাজারেও অতিরিক্ত 
মুনাফা কিংবা লোকসান চলতে পারে না। কারণ, অতিরিক্ত মুনাফা ঘটতে 
থাকলে নতুন প্রতিযোগীরা বাজারে যোগ দেবে । কারণ এই বাজারে নতুন 
প্রতিযোগীর প্রবেশ কঠিন নয় । ফলে প্রত্যেক পুরনো কারবারী সংস্থা ঘে পণ্য 


পণ্যের দাম নির্ধারণ ১,১৫৭ 








যি 





বিক্রি করে সে পণ্যের নিকট পরিবর্ত দ্রব্যের (01935 ৪9009116855 ) সংখ্যা 
বাড়বে এবং বাজারের মোট বেচাকেনায় প্রত্যেক কারবারী সংস্থার অংশ কমবে। 
সুতরাং প্রত্যেকের চাহিদা! বা গড় আয় রেখা আরও বেশি স্থিতিস্থাপক হয়ে উঠবে। 
দাম কমতে থাকবে ও কমে যেখানে এলে তা গড় আয় রেখাকে স্পর্শ করবে (সমান 
হবে) সেখানেই তার ভারসাম্য দাম ও উত্পাদনের পরিমাণটি সে স্থির করবে। 
৪১৫ চিত্রে তা দেখান হয়েছে । ০0০ ভাবসাম্য দামটি গড় আয়ের সমান এবং সে 

অনুযায়ী ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণটি 


হযেছে 01% | এখানে অতিরিক্ত মুনাফা 

1/10 শিশ্চিহ্ন হয়েছে । কিন্তু দাম গড খরচের 

০ সমান হওয়ায় স্বাভাবিক মুনাফ। থাকছে। 

258,০ ২ নতুন কোন প্রতিযোগীরও সে কারণে 
0 (১2) 


৫ আর এই বাজারে প্রবেশের কোন 
রর %॥. আগ্রহ নেই। আবার পুরনো কোন 
প্রতিযোগী সংস্থাও অন্ত কোন দামে 
বিক্রি করার কথা চিন্তা করবে না। 
কারণ তাতে তার লোকসান ছাড়া লাভ হবে না। 

স্বল্পকালীন সময়ে লোকসান হতে থাকলে ধীবে ধীরে অনেক প্রতিযোগী বাজার 
ছেড়ে চলে যাবে । যার থাকবে তাদের পণ্যের নিকট-পরিবর্তের সংখ্যা কমবে এবং 
বাজারের মোট বেচাকেনার প্রত্যেকের নিজের অংশ বাড়বে । ফলে শেষ পর্যন্ত 
লোকসানট! দূর হয়ে প্রত্যেকে গড় খরচের সমান দামে পণ্য বেচবে এবং তাতে 
স্বাভাবিক ফুনাফ! অর্জন করতে পারবে । 

তবে, মনে রাখতে হবেঃ এই দীর্ঘকালীন ভারসাম্যটি একটি ঝৌক মান্্র। অর্থাৎ 
দীর্ঘকালীন সময়ে একচেটিয়া ঝৌকবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজারের সমস্ত প্রতিযোগী 
কারবারী সংস্থার মধ্যেই এ দিকে যাবার বৌকটি রয়েছে । বাস্তবে তা সবক্ষেত্রে 
নাও ঘটতে পারে । কারণ, পণ্যভেদের দ্বারা এ বাজারের প্রতিযোগী সংস্থাগুলি 
অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। 
৪. ১৩. বিক্রয় খরচ 

9611176 (05৫ 

১, একচেটিয়া! বৌঁকবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রয় খরচ এমন একটি 
গুরুত্বপূর্ণ উপাদ্দানে পরিণত হয়, যা! নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত 
এবং বিশুদ্ধ একচেটিয়! বাজারে গুরুত্বহীন। গ্রচার বিজ্ঞাপন অভিষান, পণ্য উন্নয়ন, 
বিক্রয় প্রসার ( খরিদ্দারদের উপহার দেওয়া, ছাড় দেওয়া, কুপন দেওয়। ) ইত্যাদির 
সাহায্যে পণ্যভেদ ব্যবস্থাটাকে শক্তিশালশী করার জন্য এই বাজারের কারবারীর। 
প্রচুর টাকা খরচ করে থাকে। এর পক্ষে কিছু যুক্তি দেখান হয় । যেমন বল৷ 
হয়, এর দরুন ; (ক) খরিদ্দারের তাদের পছন্দ অপছন্দ মত সঠিকভাবে কিনতে 
পারে; (খ) ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়; (গ) পণ্যের 


১৯১৫৮ অর্থবি্ভা 


চিত্র ৪'১৫ 


গুণগত উৎকর্ষ বাড়ে ; ঘে) মোট ব্যয় ও কর্মসংস্থান বাড়ে । এর বিরুদ্ধে যুক্তিম্বরূপ 
বলা হয়ঃ এর ফলে £ (ক) ক্রেতারা বিভ্রান্ত হয়; (খ) উত্পাদন খরচের সাথে বিক্রির 
খরচ মিলে মোট খরচ অনেক বাড়িয়ে দেয়। সেটা বেশি দামের আকারে 
ক্রেতাদেরই বইতে হয়। (গ) প্রতিযোগীদের পারস্পরিক বিক্রয় খরচ মোট বিক্রিকে 
না বাড়িয়ে কেবল খরচটাই বাড়ায়; (ঘ) মোট ব্যয় বাড়লেও কর্মসংস্থান বাড়ে 
কিন। সন্দেহ । 

২. বিক্রয় খরচ পণ্যের চাহিদাকে বাড়াতে সমর্থ হলে, চাহিদ1 রেখ! ডান দিকে 
সরে যায়। তার স্থিতিস্থাপকতাও নতুন করে নির্ধারিত হয় এবং তা আগের তুলনায় 
কম বা বেশি হতে পারে । কিন্তু বিক্রয় খরচ উৎপাদকের খরচ রেখাকেও প্রভাবিত 
করে। বিক্রয় খরচ ধরে তার মোট গড খরচ ও মোট প্রান্তিক খরচ, উভয়ই বাডে। 
গড় খ'চ রেখা ডান দিকে সরে যায়। শেষ পর্যন্ত মুনাফ! বাড়বে কিনা এবং বাড়লে 
তা কতট। বাড়বে তা নির্ভর করে চাহির্দী রেখা ও গড় খরচ রেখার কোন্টা সরে 
এসে কোথায় অবস্থান নিয়েছে তার উপর | চাহিদ রেখা গড় খরচ রেখার উপরে 
উঠলে মুনাফা হবে। কিন্তু তা স্থায়ী নাও হতে পারে। এমনকি লোকসানও 


ঘটতে পারে। স্থুতরাং বিক্রয় খরচের ধ্লাফল অনিশ্চিত এবং সেহেতু তার 
অনেকটাই অপচয় । 


৪. ১৪. অলিগোপলি মুষ্টিমেয় বিক্রেতার বাজার 
09119097001 


১, অলিগোপলি হল ২-এর বেশি কিন্তু মুষ্টিমেয় সংখ্যক বিক্রেতার বাজার। 
ভারতে চুরুট (৪টি কোম্পানী) সিগারেট (১৯টি কোম্পাী ), আযালুমিনিয়াম 
(৩টি কোম্পানী ), জুতা (৯টি কোম্পানী ), ব্রেড (৭টি কোম্পানী ), ট্রাকটার 
(১*টি কোম্পানী ), টাইপরাইটার (৭টি কোম্পানী), স্পোর্টস দ্রব্য (৬টি 
কোম্পানী ) প্রভৃতি শিল্প এর কয়েকটি দৃষ্টাত্ত। 

২, অলিগোপলি বাজারের মুষ্টিমেয় বিক্রেতারা সকলে সম্পূর্ণ মমজাতীয় পণ্য 
(10708616093 71090০6) বেচতে পারে কিংবা তাদের পণ্যে কিছুট1 বাস্তব বা 
কাল্পনিক ভেদ (0:000০% ৫11616101901011) থাকতে পারে । কিন্তু তারা প্রত্যেকেই 
বাজারের মোট যোগানের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিজেরা যোগান দেয়। 


৩. অলিগোপলির উৎপত্তির প্রধান কারণ তিনটি £ (ক) বৃহদীয়ুতনে উৎপাদনের 
বায়সংকোচ। সুদক্ষভাবে উৎপাদন করতে গিয়ে বৃহদায়তনে উৎপাদন করতে 
হয় এবং তা করতে গিয়ে উৎপাদক সংস্থা বৃহৎ আয়তন লাভ করে। নতুন 
প্রতিযোগীদের পক্ষে তখন প্রথম থেকেই বুহদায়তন নিয়ে বাজারে যোগ না দিলে 
চলে না এবং তা স্বভাবতই অসম্ভব হয়ে ওঠে । তাই বুহৎ আয়তনবিশিষ্ট অল্প- 
সংখ্যক পুবাতন প্রতিফোগীরাই বাজারে আধিপত্য করে । (খ) প্রতিযোগী কারবারী 

ংস্থবাগুলি বাজার দখল করার জন্য পরস্পবের সাথে একত্রীভূত (116155] ০1 80091 
£81080109 ) হওয়া | এর ফলে প্রতিযোগীদের সংখ্যা কমে মুষ্টিমেয় হয়ে দাড়ায়। 


পণ্যের দাম নির্ধারণ ০ 


(গ) চাহিদার প্রসার । পণ্যের চাহিদাটি সম্প্রসারণশীল হলে উদ্মোগী উৎপাদক 
সংস্থাগুলি আন্নতন সম্প্রপারিত করে প্রাধান্য লাভ করে। 

৪, অলিগোপলি বাজারের মূল বৈশিষ্ট্য হল মুষ্টিমেয় সংখ্যক প্রতিযোগীদের মধ্যে 
তীব্র গ্রতিঘবন্দিতা সত্বেও পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতা! এবং প্রত্যেক সংস্থার দাম ও 
উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করতে গিয়ে প্রতিযোগীদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কি 
হতে পারে ও প্রয়োজনে কি ধরনের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে তা 
বিবেচনা করার বাধ্যবাধকতা । 

৫, ফলে, অলিগোপলি বাজারে যত রকমের পরিস্থিতি অনুমান করা যায়, 
উৎপাদক সংস্থার দাম-উৎপন্ন ভারসাম্য বিশ্লেষণও তত বকমের হয়ে থাকে । 


১০১৬, অর্থবিভ্ধা 


উপাদান আয়ের বণ্টন 


৫€ [019যাা80া]0ট 05 740707২ হি ০07%59 


৫. ১. উপাঁদীনের দাম ও আয় 
70601 2১110958170 17801011017001163 

১, কোন পণ্য উৎপাদন করতে হলে কাঁরবারী সংস্থাকে গৃহস্থ পরিবারগুলির 
কাছ থেকে ভূমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠন এই উপাদানগুলির সেবা কিনতে হয়। 
টাকায় উপাদান-সেবাগুলির যে দাম দিতে হয় সেটা হল কারবারী সংস্থাগুলির 
আধিক খরচ, কিন্তু সেটাই হল আবার উপাদানের মালিক গৃহস্থ পরিবারগুলিব 
আথিক আর়। স্থৃতবা২ উপাদানের দাম বা আধিক পারিশ্রমিক- কারবারী 
সংস্থার আঁধিক খরচ -উপাদানের মালিক গৃহস্থ পরিবানের জআাঁধিক আয় । 

২. পণ্যে বাজার এবং উপাদ।নের বাজার, ছৃ”টি বাজারই কারবারী সংস্থা ও 
গৃহস্থ পরিবারগুলিকে নিয়ে গঠিত। পণ্যের বাজারে কারবারী সংস্থাগুলি হল 
পণ্যের যোগানদার এবং গৃহস্থ পরিবারগুলি হল পণ্যের চাহিপাকারী। কিন্তু 
উপাদানের বাজারে গৃহন্ছ পরিবারগুলি হুল উপাদানেন যোগানদার এবং 
কারবারী সংস্থাগুলি হল উপাদানের চাহিদাকারী । 

৩. কোন নির্দিষ্ট সময়ে (যেমনঃ এক বৎসরে ), কোন দেশে কারবারী 
সংস্থাগুলি উপাদানগুলির সাহায্যে যে ভ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদন 
করে তার মোট আধিক মুলযটা হল এঁ সময়ে সে দেশের জাতীয় আয়। চারটি 
উপাদানের সম্মিলিত সেবার বা কাজের দ্বারাই তা উৎপন্ন হয়। সুতরাং জাতীয় 
মায়ের আধিক মূল্য -জাতীয় আয় উৎপাদনের মোট আধিক খরচ চারটি 
উপাদানের মোট পারিশ্রমিক -চারটি উপাদানের মালিক অর্থাৎ গৃহস্থ 
পরিবারগুলির মোট আধিক আয়। 

৪. উপাঁদানগুলি তাদের কাজের দ্বারা এই আয় উপার্জন করে । তাই এটা 
হল তাদের কাজের দরুন আয় বা ক্রিয়াগত আয় (00701018] 1100119 )। 
চারটি উপাদানের চারটি ক্রিয়াগত আয়ের নাম হুল খাজনা (ভূমির আয় ), মন্জুরি 
(শ্রমের আয় ), নদ (পুঁজির আয়) এবং মুনাফা (সংগঠনের ব! উদ্যোগের 
আয়)। কোন দেশের জাতীয় আয় হল এই চার রকম ক্রিয়াগত আয়ের সমষ্টি 
[ জাতীয় আয়-" মোট খাজনা + মোট মন্তরি + মোট স্থুদ+মোট মুনাফা ]1 

৫. জাতীয় আয়ে কোন উপাদানের ক্রিয়াগত আয় বাবদ প্রাপ্য অংশ 
নির্ধারণের কাজটিকে বলে জাতীয় আয়ের ক্রিয়াগত বণ্টন (107০61079] 
01501600101, 01 1100019 )। কারবারী জগতে যদিও “বণ্টন” (৫1804096100 ) 
শব্দটির ভ্বারা পণ্যের বেচাকেনা বা উংপার্দনকারীর কাছ থেকে ভোগীর কাছে পণ্য 


পৌঁছানোর পদ্ধতি বা প্রণালীকে বোঝায়, অর্থবি্ায় কিন্ত 'বণ্টন* শবটর অর্থ হল 
উপাদানগুলির মধ্যে আয়ের বণ্টন বা উপাদান-আয় নির্ধারণ । 

৬. কোন উপাদানের মোট আয় ছু”টি অংশ নিয়ে গঠিত। একটি হল উপাদানটি 
যে কাজ করে সে কাজের জন্য পারিশ্রমিকের হার এবং অন্তটি হল কাজে নিষুক্ত 
উপাদ্ানটির মোট এককগুলির সংখ্যা। তার মোট আয় হল, এই দু'টির গুণফল | 
অর্থাৎ উপাদানের মোট আয় -পারিশ্রমিকের হার বা সেবার দাম * কর্ষে নিষৃক্ত 
একক সংখ্যা [1865 ০£ 16100016186101) ০01. 00199 01 5611০৩ ১11117001 
০1 00165 910019560 ] 1 

৭. উপাদানের দাম কি করে নির্ধারিত হয় তা পণ্যের দাম নির্ধারণের তত্ব দিয়ে 
ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ উপাদানের চাহিদার কয়েকটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য 
রয়েছে ঃ (ক) উপাদানের দ্বারা পণ্য উৎপাদিত হয় । স্থতরাৎ উপাদানের চাহিদাটিব 
উৎপতি হয় পণ্যের চাহিদা থেকে । সেজন্য উপাদানের চাহিদাকে বলে উদ্ভূত 
চাহিদ1 (0০:1$০0 0279110) | খে) কোন পণ্য উৎপাদন করতে চারটি উপাদানই 
একসঙ্গে ব্যবহার করতে হয়। এ কারণে উপার্দানেব চাহিদা! হল সংযুক্ত চাহিদ। 
(০106 061787)। তাদের এবটির চাহিদা অন্যটিব উপর নির্ভরশীল । সুতরাং কোন 
উপাদানের চাহিদা শুধু তার নিজের দানের উপরেই নয়, অন্যান্য উপাদানের যোগান 
ও দামের উপরেও নির্ভর করে। ফলে, উপাদানগুলির চাহিদার পারস্পরিক 
শ্িতিস্থাপকতা। (০955 6195010119 ০0? 610211) খুবই গুরুত্বপুর্ণ । তাছাড়া, 
পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যত বেশি হয়, উপাদানে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাও 
তত বাড়ে। (গ) পণ্যের যোগানের স্থিতিস্থাপকতার চেয়ে উপাদানের যোগানের 
স্ছিতিস্থাপকতা। কম হয় । কারণ, উপাদানের যোগান বাডাতে সময় লাগে । 

এই সব কারণে, উপাদানের দাম কি করে নির্ধাবিত হয় তা ব্যাখ্যা করার জন্য 
আলাদ। তত্বেব দরকার হয়। তা ছাডা. বিভিন্ন উপাদানের চাহিদা! ও যোগানের 
অবস্থার যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে । তাই প্রতিটি উপাদানের দাম বা আদ্র (খাজনা, 
মজুরি, সুদ ও মৃনাফ। ) নির্ধারণের জন্য আলাদা! আলাদ! তত্বেরও দরকার হয়। 


৫. ২. উপাদানের দম নিধণরণের তাৎপর্য 
১101716108,009 ০0৫11780101" 0১1101175 

উপাদানের দাম নির্ধারণের প্রক্রিয়াটির আলোচন। নানা কারণে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ £ (১) সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের আধিক আয় যেসব বিষয়ের দ্বারা 
নির্ধারিত হয় তার্দের মধ্যে উপাদানের দাম হল সর্বপ্রধান। কারবাপী সংস্থাগুলি 
বিভিন্ন উপাদান-সেবা সংগ্রহের জন্য যে খরচ করে তাই খাজনা, মজুবি, সুদ ও 
মুনাফা রূপে গৃহস্থ পরিবারগুলির কাছে আধিক আয়ের অবিরাম প্রবাহ হয়ে 
উপস্থিত হচ্ছে। গৃহস্থ পরিবারগুলির এই আধিক আয়ই দেশে (কারবারী 
সংস্থাগুলির দ্বার উৎপাদিত ) দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট চাহিদ্রার পরিমাণটি 
স্থির করে দেয়। সে আয়ের হারাই গৃহস্থ পরিবারগুলি ভ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মগুলি 


১৭১৬২ অর্থবিদ্ধা। 


কিনে ভোগ করে। অর্থনীতিক ব্যবস্থার একটি প্রধান কাজ 'কার জন্য উৎপাদন 
কর] হবে” (01 1001 60 09 191090০09৫১) এইভাবেই সম্পাদিত হচ্ছে । 


(২) উপাদানগুলির দাম অনুযায়ী গৃহস্থ পরিবারগুলি তাদের শ্রমশক্তি ও 
অন্যান্য উপার্ধান-সেবা কারবারী সংস্থাগুলিকে যোগান দিচ্ছে এবং কারবারী 
সংস্থাগুলি দাম অনুযায়ী ত। কিনে নিয়ে বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবাকর্ষ উৎপাদনে তা 
নিয়োগ করছে। সুতরাং উপ|দানের দ।মের দ্বারা তাদের কোন্টি কতটা পরিমাণে 
কোন্‌ শিল্পে নিযৃক্ত হবে অর্থাৎ বিভিন্ন শিল্পে বিভিন্ন পরিমাণে উপাদানগুলির নিয়োগ 
ব। বণ্টন (8119০861090. 01 1650010১5 23 09661) 1967611 0565) আপন! 
থেকেই নির্ধারিত হচ্ছে। এইভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাৰ অন্যতম প্রধান কাজ “কি 
ভাবে উৎপ।দন করা হবে” (11০৬৮ €০ 0:০98০০:) তা সম্পাদিত হচ্ছে। 


(৩) কারবারী সংস্থাগুলির কাছে উপ্দ।ন সেবার দামগুলি হল উৎপাদন 
খরচ | তাই সর্বাধিকসম্ভব মুনাফা! উপার্জনের উপযোগী পরিমাণে ভ্রবা (07950100701 
[70116 00240 সর্বশিষ্ন খখচে উপাদান সমষ্টি (10956 ০0956 ০0100108101) 0£ 
(01015) নিয়োগেব ছ্বাবা উৎপাদনেৰ চেষ্ট। করতে হয়। উত্পাদনের নির্দিষ্ট 
কারিগরী কৌশল অন্থ্যায়ী, কতটা কবে ভূমি, পু, শ্রম ও জংগঠন নিয়োগ 
করলে সর্বনিম্ন খরচে উৎপার্দন কবা যাবে তা নির্ভর করে উপাদানের দামগুলির 
উপর । 

(৪) উপাদানেব দাম নির্ধারণের প্রশ্নটির সাথে উপবোক্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি 
ছাঁডাও আঁনও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ন্যায়নীতি এবং সবকারী নীতির প্রশ্ন 
জভিত। মিশ্র ধনতন্ত্রী সমাজে উপাদানগুলিব ক্রিয়াগত আর়-বণ্টন থেকে সমাজে 
ব্যক্তিগত আয়ে বৈষম্য ঘটে। জাতীয় আয়ে মজুরি ও মুনাফার আনুপাতিক অংশ 
কতটা হওয়া উচিত, তাতে কৃষক, শ্রমিক ও সুদভোগীদের আনুপাতিক অংশ কতট? 
হওয়া উচিত, ইত্যাদি প্রশ্নে সামীজিক ন্যায় বিচাব প্রতিষ্ঠা, উত্পাদনের দক্ষতা 
বজায় রাখা ও বিনিয়োগের বৃদ্ধি সাধন প্রভৃতি বিভিন্ন দিকের মধ্যে সামঞ্রস্ত রেখে 
সরকারকে আয় বণ্টনে বৈষম্য কমানোর উপযৃক্ত নীতি গ্রহণ করতে হয়। 


উপাদান-দ্রাম €( -আয় ) নির্ধারণের সাধারণ তত্ব 


€615181 11015 ০0৫ 780601 21101705 ( _ 0001009 ) 


৫. ৩. আয় বণ্টনের প্রান্তিক উ্পাদনশীলতার তস্ত 


11018117791 01900011515 ]1)0017% 01 10150100010 


১, উপাদানগুলির আয় বা উপাদান-সেবাগুলির দাম কি করে নির্ধারিত হয় 
সে সম্পর্কে অর্থবিদ্ভায় প্রথম প্রচারিত তত্বটর নাম হল প্রান্তিক উৎপাদ্দনশীলতার 
তত্ব। এটি অর্থবিদ্দের মধ্যে নয়া-ক্লাসিক্যাল গোষ্ঠী নামে পরিচিত পঙ্ডিতদের 
অবদান। কার্ল মেঙ্গার, বম বয়ার্ক, ওয়ালরাস, উইকস্টীড, এজওয়ার্থ ও ক্লার্ক প্রমুখ 
এর অন্যতম প্রবক্তা । 


উপাদান আয়ের বণ্টন ১১৬৩ 


২. তন্বটি হলঃ: (৯) পণ) ও উপাদানের বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা 
থাকলে, ২ বিভিন্ন নিয়োগের ক্ষেত্রে উপার্দানগুলির নিখুঁত সচলতা৷ থাকলে, 
4৯ প্রতিটি উপাদানের সমস্ত একক সমান দক্ষ হলে, (৪8) উপাদানগুলি 
প্রয়োজনমত ক্ষুদ্র ক্ষুত্র এককে বিভাজ্য হলে, (4 উর্পাদানগুলি পরস্পরের নিখুঁত 
পরিবর্ত হলে, *৪৮-ূর্ণ নিয়োগ থাকলে, (৭) দীর্ঘকালীন সময়ে-_প্রতিটি 
উপাদানের দাম বা আয় তার প্রান্তিক উৎ্পন্সের সমান হবে, এবং মোট উতৎপন্নটি 
চারটি উপাদানের মধ্যে নিঃশেষে বিভক্ত হয়ে পড়বে, কোন অবশিষ্টাংশ পড়ে 
থাকবে না। 


৩, ব্যাখ্য। 2 ১) উপাদানগুলি হল উৎপাদনশীল ; তাই এদের সাহায্যে 
পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়। এ কারণে উপাদানের চাহিদ1 হল উদ্ভুত চাহিদ 
(1911%60 92191) এবং উতৎপাদনশীলতার দরুনই উৎপাদকদের কাছে উপাদানের 
চাহিদা স্থষ্টি হয় । সে চাহিদা নির্ভর কবে দুটি বিষয়ের উপর--(ক) উপাদানটির 
উৎপাদনশীলতা (2:9০15109) এবং (খ) উপাদানটির জাহায্যে যে পণ্যটি 
উৎপন্ন হয় তার বাজার দাম (71103 ০1 019 [19806 )। 


(১/নিধুত প্রতিযোগিতায় প্রতিটি উপাদানের বাজারে যে বাজার দাম থাকে, 
সে দামই- প্রত্যেক উৎপাদক সংস্থাকে মেনে নিতে হয় (011০5-68161) এবং এ 
দামেই প্রত্যেক উপাদানের সমস্ত এককগুলি তাকে সংগ্রহ করতে হয়।) অর্থাৎ 
নিখুত প্রতিযোগিতার উপাদান বাজারে প্রত্যেক উৎপাদক সংস্থার কাছে তার 
প্রতিটি উপাদানের দাম রা যোগান রেখা হল একটি অন্ুভূমিক সমান্তরাল 


রেখা । সুতরাং তার প্রতিটি উপাদানের প্রান্তিক খরচ রেখা ও চ্‌ 
রেখা ও দাম রেখা একটি মাত্র রেখায় পরিণত হয় (অর্থাৎ তার প্রান্তিক খরচ 
রেখা গড় খরচ রেখা দাম ব্েখা)। 

(৩) উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনীয় অন্ুপাতের বিধিটি (৪৬ ০01 ৬2118016 
7701201110175) সক্রিয় থাকে । এ বিধি অন্রযায়ী উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তিক 
ও গড উৎপন্ন প্রথমে বাঁড়ে । পরে এক সময়ে ছুঃটিই, কিছুটা আগে বা পরে, সর্বাধিক 
হয় । পরে উভয়েই কমতে থাকে ৷ অন্যান্য উপাদানের নিয়োগ অপরিব্তিত রেখে, 
একটি উপাদানের যদি একটি অতিরিক্ত একক বাডানে! হয়ঃ তাহলে মোট উৎপন্ন 
যতটুকু পরিমাণে বাড়ে তাই হল এ বর্ধিত উপাদানটির প্রান্তিক উৎপন্ন (77161091 
71০00) | যদ্দি তার বস্তগত পরিমাণটি ধরা হয় (যেমন অতিরিক্ত উৎপন্ন 
১ গজ কাপড়) তাহলে সেটি হুল প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্ন (10916ি৪1 0155081 
[100000% ০1 7/12) | কিন্ত তাব দাম যদি ধরা হয় (যেমন ১ গজ কাপড় ২৫ 
টাকা গজ -২৫ টাকা) তবে সেটি হল প্রান্তিক উৎপহ্রের আধিক মূল্য (58100 
০0? (০ 10810191 01০900০ 01: ৬্1৮)। আর, এ অতিরিক্ত এক একক 
উপার্দানটি নিয়োগের ফলে উৎপাদক সংস্থার মোট আয় যতটা বাড়ে তার পরিমাণ 
ধরলে ( মোট বিক্রয় লব্ধ আয় য্দি ২৫ টাক! বাড়ে ), তাকে বলা হয় প্রান্তিক আয় 


১,১৬৪ অর্থবিষা। 


উৎপর (052151781 16%6000 [910৫০ ০: 17২7)। সুতরাং 'প্রাস্তিক উৎপন্ন” 
কথাটির তিন রকম অর্থ হয়। এখানে আলোচনার জন্য এপ্রাস্তিক উৎপর্ন* বলতে 
প্রান্তিক আয় উৎপন্নকেই ব্যবহার করা হল। গগড় উৎপন্ন (8৮০1899 [2100101) 
শবটির দ্বারা তেমনি গড় আয় উৎপরকেই (৪৬618৩ 199106 0০0090601 
ধ০) বোঝান হচ্ছে। (উৎপাদক সংস্থাগুলির কাছে গ্রতিটি উপাদানের 
প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেহাই ছল তার চাহিদা রেখা । এটি বাম দিকে উপর 
থেকে ভীঁন দিকে ক্রমশ নিচে নামে, অর্থাৎ উপাদানের নিয়োগ যত বাড়তে থাকে 
ততই তার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা (বা প্রাস্তিক আয় উৎপন্ন ) কমতে থাকে। 


()উঁৎপাদক সংস্থা যখন বাজার দামে কোন উপাদান (অর্থাৎ উপাদান- 
সেঁবা ) সংগ্রহ করতে আরস্ত করে তখন, প্রথম টিকে বাজার দাঁমের তুলনায় প্রাস্ঠিক 
উৎপন্ন বা আয় উৎপন্ন বোঁশ বাঁকে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত সে উপাদানাটর 
নিয়োগ বাড়াতেই থাকে। কিন্তু উপাদানটির নিয়োগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার 
প্রান্তিক আয় উৎপন্ন কমতে থাকে । অবশেষে একসময়ে প্রান্তিক আয় উৎপন্ন 
উপুদ্রানরটির বাজার দামের সমান হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় উপাদানটির যতগুলি 
একক নিয়োগ করা হয়েছে উৎপাদক সংস্থা এ উপাদানটির নিয্মোগ তার বোঁশ 
বাড়ায় না। কারণ তাহলে অচিরেই বাজার দামের চেয়ে উপাদ্দানটির প্রান্তিক 
আ'য়-উৎপন্ন কম হয়ে পড়বে ও তার লোকসান ঘটবে | উৎপাদক সংস্থাগুলি ঠিক 
সেই পরিমাণে প্রতিটি উপাদান নিয়োগ করে, যতট করা হলে প্রতিটি উপাদানের 
প্রান্তিক আয় উৎপন্ন এবং তাঁর বাজার দাম পরস্পরের সমান হয়ে পড়বে । আর 
তার ফলে উৎপাদক সংস্থাটি সর্বাধিক মুনাফায় ও সর্ধনিক্ন খরচে উপাদানসমষ্টি 
শিয়োগে ভারসাম্য লাভ করবে। অর্থাৎ উপাদান নিয়োগে উৎপাদক সংস্থার 


ভারসাম্যের শর্তট হল ঃ | 


__ অমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন. _ পুঁজির প্রান্তিক আয় উৎপন্ন 
শ্রমের বাজার চলতি মজুরির হার পুঁজির বাজার চলতি সুদের হার 
জমির প্রান্তিক আয় উৎপন্ন __ উদ্যোগের প্রান্তিক আয উৎপন্ন হার 


জমির বাজার চলতি খাজনার হার উদ্যোগের বাজার চলতি মুনাফার হার + 
যৃতক্ষণ একটি উপার্দানের প্রাস্তিক আয় উৎপন্ন অন্য একটি উপাদানের প্রান্তিক 
আয় উৎপক্পের চেয়ে বেশি থাকবে, ততক্ষণ উৎপাদক সংস্থাটি প্রথম উপাদানটির 
নিয়োগ বাডাতে থাকবে ও দিতীয়টির নিয়োগ কমাতে থাকবে । ফলে শেষ পর্যস্ত 
€স্্ষ্্্্ষ্্স্্া্া্্্্্্প্াাস 
প্রথমটির প্রান্তিক আয় উৎপন্ন কমবে ও দ্বিতীয়টির প্রান্তিক আয় উৎপন্ন বাড়বে ও 
অবশেষে দুটিই পরস্পরের সমান হয়ে পড়বে । 
৬ € নিখুঁত প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালীন অধয়ে প্রতিটি উপাদানের দাম বা 
য় শুধ তার ক আয় উৎপক্ন নয়, তার গড় আয় উতৎপন্নেরও সমান হয়। কারণ 
প্রাস্তিক আয় উৎপন্ন গড় আয় উৎপন্নের চেয়ে কম হলে, ( এবং প্রীস্তিক আয় উৎপন্ন 
দামের সমান হয় বলে) এ দামে উপাদান সংগ্রহ করায় উৎপাদক সংস্থার লোকসান 
উপাদান আয়ের বণ্টন ১*১৬৫ 


হয়। সে লোকসান কমাতে সংস্থাটি উৎপাদন ও উপার্দান নিয়োগ কমায় । ফলে 
তার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন বেড়ে গড় আয় উৎপন্নেব সমান হয়। এইভাবে 


ভ্বল্পকালীন সময়ে প্রান্তিক আয় উৎপন্ন এবং গড় আয় উৎপন্ের ব্যবধান 
বাঁকলেও দীর্ঘকালীন সময়ে ১৯০০৯ ৪১১ এমনভাবে তাদের উপাদ নয়ো 
ও গড় আয় উৎপর পরস্পরের সমান হয়ে পড়ে) 


৬) উপাদানগুলির সচলতনর সক দীর্ঘকালীন সময়ে সমস্ত শিল্পেই প্রতিটি 
উপাদানের এমন পরিমাণে নিয়োগ ঘটে যে প্রতি শিল্পে প্রতিটি উপাদানের প্রাস্তিক 
খ্পর খপন্ন এবং দাম (বা আয়) পরস্পরের সমান হয়ে 

পড়ে । কারণ, যতক্ষণ একটি শিল্পের তুলনা আবেকটি শিল্পে একটি উপা দটুনের দাম, 
প্রান্তিক আয় উৎপন্ন ও গড আয় উউপন্ন বেশি থাকবে, ততক্ষণ উপাদানটির 
এককগুলি কম প্রাস্তিক আয়-উত্পন্ন ও কম উপাদান দামেব শিল্পটি থেকে বেশি দাম 
ও প্রান্তিক আয্ম-উৎপন্রের শিল্পটিতে চলে যেতে থাকবে । (ফুলে শেষ পর্যস্ত প্রথমটিতে 


দাম বা আয় কমবে_ও দ্বিতীয়টিতে দাম বা আয় বাড়বে এবং অবশেষে ছু*টতেই 
তা পরস্পরের সমান হয়ে পড়বে । 

ঘ(৭) (আুতরাং প্রান্তিক উৎপাদ্নশীলতার তত্ব অন্ুযায়ী-(ক) প্রতিটি 
উপাদা তার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন ও গড় আয় উৎপন্নের সান হয়; 


(খ) প্রত্যেক উৎপাদক পংস্থা বা নিরেেগকাবীর কাছে চারটি উপাদানের প্রীস্তিক 
আয়_ উৎপন্ন বা ৬ৎপাদনশীলতা পরস্পরের সমান হয়+ এর.) মস্ত শিল্পে 
সবগুলি উপাদানে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বা প্রান্তিক আ স্পবের 
হর ই ছা সাবাস নাদাল বে উল যার 
নিযোগকারীরূপে উত্পার্দক সংস্থাগুলির দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থা । পি 
*(৮) কিন্তু এই তত্বে ষে শর্তগুলি বর্তমান রয়েছে বলে অনুমান কৰা হয়েছে 
তার সবই হল অবাস্তব । তা ছাড়া, এই ততটিতে উপাদানের দাম বা আয় কি করে 
নির্ধারিত হয় তা কিন্তু বলা হয়নি। বলা হয়েছে, উৎপাদক সংস্থাগুলি যে যে 
পরিমাণে বিভিব্ন উপাদান নিয়োগ করে তা তারা কিভাবে স্থির করে। স্ুতবাং 
উপাদান-দাম নির্ধারণের প্রশ্নটি এই তত্বেম্পর্শ করা হয় নি। + 





৫. ৪. উপাদান-দাম নির্ধারণের আধুনিক তত্ব 
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টি রি 

১ তত্(ঃ পণ্যের বাজারে পণ্যের দাম যেমন পণ্যেব চাহিদা ও যোগঠনের 
দ্বারা নির্ধারিত হয়, তেমনি উপাদানের বাজারে উপার্দানেব দামও উপাদানের (বা 
উপাদান-সেবার ) চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয় । এই হল উপাদন- 
গুলির মধ্যে আয় বণ্টনের (বা তাদের পারিশ্রমিক কা দাম নির্ধারণের ) আধুনিক 
তত্ব। এর আর এক নাম হুল বন্টনের চাহিদা ও যোগানের তন্তু । 


৯১৬৬৩ অর্থবিদ্ধা 


২. উপাদানের চাহিদ।ঃ কারবারী সংস্থাগুলি উপাদানের (বা উপাদান- 
সেবার) চাহিদাকারী বা ক্রেতা । তাদের কাছে উপার্দীনের চাহিদা নির্ভর করে 
উপ্রার্দানের বাজার দাম ও উপাদানের প্রান্তিক আয় উৎপব্রেণ (41২৮) উপর । 
কোঁন উপাদানের নিয়োগ বাড়ানোর সাবে সাথে তার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন ক্রমশ 
হাস পায়। স্থতরাং কারবারী সংস্থার কাছে কোন উপাদানের প্রান্তিক আয় 
উ্পন্ন রেখাটি বাম দিকে উপর থেকে ভানদিকে নিচে নামে, অর্থাৎ তার ঢাল হল 
খণাআ্ক। কারবারী সংস্থার কাছে কোন উপাদানের প্রান্তিক আম উতপন্রের 
ঝণাত্মক ঢাল সম্পন্ন রেধাটিই হল এঁ উপাদানটির চাহিদ! রেখ।। প্রচলিত বাজার 
দমে প্রত্যেক কারবারী সস্থ। প্রতিট উপাধ।ন ঠিক দেই পরিমাণে নিয়োগ করে 
যতটা পরিমাণে নিম্নে।গের ফলে উপারানেণ দাম তার প্রান্তিক আয় উৎপন্ধের সমান 
হয়। প্রান্তিক আয় উৎপন্ন ক্রমহ্াযসমান বলে, উপাদানের বাজার দাম বেশি হলে 
তাঁরা কম পরিমাণে, এবং বাজার ধম কম হলে বেশি পরিমাণে, উপাদান্টট নিয়োগ 
করে। সুতরাং কাপবারীসংস্থার কাছে উপ।দানের চাহিদা বেখাটি কোন্‌ কোন্‌ দামে 
এ সংস্থা কি কি পরিমাণে উপাদান নিয়োগ করতে হচ্ছুক তার ইঙ্গিত দেয়। (ব্যাখ্যা 
করে বল। যায়, যেমন পণ্যের চাহিদার ক্ষেত্রে ক্রেতাণা দাম মন্যায়ী এমন পরিমাণ 
পণ্য কেনে, যতটা কিনলে ধাম প্রান্তিক উপযোগ হর এবং প্রান্তিক উপযোগের 
ভিত্তিতে রচিত পণ্যের চাহিদা বেখ। থেকে কোন্‌ কোন্‌ দমে ক্রেতার। কি কি 
পরিমাণে পণ্যট কিনতে রাজী তাব হদিস পাওয়| যাক, ঠিক তেমনি )। প্রতিটি 
কাদ্ববারী জংস্থার প্রতিটি উপাদানের চাহিদ1 রেখাগুলি পাশাপাশি যোগ দিয়ে সেই 
শিল্পে উপাদানটির মোট চাহিদা] বেখা তৈরী হয় (পণ্যের বাক্তিগত চাহি রেখাগুলি 
যোগ দিয়ে যেমনভাবে বাজারে পণ্যের মোট চাহিদা রেখা তৈরী হয়, গ্লেইভাবে )। 

৩. উপাদানের যোগান £ গৃহস্থ পরিবারগুলি উপাদানের মালিক হিসাবে 
কারবারী সংস্থাগুলিকে উপাদানেব যোগান দেয়। যোগানের নিয়ম অনুযায়ী, 
পণ্যের যোৌগানের মতই উপাদানের যোগানও উপাদানের দামেএ উপর নির্ভর 
করে। উপাদানের দাম বেশি হলে উপাদানের যোগান বাড়ে, দাম কম হলে, 
যোগান কমে। সুতরাং উপাদানের যোগান বেখাটি ধনাত্মক ঢাল সম্পন্ন । অর্থাৎ 
সেটি বামদিকে নিচু থেকে ভান দিকে উধ্বগামী। অবশ্ত জমি ও শ্রমের ক্ষেত্রে 
যোগান রেখা কিছুটা অন্যরকম হয়ে থাকে । সমাজে মোট জমির যোগান সীমাবদ্ধ 
বলে, সমগ্র সমাজের কাছে জমির যোগান রেখা একটি উল্লন্ব রেখার আরুতি নেয় । 
কিন্ত বিভির শিল্পের কাছে জমির যোগান রেখা উল্লম্ব না হয়ে ধনাত্মক হতে পারে । 
যে শিল্পে জমি দাম কম পাবে সেখানে জমির যোগান কম এবং যে শিল্পে অমি 
দাম বেশি পাবে সেখানে তার যোগান বেশি হতে পারে। তেমনি অনেক সময় 
আবার মন্ত্ররির হার বেড়ে গেলে শ্রমের যোগান কমে যেতে পারে । কিন্তু এসব 
অন্ুবিধা সত্বেও মোটের উপর উপার্ধাণের যোগান বেখাকে ধনাত্মক ঢাল সম্পন্ন 
বলে কল্পনা কর। যেতে পারে। 

উপাদানের ভারসাম্য দাম নিধণারণ £ €"১ চিত্রে 9 হল উপাদানের 


উপাদ্দান আম্বের বণ্টন ১,১৬৭ 


দাম অক্ষরেখা এবং ০1 হল পরিমাণের অক্ষরেখা। 701 হল যে কোন উপাদানের 
মোট চাহিদা রেখা (প্রাস্তিক আয়-উৎপরের 
ন্‌ ভিত্তিতে রচিত ) এবং 51 হল উপাদানটির 
ূ যোগান রেখা । ৮ বিন্বৃতে রেখা ছুটি 


5 
১৯ রন পরস্পরকে ছেদ করে উপাদানের বাজারে 
উপার্ধানটির ভারসাম্য দাম ০0৮ এবং 


6৫৫ 
এ নি ভারসাম্য চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ 
রি 0৭ নিরধারণ করে দিয়েছে। এইভাবে 
| 


উপাদানের বাজারে প্রত্যেকটি উপাদানের 


. ন ৭ মোট চাহিদা ও মোট যোগানের দ্বারা তার 
হন ধাম বা পারিশ্রমিকের হার নির্ধারিত হয়। 
ঘন ৫১ 
উপাদানের দাম নির্ধারণ 
খাজনা 
[২617 


৫. ৫. ভর্থনীতিক খাজনা ব৷ বিশুদ্ধ খাজন। 
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১. অংজ্ঞা ঃ খাজনা” শব্দটির তিনটি অর্থঃ (ক) সাধারণ মানুষের কাছে 
খাজন1 বলতে বোঝায় বাড়ি, দোকানঘরঃ ফ্ল্যাট, জমি ইত্যাদির ব্যবহারের মুল্য- 
বাবদ মালিকের সাথে ব্যবহারকারীর চুক্তিবদ্ধ ভাড়া বা খাজনা । (খ) অর্থবিদ্যায় 
পুরাতন ক্লাসিক্যাল পণ্ডিতদের ( ডেভিভ রিকারভো প্রমুখ ) মতে, জমি ( অর্থাৎ 
বিনামুল্যে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক উপকরণের ) ব্যবহার বাবদ জমির ব্যবহারকাবী 
জমির মালিককে যে দাম দেয় তাই হল খাজনা । (গ) আধৃনিক অর্থনীতিবিদূদের 
মতে, উত্পাদনের কোন উপাদান ব্যবহারের বাবদ তার সুযোগ আয়ের বা 
ক্ষেত্রাস্তর আয়ের ( 07900910015169 ০9171108901 (19119661 ০21)11065 ) অতিরিক্ত 
যে অর্থমূল্য দিতে হয় তাই হল খাজনা (বর্তমান আয়-স্ুযোগ আয়)। 
[ উপাদানটি বর্তমানে যে কাজে নিযুক্ত রয়েছে সে কাজে নিযুক্ত না থেকে 
অন্য কিছু উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত হলে সেখানে যা উপার্জন করতে পারত সেই 
সম্ভাব্য উপার্জনকেই বল! হয় সুযোগ আয় বা ক্ষেত্রান্তর আয় । ] সাধারণ মানুষের 
কাছে খাজন1! শবটার প্রচলিত অর্থ থেকে অর্থবিগ্যায় খাজন। শব্দটির উপরোক্ত 
এবং বিশিষ্ট অর্থটিকে সুস্পষ্ট করার জন্য অর্থবিগ্ভায় খাজন1] শব্টির পরিবর্তে 
£অর্থনীতিক খাজনা” বা বিশুদ্ধ খাজনা” শব্দটি ব্যবহার করা হয়। 

২, খাজনার প্রকৃতি ঃ মূল চরিত্রের বা প্রকৃতির দিক থেকে খাজন৷ হল 
উদ্বৃত্ত আর, অতিরিক্ত আয়। কারণ, সমগ্র সমাজের দিক থেকে জমি বা 
প্রাকৃতিক উপকরণের যোগান সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ তার যোগান অস্থিতিস্থাপক। 
জমি ব্যবহারের জন্য দাম না দিলেও যেমন তার যোগান বিন্দুমাত্র কমবে 


১০১৬৮ অর্থবিস্ধা 


লাঃ তেমনি তার ব্যবহার মূল্য বেশি হলেও তার যোগান বাড়বে না। অতএব 
সমাজের দিক থেকে বিবেচনা করলে, জমি বা কোন প্রারুতিক উপকরণের 
যোগান সুনিশ্চিত করার জন্য তার ব্যবহার বাবদ দাম দেবার কোন প্রয়োজনীয়তাই 
নেই। তবু, জমি বা প্রারৃতিক উপকরণের যোগান অস্থিতিস্থাপক বলে এগুলির 
চাহিদ1 যখন বাড়ে এগুলির যোগান বর্ধিত চাহিদার সাথে তাল রাখতে পারে না। 
ফলে জমি ব৷ প্রাকৃতিক উপকরণ চাহিদার চাপের জন্য বেশি ব্যবহার মুল্য আদায় 

করতে পারে। এ ব্যবহারমূল্যের সবটাই হল উদ্বত্ব আয় (980109)। 8৬ 
আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে, এ ব্যবহার মুল্যের সবটা না! হলেও, একটা অংশ 
খাজনা বা উদ্ধত্ত আয় । এ উদ আয় শুধু জমি বা প্রাকৃতিক উপকরণই পায় রদ | যে 
কোন উপাদানই তার যোগানের তুলনায় চাহিদার আধিক্যের দরুন, তার 
স্থযোগ আয় বা ক্ষেত্রাস্তর আয়ের (07501 €100108) তুলনায় অনেক সময় বেশি 
ব্যবহার মূল্য বা পারিশ্রমিক পেতে পারে । এ পারিশ্রমিকের মধ্যে ক্ষেত্রাস্তর 
আয়ের অতিরিক্ত অংশটুকুই হল তার খাজনা জাতীয় আয় বা উদ্ধত্ত আয়। 


৫. ৬. রিকারডোর খাজন। তস্ত 
[২10০9101919 11)601 ০01 [২০171 


১, ডেভিড রিকারডোর খাজনা তত্বের মুল কথা হল তিনটি; (ক) জমির 
উর্বরতার দরুন ফসল ফলে। খাজনা হল এ উর্বরতা শক্তি ব্যবহারের দ্াম। 
(খ) চাষের অধীন সবচেয়ে নীরস জমির তুলনায় অপেক্ষাকৃত সরস জমিতে যে 
বাড়তি ফসল ফলে তাই হল এঁ সরস জমির উদ্ত্ত আয় বা খাজনা । (চাষী 
নিজে সে জমির মালিক হলে এঁ উদ্ধত্ত সে-ই ভোগ করবে । নয়তো এঁ জমি নিয়ে 
অনান্য চাষীদের সাথে প্রতিযোগিতার দরুন উদ্বত্তের সবটাই জমির মালিককে 
সমর্পণ করতে বাধ্য হবে)। (গ) খাজনা বা উদ্বত্ত আয় কেবল সরস জমিতেই 
ঘটে, সবচেয়ে নীরস জমিতে নয়। কিন্তু সবচেয়ে নীরস জমিতে বা প্রান্তিক 
জমিতে ফসলের উৎপাদন খরচ দিয়েই ফসলের বাজার দাম নিরধারিত হয়। যেহেতু 
নীরস জমিতে কোন খাজনা (বা উদ্ত্ত আয়) নেই; সেহেতু নীরস জমির 
চাষের খরচের মধ্যে খাজন! বাবদ কোন খরচও থাকে না। তাই ফলের দামটা 
খাজন। দিয়ে নির্ধারিত হয় না। বরং খাজনাই ফসলের দামের দ্বার। নির্ধারিত হয়। 


২, ব্যাখ্যা ঃ$ (ক) “জমি” বলতে রিকারডো সমগ্র সমাজের দিক থেকে মোট 
জমির কথা ভেবেছিলেন । সে দিক থেকে, জমি হল প্ররুতির দান, তার কোন 
উৎপাদন খরচ বা যোগান-দাম নেই | সুতরাং চাষের যা কিছু খরচ, তা হল শ্রম 
ও পুজির দরুন। 

(খ)ট সমাজে লোকসংখ্যা যখন কম, তুলনায় জমি অঢেল, তখন খাছ্যের চাহিদা। 
কম বলে, স্বভাবতই সরস জমিতেই কেবল চাষ হবে। সব জমির উর্বরতা একই 
রকমের বলে সব চাষীর বিঘা প্রতি ফলনও এক হবে। ফলে কারও উদ্ত্ব বা 
অতিরিক্ত আয় হবে না। 


উপাদান আফের বণ্টন ১,১৬৯ 


(গ) কিন্ত লোকসংখ্যা বাড়লে খাদ্যের চাহিদাও বাড়বে । এবং তখন আগের 
তুলনায় কম উর্বর জমিতে চাষ করতে চাষীরা বাধ্য হবে । একসাথে তখন একদল 
চাষী সরস জমিতে ও আরেকদল চাষী নীর জমিতে চাষ করবে । এবার অরস' 
জমির তুলনায় নীরস জমিতে (প্রান্তিক জমি) বিঘা প্রতি ফসলের উৎপাদন কম 
হবে। এবং নীরস জমির তুলনায় সরস জমিতে বিঘা প্রতি যতটুকু বেশি ফসল 
ফলবে তাই হবে সরস জমির উদ্ত্ত আয় বা খাজনা । এটা হল ফলনের পার্থক্য- 
মুলক খাজনা (11657006181 7510) । জমির অবস্থানের পার্থক্যের কারণেও একই 
ভাবে পার্থক্যমূলক খ।জনা দেখ দেয় । 

(ঘ) লোকসংখ্যা বাড়লে খাছোর চাহিদা বৃদ্ধির দরুন, সরস জমির চাষীরাও 
তাদের জমিতে আরও বেশি শ্রম ও পুঁজি খাটিয়ে উৎপাদন বাডাতে চেষ্টা করবে 
এবং ক্রমহাসমান উৎপন্নের বিধি অনুসারে উত্পন্নের মোট পরিমাণ কমতে শুরু 
করবে । অবশেষে একসময়ে অতিবিক্ত (বা প্রান্তিক ) একক শ্রম ও পুজি নিয়োগের 
দ্বারা উৎপন্ন ফসলের পরিমাণটির দাম চাষের খরচের সমান হয়ে পড়বে । এ 
প্রান্তিক একক শ্রম ও পুঁজির আগেকার এককগুলির দ্বারা উৎপন্ন ফসলের পবিমাণটি 
প্রান্তিক একক শ্রম ও পুঁজির ছারা উৎপন্ন ফসলের তুলনায় বেশিই ছিল এবং 
তা হল আগেকার একক শ্রম ও পুঁজির দ্বাণা অঙ্লিত উদ্ত্ত আয় বা খাজন]। 
এইভাবে প্রগাঢ় কৃষির ছারাও খাজনার উৎপত্তি হয় এবং তা হল স্বল্পতার দরুন 
উদ্বুত্ত আয় বা খাজনা! (9021০16 1070 )। 


৫. ৭. খাঁজনার আধুনিক তত্ব 
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১, খাজনার আধুনিক তত্ত। অনুযায়ী জমিব খাজনা, জমির চাহিদা ও 
যোগানের ছ্বারা নির্ধারিত হয় । জমির চাছিদ। উৎপন্ন ফসলের চাঁহিদ। থেকে দ্বেখ' 
দেয়। ফসলের চাহিদ। বাড়লে জমিব চাহিদা বাড়ে । ফলে খাজনাও বাড়ে। 


২, সমগ্র দেশের দিক ৫েকে 2 জমির চাহিদা রেখা হল তার প্রাস্তিক 
উৎপাদনশীলতা বা প্রান্তিক আয় উতপন্নের রেখা । তাই দেশের মোট জমির 
১ চাহিদ1 রেখাটির ঢাল হল খণাত্ক। কোর্ন 
015৯, 1) দেশে জমির মোট পরিমাণ সীমাবদ্ধ, 
ৰ অপরিবর্তণীয়। তাই কোন দেশে জমির 

1. মোট যোগান রেখাটি হল উল্লন্ব । ৫"২ চিত্রে 

ূ সি জমির চাহি! রেখা 791) এবং যোগান রেখ 

91 দেধান হয়েছে । মোট জমির পরিমাণ 

৯৯২ হল 001 কোনঞ্চেশে মোট যে পরিমাণ 

.. 7৯ ৯৪, জমি রয়েছে তা প্রর্কতির দান এবং তার 
॥ কোন উৎপাদন খরচও যেমন নেই, তেমনি 

চিত্র ৫'২ ঃ.খাজন। কৃষি ছাড়া বিকল্প ব্যবহারের আর কোন, 


১১৭, অর্থবিস্কা 





ক্ষেত্রও নেই। তাই তার সুযোগ খরচ বা ন্যুনতম যোগান দাম হল শূন্য (0)। 
জমির চাহির্দ! রেখা 7011 অন্ভূমিক অক্ষবরেখা ০এ-র 2 বিন্দুতে গিয়ে মিলেছে। 
অর্থাৎ জমি ব্যবহারের দাম বা খাজনা শৃন্ত (0) হলে, দেশে জমির চাহির্দা হয় 
0 পরিমাণ । কিন্ত দেশে এত জমি নেই, আছে শুধু 0 পরিমাণ । তাই 
চাহিদার চাপে ভারসাম্য দাম দাড়াল ০0৪1 বা 110, (চাহিদা রেখা [911 ও 
যোগান রেখা 91-এর ছেদ বিন্দু 1] অনুযায়ী )। খাজনার পরিমাণ ঈাভাল 
7) 0৭1 (-্দাম ০0৮] জমির পরিমাণ 09)1 যদি দেশে খান্ভের চাহিদ! 
বাড়ে তাহলে নতুন চাহিদা রেখা হবে 10121 নতুন চাহিদা রেখা 1918 সম্পৃ 
অস্থিতিস্থাপক যোগান রেখা 91-কে উচ্চতর বিন্দু £2-তে ছেদ করে খাজনার হার 
( অর্থাৎ জমি ব্যবহারের দ্ামকে ) 0৮1 থেকে বাঁডিয়ে 0৮৪-তে তুলবে । মোট 
খাজনা হবে ৪০1০৪ €( দাম 9৮৪৮ জমির পরিমাণ 0 )। 

সামগ্রিকভাবে জমির কোন উৎপাদন খরচ ও বিকল্প ব্যবহার নেই বলে দেশের 
মোট জমির কোন ন্যুনতম যোগান দাম বা স্থযোগ খরচও নেই । অর্থাৎ জমির 
যোগান দাম বা স্থযোগ খরচ হল শুন্ত (0)। তাই জমির মোট পারিশ্রমিকটাই 
হল উদ্ত্ত আয় বা খাজনা । যদি সরকার দেটা কর বসিয়ে নিয়েও নেয়, তাহলেও 
জমির যোগান একবিন্দুও কমবে না বা তার উত্পাদন ক্ষমত। একতিলও ক্ষুপ্র হবে না । 

এখানে ধবে নেওয়া হয়েছে দেশের সব জমি সমান উর্বর এবং তাদের অবস্থানও 
একই রকমেব | বাস্তবে কিন্ত বিভিন্ন জমির উর্বরতা এ অবস্থান বিভিন্ন । এ ধনের 
বিভিন্নতা থাকলে ও খাছনার আধুনিক তত্টি সপ্রমাণ করাব ব্যাপারে কোন অন্থৃবিধা 
হয় না। উর্ববতা এবং অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন জমির চাহিদা রেখা বিভিন্ন 
এবং যোগান বিভিন্ন হলেও, যোগান রেখাগুলি উল্লঘ্ব রেখা হবে। চাহিদা ও 
যোগান বেখার ছেদ বিন্দুর বিভিন্নতা 'অন্যায়ী বিভিন্ন জমির গাজনা বিভিন্ন হবে । 

৩. কোন একখণ্ড জমির বিশেষ উদ্দেস্টে ব্যবহারের দিক থেকে (ভর্থা 
শিল্পের দিক থেকে )2 সমগ্র দেশের দিক থেকে জমির কোন বিকল্প ব্যবহার নেই 
এবং মোট জমির পরিমাণ অপরিবর্তণীয় ৷ সে কারণে জমির মোট যোঁগাঁন রেখা উল্লঙ্ব 
হলেও, এক খণ্ড জমির কোন দিক থেকে তার বন্ছ বিকল্প ব্যবহার সম্ভব এবং 
কোন শিল্পের বা ব্যবহারের ক্ষেত্রের দিক থেকে জমির যোগান অপরিবর্তশীয় নয় 
বরং পরিবর্তনীয় । প্রতি খণ্ড নমির যোগান দাম তার স্থযোগ খরচ অর্থাৎ চিবকল্প 
আয় অর্থাৎ ক্ষেত্রাস্তর আয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়। তার ব্যবহারের দাম বেশি দিতে 
চাইলে বিকল্প অন্যান্য ব্যবহারের ক্ষেত্র থেকে জমিখগুগুলি এখানে চলে আসবে» 
অর্থাৎ এখানে তার যোগান বাড়বে এবং সেখানে তা দ্াম কম পাচ্ছে বলে সেখানে 
তার যোগান কমবে | পাট চাষী যদি ধান চাষীর তুলনায় জমি ব্যবহারের দাম বেশি 
দিতে চায় তাহলে ধান চাষীর্দের কাছে জমির যোগান কমবে ও পাট চাষীদের কাছে 
জমির যোগান বাড়বে । সুতরাং কোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে জমিখগ্ডের যোগান 
রেখ। উল্লন্ব ন। হয়ে ধনাত্মক চাল সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ তার দাম বাড়ালে 
যোগান বাড়ে । ৫'৩ চিত্রে কোন একটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে জমির যোগান রেখা 9] এই 
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রকম ধনাত্মক ঢাল সম্পন্ন । আর, জমির চাহিদা রেখা অবশ্তই খ্ণাত্মক ঢাল সম্পর 
হবে (৫৩ চিত্রে জমির চাহিদা রেখা 701) 1019 হল এই রকম রেখা )। এ ব্বেখার এ 
এরকম হবার কারণ হল জমির চাহিদা! রেখাটি হল, জমির প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখা । 
ধরা যাক, ধান চাষের ক্ষেত্রে জমির চাহিদ] রেখ! হল 7011) যৌগান রেখা হল 
31 এবং রেখা ছুটির ছেদ বিন্দু হল ৪. ; সুতরাং ধান চাষের ক্ষেত্রে জমি ব্যবহারের 
ভারসাম্য দাম হল ০0৮1 বা ৪11 । এই দামের অর্থাৎ 09৮1-এর সবটা কিন্তু 
জমির উদ্ধত্ত আয় বাখাজন! নয়। ধান চাষের জন্য য্দি 0৭. পরিমাণ জমি লাগে 
তাহলে, চাহিদা! ও যোগান অনুযায়ী তা পেতে হলে ০৮) দামেই জমির মালিকদের 
কাছ থেকে চাষীর্দের তা পেতে হবে । কারণ 01 পরিমাণ জমির শেষ এককের 
মালিক 0৮১) দাম ছাড়া সে এককটি ধান চাষীকে ব্যবহার করতে দেবে না। কিন্তু 
0৭1 জমির সব মালিকই যে এ দামে জমির যোগান দিতে রাজী ছিল তা নম্। 
তাদের মধ্যে অনেকে 07১)-এর চেয়ে কম দ্ামেও জমি যোগান দিতে রাজী ছিল। 
যেমন, 98 পরিমাণ জমির মালিক ৪৪ দামে, 01 পরিমাণ জমির মালিক ঠ1 দামে 
জমি ব্যবহার করতে দিতে রাজী ছিল। বাস্তবিক পক্ষেঃ 91 পরিমাণ জমির 
মধ্যে শেষ এককটি (091-11) 0011) ছাড়া আর সমস্ত এককগুলির মালিকরাই 
নি ০৮1 দামের চেয়ে কম দামে তাদের 
॥ জমিগুলি যোগান দ্দিতে রাজী ছিল। 
অর্থাৎ তাদের জমিখগুগুলির ন্যুনতম 
যোগান দাম ছিল 0৮1-এর কম 
জমির যোগান 9] রেখা হল বিভিন্ন 
পরিমাণ জমির বা জমির বিভিন্ন 
এককের ন্যুনতম যোগান দামের 
সীমারেখা । জমিখগওগুলির বিকল্প আয় 
-স্ৰ, বা ন্বযোগ খরচ কিংবা ক্ষেত্রান্তর 
আয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। 
চিত্র ৫ ৩: যে কোন ব্যবহারের ল্ুতরাৎ 001 পরিমাণ জমির ন্যুনতম 
ক্ষেত্রে খাজনা যোগান দাম (-ক্ষেত্রাস্তর আয় বা 
বিকল্প আয় ) হল ০0919+ ক্ষেত্রের সমান | কিন্তু 9৮1 দামে 91 পরিমাণ জমি 
তাদের মালিকরা ধান চাষীদের ব্যবহার করতে দিচ্ছে বলে জমির মালিকরা ধান 
চাষীদের কাছ থেকে 9৭$ পরিমাণ জমির মোট ব্যবহার মূল্য পাচ্ছে 7109197 
ক্ষেত্রের সমান। স্ুতপাং তারা ০9৮1 দামে ০9) পরিমাণ জমি ধান চাষীদের 
ব্যবহার করতে দিয়ে অতিরিক্ত আয় বা উদ্ত্ত আয় উপার্জন করছে 7700191 
ক্ষেত্র (-মোট দাম) -০91০91 ক্ষেত্র ( -ক্ষেত্রাস্তর আয় বা বিকল্প আম্ন) 
- ৮5০] ক্ষেত্র । এইটুকু হল জমির খাজনা। 
বাজারে খাগ্যশস্তের চাহিদ1 বাড়লে চালের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ধান 
চাষীদের কাছে জমির চাহিদাও বাড়বে । ফলে ধান চাঁষের জন্য জমির নতুন 





১০১৭২ অর্থবিষ্যা 


চাহিদা রেধা হবে 7012 | জমির চাহিদা! রেখা 1012 এবং যোগান রেখ। 91-এর নতুন 
ভারসাম্য বিন্দু ৪৫ অঙ্থ্যায়ী জমি ব্যবহারের দাম হবে এখন 0৮৪ । ফলে ধান 
চাষের জন্য জমির মৌট যোগান 0৫1 থেকে বেড়ে 095 পরিমাণ হবে। (অর্থাৎ 
বৃদ্ধির পরিমাণ হল এ! ৫9) পাট ও অন্যান্য ফসলের চাষের অধীন যে জমি ছিল তা 
থেকে এ) 0৫ পরিমাণ জমি ধান চাষে জন্য চলে আসবে । অর্থাৎ ধানচাষীরা 
এখন বেশি দ্রাম দিচ্ছে বলে জমির মালিকরা পাট চাষী বা অন্যান্য ফসলের চাষীদের 
জমির পরিমাণ কমিয়ে তা থেকে ৭) ৫2 পবিমাণ জমি ধান চাধাদের যোগান দেবে | 
ধান চাষে জমি ব্যবহারের দাম 9৮. থেকে বেড়ে 9৮৪ হওরায়ঃ 01 02 পরিমাণ 
জমির একমাত্র শেষ এককটি (0ণ2- 8710 ছাড়া অন্য সব এককেরই নানতম 
যোগান দাম ( -ক্ষেত্রান্তর আয়) ছিল 0৯52 দামের কম। তারা সকলেই যেমন 
তাদের ক্ষেত্রান্তর আয়ের চেয়ে দাম যতটা বেশি ততটা উদ্ধত আয় বা খাজন1 ভোগ 
করবে, তেমনি 9৭1 পরিমাণ জামগুলির মালিকদেরও ডদ্বত্ত আয়ের বা খাজনার 
পরিমাণটা আগের চেয়ে বেডে যাবে । এখন 9৫5 জমির মোট উদ্ধত্ত আয় অর্থাৎ 
ধাজনার পরিমাণ হবে 79০০2 ক্ষেত্র । ৫'৩ চিত্রে দেখা যাচ্ছে এ ক্ষেত্রটি_ 
[১০092০2 ক্ষেত্র _-০090269 ক্ষেত্র । ব্যাখ্যা করে বলা যায়, ৮209৭292 ক্ষেটি 
হল 05 জমির মোট দ্রাম (বা মোট আয় ), আর, ০091১০9 ক্ষেত্রটি হল এ জমিব 
নানতম যোগান দাম (বা ক্ষেত্রান্তর আয় )। চাষীরা ষর্দি জমির মালিক হয়ঃ তবে 
তারা নিজেরাই এই উদ্ধত্ব আয় ভোগ করবে । জমির মালিক আর কেউ হলে প্রতি- 
যোগিতার ফলে চাষীর জমির মালিককে সবট1 উদ্বত্ত আয় দিয়ে দিতে বাধ্য হবে । 

স্থতবাং খাজনার আধূণিক তন্ব অন্ুযায়ী,_(১) চাহিদা ও যোগান দ্বারা জমির 
ব্যবহাবের দাম নির্ধারিত হয়; (২) জমির প্রান্তিক আয় উতৎপন্নের দ্বারা তার 
চাদ দাম এবং চাহিদা] রেখা নিরধারিত হয়; আর, জমির বিকল্প আয়ের (বা 
ক্ষেত্রাস্তর আয়ের ) দ্বার তার নানতম যোগান দাম ও যোগান রেখা নির্ধারিত হয়; 
(৩) জমগ্র সমাজের দিক থেকে জমির বিকল্প বা ক্ষেত্রাস্তর আয় নেই বলে তার 
কোন ন্যনতম যোগান দাম নেই । একারণে, সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে 
জমির আয়ের সবটাই হল উদ্ছুন্ত আয় বা খাজনা; (৪) কিন্তু প্রতি জমি- 
খণ্ডের একাধিক বিকল্প ব্যবহার আছে বলে তার বিকল্প আয় (বা ক্ষেত্রাস্তর 
আয় ) আছে এবং তা দিয়ে তার নানতম যোগান দাম নির্ধারিত হয়; (৫) তার 
বাস্তব আয় থেকে ক্ষেত্রান্তর আয় বা ন্যুনতম যোগান দাম যতটুকু কম ততটুকুই 
হুল তার উদ্ধৃত্ত আয় বা খাজনা; (৬) জমি ছাড়াও অন্ত যে কোন উপাদানের 
বাস্তব আয়ের তুলনায় ক্ষেত্রাস্তর বা বিকল্প আয় কম হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে 
তার আয়ের মধ্যে উদ্ধ্ন্ত আয় বা খাজন৷ থাকতে পারে । 


৫.৮. খাজনা ও দাম 


[২6170 0100 11109 


১, খাজনার সাথে দামের সম্পর্কটা! কি? অর্থাৎ, জমির খাজনার সাথে জমি 
উপাদ্দান আয়ের বণ্টন ১১৭৩ 


ব্যবহারের জন্য যে দাম দিতে হয় তার সম্পর্কটা কি? কিংবা কোন উপাদানের 
আয়ে ( -তার বাজার দাম ) যে খাজনা বা উদ্ত্ত আয় থাকে বা থাকতে পারে 
তার সাথে এ উপাদানটির দামের সম্পর্কটা কি? জমির বা অন্য কোন উপাদানের 
আয়ের মধ্যে খাজনা নামে উদ্ৃত্ত আয়টা অন্তভূক্ত থাকে বলেই কি তার দামটা 
বাড়ে, না, তার দামটা বাড়ে বলেই তার আয়ের মধ্যে তার বিকল্প আয়ের বা 
ক্ষেত্রান্তর আয়ের, €-তার ন্যনতম যোগান দামের) অতিরিক্ত উদ্ত্ত 
আয়টা ঘটে? 

২, ধর্1যাঁক মালিকর্দের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় জমি বন্দোবস্ত নিতে ধান 
চাষীদের বিঘা প্রতি ১* টাকা করে ব্যবহার-মুল্য দিতে হচ্ছে (চলতি কথায় সাধারণ 
মানুষ যাকে “ধাজনা” বলে )। ধান চাষের জন্য জমির এই ব্যবহার মৃল্যটা (১০ 
টাক! ) ধার্য হয়েছিল তার ন্যুনতম যোগান দাম হিসাবে । সেটা আবার অন্য কোন 
ফসলের চাষী ১ বিঘা] জমি ব্যবহারের জন্ত (১০ টাক1) দেয় বলে এ টাকাই জমির 
বিকল্প আত্ম বা ক্ষেত্রাস্তর আয় হিসাবে নির্ধারিত হয়েছিল । চাহিদা ও যোগানের 
ভারসাম্য দ্বার] নির্ধারিত, জমি ব্যবহারের ভারসাম্য দাম ছিল বিধা গ্রতি ১০ টাকা । 
কিন্তু দেশে খাছ্যের চাহিদ1 বেড়ে যাওয়ায় চালের দাম বেডে গেল । তখন ধান 
চাষীরা "আরো বেশি পরিমাণে ধান চাষ করতে চাওয়ায় তাদের কাছে জমির চাহিদা 
বেড়ে গেল। তখন ধান চাষের ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের নতুন ভারসাম্য 
অনুসারে বিঘা প্রতি জমি ব্যবহারের দ্াখ দাড়াল ১৫ টাকায় । অন্যান্য ফসলের 
চাষে বিঘা প্রতি জমির বিকল্প আয় ১০ টাকার তুলনায় এখন ধান চাষের ক্ষেত্রে 
জমি ব্যবহারের দাম বিঘা প্রতি ১৫ টাকা হওয়ায় অন্যান্য ফসলের চাষীর্দের কাছ 
ণেকে মালিকরা জমি নিয়ে ধান চাষীদের বন্দোবস্ত দেবে ও এমনি করে অন্ান্তয 
ফসলের অধীন জমির পরিমাণ কমবে ও ধান চাষের অধীন জমির পরিমাণ বাড়বে । 
কিন্তু ধান চাষের ক্ষেত্রে এখন বিঘা প্রতি জমির যে ১৫ টাকা করে ব্যবহার-মূল্য 
দিতে হচ্ছে, তার মধ্যে এ জমির বিকল্প বা ক্ষেত্রান্তর আয় হল ১০ টাকা, বাকি ৫ 
টাকা হুল বিকল্প আয়ের অতিরিক্ত আয় অর্থাৎ উদ্বত্ত আয়। এই উদ্ৃত্ত 
আয় হল থাজন।। আগে জমির ব্যবহার মূল্য যখন বিঘা প্রতি ১০ টাকা ছিল, 
সেট! ছিল জমির বিকল্প বা ক্ষেত্রান্তর আযমের সমান। তাতে বিকল্প আয়ের 
অতিরিক্ত কিছু, অর্থাৎ খাজন! বলে কিছু ছিল না । কিন্তু এখন জমির ব্যবহার মূল্য 
বেড়ে ১৫ টাকা হুওয়ায়ঃ তার মধ্যে বিকল্প ব1 ক্ষেত্রাস্তর আয়ের অতিরিক্ত একটা অংশ 
অর্থাৎ খাজন]! দেখা দ্িল। চালের দাম যদ্দি আরও বাড়ে, তাহলে ধান চাষের জন্য 
জমির চাহিদা আরে! বেড়ে গিয়ে ধান চাষের জন্য জমির ব্যবহার মুল্যটাকে ২০ 
টাকায় পরিণত করতে পারে । তখন এ ২* টাকার মধ্যে খাজনার পরিমাণও বেড়ে 
১* টাকা হবে। স্থতরাং খাজনার জঙ্য দাম বাড়ে না। দাম বাড়লেই খাজনা 
দেখ! দেয় এবং দাম বাড়লে থাজনাও বাড়ে। কোন জমিথগ্ডের বা কোন 
উপাদানের খাজন! বা উদ্বৃত্ত আদ নির্ভর করে তার দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের দামের 
উপর । উৎপাদিত পণ্যের দাম বাড়লে, উপাদানটির চাহিদাও বাড়বে, ফলে 


৯*১৭৪ অর্থবিষ্তা 


উপাদানটির ব্যবহারের দামও বাড়বে এবং তার ফলে তার আয়ের মধ্যে বিকল্প 
আয়ের বা ক্ষেত্রান্তর আয়ের তুলনায় অতিরিক্ত বা উদ্বত্ত আয় অর্থাৎ অর্থনীতিক 
খাজনাও বাড়বে [ ৫*৩ চিত্রে ত্রষ্টব্য ]। 


৫. ৯, খাজনাজাতীয় আক 
009951 12171 


১, ইংলগ্েের অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকারডো! সর্বপ্রথম খাজনা তত্ব প্রচার 
করেন । তার মতে খাজন' হল জমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের দাম 
এবং প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকদেব আয়। তাঁর মতে, রুষি ছাড়া জমির কোন 
বিকল্প ব্যবহাঁন নেই এবং সমাজের মোট জমির ও প্রারৃতিক সম্পদের যোগানটিও 
পীমাবদ্ধ। তাই, সমাজেব দিক থেকে জমির কোন ন্যনতম যোগান দামও নেই। 
অতএব ফসলের চাহিদ ও দ্রাম বাডলে জমিরও চাহিদ1? এবং ব্যবহারের দাম 
বাড়ে। জমির বিকল্প ব্যবহার ও বিকল্প আয় নেই বলে তার ব্যবহার মুল্যের 
সবটাই হল উদ্ব্ত আয় বা ভর্থনীতিক খাজনা । জমির স্বল্পতা হল চিবস্থায়ী। 
স্থতরাং জমি ও মন্যান্ত প্রাকতিক উপকরণের খাজনা নামে উদ্ধত্ত আয়টাও 
স্থায়ী বিষয় । 


২. রিকারডোর পরে, ইংলগ্ডের অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড মার্শাল এই অভিমত 
প্রকাশ করেন, মানুষেব ছারা তৈদী যন্ত্রপাতি ও অন্থান্য সাজসরঞ্জামের যোগান 
জমির মত চিরনির্দিষ্ট না হলেও, শ্বল্পকালীন সময়ের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। ন্বল্পকালীন 
সময়ে সে সবের যোগান বাড়ানো যায় না। কিন্তু স্বল্পকালীন সময়ে মানুষের 
তৈরী যন্ত্রপাতি ও সাজপরঞ্ামের চাহিধা যোগানের তুলনায় বেশি হতে পারে। 
স্বল্নকালীন সময়ে চাহিদ] বুদ্ধির দরুণ এই সব যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম তাদেএ 
স্বাভাবিক আয়ের (- সেগুলি সচল ও সক্করির রাখার খরচ) অতিরিক্ত আয় 
উপার্জন করতে সক্ষম হতে পারে । স্বল্নকালীন সময়ে এই ধরনের উপকরণ তাদের 
স্বাভাবিক আয়ের অতিধিক্ত যে আয়টুকু উপার্জন করতে সক্ষম হয় মার্শাল তার নাম 
দিয়েছেন খাঁজন। জাতীয় আয়। মার্শালের মতে তা সম্পূর্ণ খাজনা” বলে গণ্য 
কর! যায় না, কারণ এ উপকরণগুলির যোগান স্বল্পকালীন সময়ে অপরিবর্তনীয় 
বলে, কেবল শ্বল্পকালীন সময়েই তাবা এই অতিরিক্ত আয়টুক্ু উপার্জন করতে পারে । 
এগুলি মানুষের তৈরী বলে, দীর্ঘকালীন সময়ে এদের যোগান বাড়ানো সম্ভব এবং 
তা বাড়েও। ফলে দীর্ঘকালীন সময়ে এদের চাহিদা ও যোগান ভারসাম্য লাভ 
করে এবং তাদের ভারসাম্য দাম সে ভাবেই নির্ধারিত হয়। সে দামে এ 
উপকরণগুলি তাদের দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক আয় উপার্জন করে। তখন স্বক্পনকালশন 
অতিরিক্ত আয়টা (অর্থাৎ খাজন! জাতীয় আয়টা) সম্পূর্ণ দূর হয়। গত দ্বিতীস়্ 
মহাযুদ্ধের সময় হঠাৎ জাহাজের চাহিদা খুব বেড়ে যায়। ফলে জাহাজ ভাড়াও 
খুব বাড়ে। নতুন জাহাজ তৈরির সময় নেই বলেঃ পুরনো! যত জাহাজ যেখানে 
পড়েছিল ত৷ মেরামত করে তখন ভাড়। দেওয়৷ হতে থাকে । এইভাবে তখন 


উপাদান আয়ের বণ্টন ১*১৭৫ 


জাহাজগুলি তীদের স্বাভাবিক আয়ের থেকে অনেক বেশি উপার্জন করেছিল । 
এটা হল মার্শালের খাজনা জাতীয় আয়ের, একটা বাস্তব দৃষ্টাস্ত। ন্থতরাং 
মার্শালের মতানুসারে_-খাজনা জাতীয় আয়* হলঃ (১) মানুষের দ্বারা! তৈরী 
যন্ত্রপাতি ও জাজপরঞ্ামের, (২) ন্বল্পকালীন সময়ের জঙ্যঃ স্বাভাবিক আয়ের 
অতিরিক্ত উপার্জন ; (৩) দীর্ঘকালীন সময়ে তা থাকে না। 

৩. খাজনার আধুনিক তত্বেষ ক্ষেত্রাস্তর বা বিকল্প আয্বের ধারণার সাহায্যেও 
থাজনা জাতীয় আয়্*+-এর ব্যাখ্যা করা যায়। আধূনিক অর্থনীতিবিদরা কারবারী 
সংস্থার মোট বিক্রয়লক আয় (10621 5%61709) ও মোট পরিবর্তন্ীয় খবচের 
পার্থক্টাকে (0২1৬০) তাব স্বল্পকালীন “খাজনা জাতীয় আয়" বলে গণ্য 
করেন । দীর্ঘকালীন সময়ে কারবাবী সংস্থার খাজনা জাতীয আয়” বলে কিছু 
থাকে না। কারণ, তখন তার মোট আয় ও মোট খরচ পরম্পরের সমান হয় 
(17২-7:০)1 মার্শালও কারবাবী সংস্থার স্বল্পকালীন সময়ে পণ্যের গডপডতা 
মুখ্য খরচ বা পবিবর্তনীয় খরচেব তুলনায় দাম যতটুকু বেশি হয় তাকে কারবারী 
সংস্থার থাজন! গ্াতীয় আয়” বলে গণ্য করেছেন। 


৫. ১০. খাজন! ও অর্থনীতিক প্রগতি 
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১. অর্থনীতিক প্রগতি বলতে প্রধানত তিনটি বিষয় বোঝাতে পারে £ (১) কৃষি 
পদ্ধতির উন্নতি ; (২) পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি ; (৩) দেশবাসীর আঁয় ও জীবন- 
যাত্রাব মানেব উন্নতি । জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে দেশের অগ্রগতির পরিচায়ক বলে গণ্য 
করা যায় কিনা তা বিতর্কের বিষয় । তবে, দেশের অর্থনীতিক অগ্রগতির ফলে 
খাজনা যে প্রভাবিত হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই । 

(১) খজনার উপর কৃষিপদ্ধতির উদ্নতির ফলাফল $ দেশে উন্নত ধরনের 
কৃষি পদ্ধতি প্রবতিত হলে সাধারণভাবে জমির ফলন বাডে এবং তার ফলে ফসলের 
মোট উৎপাদন বাড়ে। চাহিদা অপরিবত্তিত থাকলে দেশে খাগ্যশস্তের দাম কমবে । 
ফলে জমির চাহিদাও কমবে এবং জমি ব্যবহারের দামও কমবে । তার ফলে জমি 
ব্যবহারের দামের মধ্যে বিকল্প আয়ের তুলনায় অতিরিক্ত আয় বা অর্থনীতিক 
খাজনাও কমবে ৷ 


(২) খাঁজনার উপর পরিবহণের উন্নতির ফলাফল ঃ পরিবহণ ব্যবস্থার 
উন্নতি হলে অনেক দ্বরেব জমি থেকেও কম খরচে বাজারে ফল পৌঁছানো! সম্ভব 
হবে। ফলে চাষের জন্য শহর-বাজারের কাছের জমির চাহিদা আগের তুলনায় 
কম হবে এবং দূরের জমির চাহিদা! বাড়বে । কাছের জমির চাহিদা হাসের ফলে 
তা ব্যবহারের দাম এবং সে দামের অন্ততূক্ত বিকল্প আয়ের তুলনায় অতিরিক্ত আয় 
বা অর্থনীতিক খাজনাও কমবে। আর অন্যদিকে, দুরের জমির চাহিদা বেড়ে 
যাওয়ায় সে জমির ব্যবহারের দাম বাড়বে এবং €সখানে তার বিকল্প আয় কম বলে 
এ দামের অন্তর্কৃক্ত বিকল্প আয়ের অতিরিক্ত আয় বা অর্থনীতিক খাজন। বাড়বে। 


১০১৭৩ আর্দঘনিজো] 


(৩) খাজনার উপর আয়ের ও জীবনযাত্রার উন্নতির ফলাফল ? দেশের 
জনসাধারণের আয় ও জীবনযাত্রার মান যখন অতি নিচু স্তর থেকে উপরে উঠতে 
শুরু করে, তখন খাছ্যশস্ত সমেত সব রকম দ্রব্যের চাহিদাই তাদের কাছে বাড়তে 
থাকে (ভারতে যেমন হয়েছে )। ফলে খাছ্যের চাহিদ। ও দাম বেড়ে যাওয়ায় চাষের 
জমির চাহিদা বাড়বে এবং জমি বাবহারের দামও বাড়বে । এ কারণে এ দামের 
অস্ততুক্ত বিকল্প আয়ের তুলনায় অতিরিক্ত আয় বা অর্থনীতিক ধাজনাও বাড়ে । 
দেশবাসীর আন্ন ও জীবনযাত্রা মান যখন ক্রমশ বেডে চলে তখন একটা নির্দিষ্ট 
সীমার পরে আয় যতট বাডে খাছ্যের ঢাহিদ1 ও ভোগবায় তার চেয়ে অনেক কম 
বাডে। ফলে, তখন খাছ্যণস্তের দাম ও জমিব চাহি! আর বিশেষ বাডে না বলে 
জমি ব্যবহারের দাম এবং খাজনাও আব বিশেষ বাড়ে না। 


৫. ১১. অন্যান উপাদানের আয়ে খাজনার অংশ 
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আধ্নিক খাজন। তত্বের মতে, কেবল জমি ও অন্যান্ত প্রাকৃতিক উপকরণের 
আয়েই নয়, মজুরি (শ্রমের আয়, সুদ (পুঁছির আয়) এবং মুনাফার (সংগঠনের 
আয়) মধ্যেও বিকল্প বাঁ ক্ষেত্রান্তর আয়েব (অর্থাৎ ন্যুনতম যোগান দামের ) 
অতিরিক্ত আয় বা অর্থনীতিক খাজনার অংশ থাকতে পারে । 

(১) মঙ্জুরির মধ্যে খাজনার অংশ (7570 6157357)10. 2883) লেদ 
মেশিনের অমিকদের দৈনিক আট ঘণ্টা পর্শ্রমেব প্রচলিত মঞ্জুরি যদি ১০ টাকা 
হয়, তাহলে যে কোন কারখানায় লেদ মেশিনের শ্রমিক নিতে হলে তাকে দৈনিক 
১০ টাকা মঞ্জুরি দিতেই হবে। তা না হলে লেদচালক পাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে 
এ ১* টাকা মজুরির সবটাই হল শ্রমিকটির ক্ষেত্রান্তর বা বিকল্প আয়ের ( 0203001 ) 
8210105 ) সমান। কেনন1] অন্য কোন কারখানায় কাজ করলে মে দৈনিক এ 
মজুবিই পেত। যে কারবারী সংস্থা তাকে নিয়োগ করবে তার কাছে মজুরির এ 
১০ টাকার সবটাই হবে শ্রমিকটিকে তার কাছে নিযুক্ত রাখার ন্যুনতম খরচ বা 
ক্ষেত্রান্তর খরচ ( 0:20566: 089106170 )। কিন্তু নিয়োগকারী কারবারী সংস্থায় 
যদি লেদচালকের কাজের ধৃব বেশি চাহি] থাকে এবং কোন লেদচালক যদি বেকাব 
না থাকে ( অর্থাৎ লেদচালকদের যোগান যদি অস্থিতিস্থাপক হয়) তাহলে অন্ত 
কারখানার লেদ্চালকদের কিছুটা বেশি মজুরি দিয়ে, ( ধরা যাক, ১০ টাকার বদলে 
১২ টাকা দিয়ে ) যোগাড় করতে হতে পারে । তখন পুরনো লেদচালক এবং নতুন 
লেদচালক সকলেই ১২ টাকা ধৈনিক মঞ্জুরি পাবে । তখন নতুন ও পুরনো. সব 
লেদচালকই তাদের ক্ষেত্রাস্তর আয় ১৭ টাকার চেয়ে ২ টাকা বেশি মভ্ভুরি 
উপার্জন করবে (তার্দের মজুরি ১২ টাঁকা- ক্ষেত্রাস্তর আয় ১* টাকা+খাজন] বা 
উদ্বত্ত আয় ২ টাকা)। 


অনেক ক্ষেত্রেই অনেকে তাদের কাজে খুব পারদ্শী বা সুদক্ষ হয়ে ওঠে । 
অর্থবিদ্যার ভাষায় এটা হুল বিশিষ্টুতা। লীভ । এ ধরনের পারদর্শা লোকের জাক়্গায় 


উপাদান আয়ের বণ্টন ১*১৭৭ 


নতুন কোন লোক নিয়োগ করলে অন্ুবিধা হয়। কারণ, নতুন লোকের কাছ 
থেকে তেমন ভাল কাজ পাওয়া যায় না। ফলে ন্যুনতম যোগান দামের বা অন্থাত্র 
বিকল্প আয়ে? তুলনায় বর্তমান নিয়োগক্ষেত্রে এরা অনেকে বেশি উপার্জন করে। 
অর্থাৎ তখন তাদের উপার্জনের বেশির ভাগই হল উদ্ত্ত আয় বা খাজনা। যে 
চিত্রতারকা শর্টহাও-টাইপরাইটিং জানে আবার চমৎকার অভিনয়ও করতে পারে, 
সে অভিনয়ে যে মোটা অর্থ উপার্জন করে সেটার অধিকাংশই হল তার বিকল্প আয়ের 
(পারসোন্তাল আযাসিস্ট্যাণ্ট হিসাবে সে কাজ করলে যে বেতন পেত তার ) উদ্বৃত্ত 
বা খাজনা । নাম কর] ভাক্তানঃ উকীল, ব্যারিস্টারদের আয়ের অধিকাংশই হল 
খাজনা । 

(২) জ্দের মধ্যে খাজনার অংশ (19106 91671610111 10051691 ) $ অর্থ- 
বিদ্যায় পুঁজি হল প্রকৃত পুঁজি বা পুজিদ্রব্য, যন্ত্রপাতি । তাতে যে আধিক পুাজ 
খাটে (-এ যন্ত্রের দাম) তা হল কারবারী সংস্থার বিনিয়োগ । এ যন্ত্রটি 
উত্পাদনের কাজে ব্যবহার করার জন্য বিনিয্বোগ কর! পুঁজিকে যে পারিশ্রমিক দিতে 
হয় তা হল পুণজির সুদদ। একটি যন্ত্রের যদি একাধিক বিকল্প ব্যবহার থাকে তা 
হলে অন্য কোন বিকল্প ব্যবহারে তার যে আয় হতে পারে তার দ্বারা কোন ক্ষেত্রে 
যন্ত্রটি ব্যবহারের দাম বা ন্যুনতম যোগান দাম বা সুদ নির্ধারিত হবে। কোন 
ব্যবহারের ক্ষেত্রে তা হবে যন্ত্রটি ক্ষেত্রাস্তর আয্ব। কিন্তু য্দি কোন ক্ষেত্রে যন্ত্রটি 
তার থেকে বেশি আয় উপার্জন করে অর্থাৎ বেশি সুদ পায় তা হলে সে ক্ষেত্রে, 
এ সুদের মধ্যে ক্ষেত্রান্তর আয়ের অতিরিক্ত অংশটুকু হবে তার উদ্বৃত্ত আয় 
বা খাজনা । 


কিন্ত অনেক যন্ত্র এমন যে, তা তৈরি করে একটি কারখান] বা উত্পাদনের ক্ষেত্রে 
বসান হলে, স্বল্পকালীন সময়ে তার আর বিকল্প ব্যবহারের কোন সম্ভাবনা থাকে 
না। তখন তা একটি মাত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থনিক্দিষ্টতা বা বিশিষ্টতা লাভ করে। 
সেখানে তা ব্যবহার না করলেও চলে না। এরকম ক্ষেত্রে সে যন্ত্র থেকে যেটুকু 
আয় হয় তার সবটাই প্রায় খাজনা ধর] যেতে পারে। ধরা ধাক, কোন একটি 
ক্ষেত্রে একট যন্ত্র বসানো হয়েছে এবং তা থেকে যন্ত্র চালানোর খরচ বার্দে বৎসরে 
১ হাজার টাকা মায় হবে বলে অন্মান কর! হয়েছে । কিন্তু কার্খত দেখা গেল, 
বাজারে পণ্যের চাহিদ। কমে যাওয়ায় বংসরে তা থেকে খরচ বাদে আয় হচ্ছে ৫ শত 
টাকা । এখানে যেহেতু যন্ত্রটর আর কোন বিকল্প ব্যবহারের স্থযোগ নেই ( একমাত্র 
বিকল্প হল যন্ত্র ব্যবহার না! করে ফেলে পাখা) সেহেতু তার বিকল্প আয় হল শূন্য 
(তারও খরচ, অবচয় অবপুতি আছে )7 সে কারণে, স্বল্পকালীন সময়ে যন্ত্রট চালু 
রাখার সুযোগ খরচ বাদে অতিরিক্ত আয় যতটুকু হবে তার সবটাই হল খাজনা 
(মার্শালের ভাবায় খাজনাজাতীয় আয়+ )। কিন্তু দীর্ঘকালশীন সময়ে) যন্ত্রটি যতদিন 
কর্মক্ষম থাকবে ততকাল যদি খরচ বার্দে তা থেকে বিনিয়োগকারীর অন্াত্র অনুরূপ 
বিনিয়োগ থেকে যে পরিমাণ আয় হয় বা হতে পারে, অন্তত সে পরিমাণ আয় না 
হয় তাংলে সে এযস্্রটি ব্যবহার করবে না। স্বতরাং দীর্ঘকালীন সময়ে সুদ 


১১৭৮ অর্থবিদ্া 


ক্ষেত্রান্তর আয়ের সমান হয়ে পডে এবং তাতে ধাজনা নামক কোন উদ্ত্ত আদ্র 
থাকে না। 

(৩) মুনাফার মধ্যে থাজনার অংশ (15176 61911610610 191096) ২ হল্প- 
কালীন সময়ে, অন্ঠান্য উপাদানের মত সংগঠন ক্ষমতার যোগানও অস্থিতিস্থাপক 
হয় । কিন্তু দীর্থকালীন সময়ে তার যোগান বৃদ্ধি সম্ভব । স্ুতরাং দীর্থকালীন 
সময়ে অন্যান্ত বিকল্প ক্ষেত্রে সংগঠনের পারিশ্রমিক বা মুনাফা যা হবে, যে কোন 
একটি ক্ষেত্রেও তাই হবে। অর্থাৎ দীর্থকালীন সময়ে মুনাফার হার সংগঠন- 
ক্ষমতার ক্ষেত্রাস্তর আয়ের জমান হয়। কিন্ত স্বল্পকানীন সময়ে পুঁজির মতই 
সংগঠন-ক্ষমতাও যেখানে নিযুক্ত থাকে সেখানেই সে ক্ষমতা “বিশিষ্ট, হয়ে পড়ে। 
এর অর্থ হল, স্বল্পকালীন সময়ে সংগঠন ক্ষমতার বিকল্প ব্যবহারের স্থযোগ থাকে না। 
তখন তার বিকল্প আর শূন্য (0) হয়ে পড়ে। এ কারণে স্বল্লকালীন সময়ে মুনাফার 
সবটাই খাজনা বলে গণ্য করা যায় । 


মজুরি 
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১, মানুষ পণ্য নয়। কিন্তু এই মানুষই দামের বিনিময়ে তার শ্রমশক্তিকে 
পণ্যের মত বিক্রি করে। যে দামে শ্রমশক্তি বিক্রি হয় তার নাম হল মজুরি, কিংবা 
আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে, মন্ভুরির হার। অন্যান্ত উপাদানের মতই এটা 
হল শ্রমনিয়োগকারী কারবারী (বা উৎপাদক ) সংস্থার খরচ এবং উপাদান মালিকের 
( অর্থাৎ এক্ষেত্রে 'শ্রমিকের* ) আয়। - 

২. অর্থবিগ্ভায় সমস্ত উপার্দান-আয়ের মধ্যে মদ্ুরির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। 
সমাজের তোগী পরিবার বা গৃহস্থ পরিবারগুলির অধিকাংশেরই ম্ুরি হল আয়ের 
একমাত্র বা জর্বপ্রধান উতন। কারখানার শ্রমিক, অফিস-কর্মী, ব্যবস্থাপনা-কর্মী, 
ডাক্তার, উবীল, শিক্ষক, ছোট কারবারী, কৃষক, কুটির শিল্পের কারিগর, প্রভৃতির 
আয় হল বাস্তবিক পক্ষে শ্রমের পারিশ্রমিক। সে হিসাবে, ভারতের মত দেশে 
মজুরি হিসাবে মোট আয় হল মোট জাতীম্ম আয়ের ছুই-তৃতীয়াংশের বেশি। 

৩, মন্ত্ররি সম্পর্কে আলোচনায় মনে রাপতে হবে, মন্তুরি বলতে বোঝায় 
সময়ের নির্দিষ্ট একক পিছু (যেমণ, ঘণ্ট। বার্ন ব|মাস পিছু) মন্ুরর বা 
পারিশ্রমিকের হার। কিংবা ফুঙ্নে কাজ হলে, কাজের শির্ধিষ্ট পরিমাণ অন্ুযারী 
পারিশ্রমিকের বা মজুরির হার । 


৫. ১৩. প্রকৃত মজুরি ও আধিক মজুরি 
[২০1 2110 101701179] ৬90০3 


১. আধিক মজুরি ঃ যে কোন নিধি সময়ে কাম্িক বা মানসিক শক্তি 
উপাদান আয়ের বণ্টন ১১৭৯ 


ব্যবহার করে একজন ব্যক্তি ষে আধিক আয উপার্জন করে সেটা হল তার আধ্থিক 
মজ্ুরি। যেমন, দৈনিক ৮ ঘণ্ট1 কাজের দ্বারা দিন ১, টাকা হিসাবে একজন শ্রমিক 
সপ্তাহে (৬ দিনে ) ৬* টাকা! উপার্জন করলে সেটা হুল তার আধিক মজুরি। 
কিংবা, প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা পরিশ্রমের জন্য ১০ টাকা মজুরি দেওয়া হলে, এটা আধিক 
মন্তুরির হার বলে গণ্য করা যায়। স্বতরাং আধিক মন্জুরি নির্ভর করে ছুটি বিষয়ের 
উপর £ (১) মন্ত্ুরির হার (সময়ের একক পিছু কিংবা ফুনে কাজ হলে উৎপর 
দ্রব্যের একক পিছু পারিশ্রমিক ) এবং (২) যতট। সময় কাজ হয়েছে কিংবা 
ফুবনে কাজ হলে যে পরিমাণ কাজ করা হয়েছে। আধ্বিক মরি থেকে 
কোন ব্যক্তির মোট উপার্জিত অর্থের পরিমাণ জানা যায়, কিন্তু তা থেকে তার প্ররুত 
অর্থনীতিক অবস্থাটি কি তা বোঝা যায় না। 

২. প্রকৃত মজুরি £ শ্রমিকেব প্ররুত অর্থনীতিক অবস্থাটা কি তা জানতে 
হলে, তার আধিক মজুবি ছাঁডাও আরো কতকগুলি বিষ জান দরকার হর, যেমন, 
এ আধিক মজুরি দিয়ে সে কতট!| দ্রব্যসামগ্রী কিনতে পাবে, তার কাজের শর্তাবলী 
কি রকম, আধিক মজুরি ছাডা সে মালিক বা নিয়োগকর্তার কাছ থেকে আব কোন 
ন্ববিধ! পায় কি না, সে কাজটি থেকে বেতন বাদে অতিরিক্ত আয়েব সুবিধা আছে 
কিনা, কিংবা অবসর সময়ে অতিরিক্ত আয় উপার্জনের স্থযোগ আছে কিনা । তবেই 
শ্রমিকের প্রকৃত অর্থনীতিক অবস্থাট1 কি তা জান! সম্ভব হয়। 

মূল্ান্তর কম হলে একটি নির্দিষ্ট পবিমাণ আথিক মজ্ুরিতে যে পরিমাণ দ্রব্যসাম গ্রী 
কেন! যায়, মূল্যস্তর বেশি হলে সে তুলনায় কম পরিমাণ ত্রব্যসাম গ্রী কিনতে পাওয়া 
যায়। কাজটি স্থায়ী হলে, ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা থাকলে, বিপজ্জনক না হলে, 
অবসরকালীন ভাতাব ব্যবস্থা এবং এ ধরনেব আরো সুযোগ নুবিধ থাকলে 
কাজের শর্তাবলী অগ্কৃন হয়। কাজটি অস্থায়ী হলে, উন্নতির সম্ভাবনা না থাকলে, 
কাজটি বিপজ্জনক হলে, মবদরকালীন ভাতা, ছুটি প্রভৃতির ব্যবস্থা না থাকলে কাজের 
শর্তাবলী প্রতিকূল বলে গণ্য হয়। আধিক মজ্ি ছাডাও অনেক কার্জে, বিন। 
খরচায় পোশাক, স্বল্পপামে খাগ্দ্রব্য, বিনা ভাড়ায় ব' কম ভাডায় বাসস্থান প্রভৃতি 
স্থবিধ। পাওয়া যায় | শিক্ষকরা প্রাইভেট ট্যুউশন করে অতিরিক্ত আয় উপার্জনের 
স্বযোগ পান, অনেক কাজে অবসর সময়ে মন্ত্র পার্ট-টাইম কাজ করে অতিরিক্ত 
উপার্জনেব সুযোগ থাকে । 

আধিক মজুরির দ্বাখা মুল্যন্তব অন্ুদারে যে পরিমাণ প্রব্যসামগ্রী ও সেধাকর্ম 
কেনা যায়, এবং সেই দাথে কাজনটব শর্তাবলী অনুযায়ী যেসব স্থষোগ ও সুবিধা 
ভোগ কর! যায় তার সমষ্টিকে বলে প্রক্কত মজুরি । প্রক্কত মজুরির দ্বারাই শ্রমিকের 
প্রকৃত অর্থনীতিক অবস্থাটি জানা যায় । 

স্থতরাং প্রকৃত মরি নির্ভর করে £ (১) আর্িক মুনির পরিমাণ (২) ভ্রব্য- 
মূল্যস্তর (বা টাকার ক্রয় ক্ষমত! ), (৩) কাজের শর্তাবলী, (৪) অন্যান্য সুবিধা, 
এবং (৫) অতিরিক্ত আয় উপার্জনের সুযোগ ইত্যাদির উপর । আধিক মজুরির 
পরিমাণ অপরিবত্তিত থাকলেও দ্রব্যমুল্যস্তর যত কম, কাজের শর্তাবলী যত অনুকূল 
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এবং অন্থান্ঠ সুবিধা ও স্থুযোগ যত বেশি হবে, প্রক্কত মন্ুরিও তত বেশি হবে । দ্রব্য- 
মূল্যন্তর যত বেশি কাজের শর্তাবলী যত প্রতিকূল এবং অন্থান্ত সুবিধা ও স্থযোগ 
যত কম হবে, প্রকৃত ম্ভ্রিও তত কম হবে । 


৫. ১৪. মজুরি সম্পর্কে প্রান্তিক উৎ্পাদনশীলতার তত্ব 
71215179] ১1০৫0001৬10 10601 01 ৬/9£95 

১. তম্বঃ মজুরি সম্পর্কে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্বটির বক্তব্য হল £ 
(১) উৎপর দ্রব্য ও উপার্দান-সেবা॥ উভয় বাজারেই যদি বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা থাকে, 
(২) উপার্দানগুলি যদি প্রয়োজন মত অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত কর! যায়, 
(৩) প্রতিটি উপাদানের সমস্ত একক যদি সমান দক্ষ হয়, (৪) অন্যান্য উপাদানের 
নিয়োগ অপরিধন্তিত রেখে তাদের সাথে যদি কোন উপার্দান ক্রমবর্ধমানভাবে 
ব্যবহার কর! সম্ভব হয়ঃ (৫) উপাদানগুলি যর্দি সচল থাকে, (৬) অপরিবর্তনীয় 
অন্থুপাতের নিয়মটি যদি সক্ক্রি থাকে এবং (৭) দেশে যদি সমস্ত উপাদীন সম্পূর্ণভাবে 
কাজে নিযুক্ত থাকে, তাহলে মজুরি হার শেষ পর্যন্ত শ্রমেব প্রান্তিক উৎপক্পের মুল্যের 
ও গ্রাস্তিক আয-উৎপন্ধের সমান হবে । 

২. ব্যাখ্যা 2 (১) শ্রমের বাজারে ক্রেত। হল কারবারী সংস্থাগুলি । বিশুদ্ধ 
প্রক্ষিযোগিতায় শ্রমের বাজারে বহুসংখ্যক কাববারী সংস্থা থাকে এবং তাদের কেউই 
এককভাবে শ্রমের বাঙগারে চলতি মজুরির হার কমাতে পারে না। বাজারে যে 
মুরির হাব প্রচলিত থাকে সে-হারেই মজুরি দিয়ে প্রত্যেক কারবারী সংস্থা প্রয়োজন 
মত কম বা বেশি শ্রমিক সংগ্রহ করে। সুতবাং যে কোন কারবারী সংস্থার কাছে 
শ্রমের দাম বা মভুরির হারের রেখাটি ভূমিতল অক্ষরেখার সমান্তরাল একটি 
রেখায় পরিণত হয়। এটি হুল বাস্তবিক পক্ষে যে কোন কারবাবী সংস্থার কাছে 
শ্রমের যোগান রেখা । 

৫*৪ চিত্রে 0% মভূবিব হার হলে, ৬/৬/ হল মভুবি হাকেন রেখ! | এ রেখাটি 
00) রেখার অন্ুভূমিক সমান্তবাল। মন্ভুরি হল কারবাবী সংস্থার অন্যতম খরচ । 
স্থতণীৎ মজুরির (হারের) রেখা এ 
৬/৬/-কে কারবারী সংস্থার খরচ 
রেখা বলেও গণ্য করা যায়। 


& 
০ 











১? তন 
শ্রনিক নিক্মোগ সংখ্যা যাই হোক + ত১১415 
নাকেন, ম্তুবির হার যদি একই $/ __ |_ [১৬৪ ৬ 1. 
থাকে তাহলে মভুগ্রি হার যা ই 

॥ ] রে 
হবে, একজন অতিরিক্ত শ্রমিক ১৪৮ - 








নিয়োগের খরচও সর্ধদাই তার 

২ ১৫2৬-421 
সমীন হবে। স্ৃতরাং মুরির হার ৪3 ্ 
(0৬) -্শ্রমের প্রান্তিক খরচ 
(450) )হবে। অর্থাৎ একই চিত্র ৫'? ঃ শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা 
মভুরির হার ও প্রান্তিক শ্রম খরচে ও মজুরির হার 
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কোন কারবারী সংস্থ। যতজন ইচ্ছ! শ্রমিক নিয়োগ করতে পারে। কারবারী সংস্থার 
কাছে মজুরির রেখাই হল শ্রমের প্রান্তিক খরচ রেখা। 


(২) যে কোন কারবারী সংস্থার কাছে মজুরির হার হল শ্রমের যোগান দাম 
ও শ্রমের প্রান্তিক খরচ । এ খরচে মে কতজন শ্রমিক নিয়োগ করবে তা নির্ভর 
করে তার কাছে শ্রমের প্রাস্তিক উৎপন্নের মুল্যের উপর (৬17) )। অন্যান্য 
উপার্দীন নিয়োগ অপরিবত্তিত রেখে একটি শ্রমিক বেশি নিয়োগ করলে মোট উৎপক 
যতটুকু বাড়বে তা হল শ্রমের প্রান্তিক বস্তগত উৎপন্ন (1/১)) তার আধিক 
মূল্যটাই হুল শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মুলা (৬47) শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের 
মূল্য যতটা, শ্রমের চাহিদাকারী বা নিয়োগ কর্তা হিসাবে কারবারী সংস্থা কখনই 
তার বেশি পারিশ্রমিকে অতিরিক্ত একজন শ্রমিক নিয়োগ করতে রাজী হবে না। 
অর্থাৎ কারবারী সংস্থার কাছে শ্রমের চাহিদা দাম, শ্রমের প্রান্তিক উৎপর্নের মূলোর 
দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। সুতরাং প্রান্তিক উৎপক্নের মুল্যের রেখা হল শ্রমের চাহিদ। 
রেখা । পণ্যের বাজারে বিশুদ্ধ প্রতিষোগিতা থাকলে বাজার দামে শ্রমের প্রস্তিক 
বন্তগত উৎপক্নের মূল্য যা হবে (৬72, ), এ প্রান্তিক বস্তুগত উৎপক্নটি বিক্রি 
করলে কারবারী সংস্থার মোট মায়ও ততটুকুই বাড়বে [ ্প্রাস্তিক আয় উৎপন্ন 
(147২) ]1 ক্থুতরাং উতপন্নের বাজানে ও শ্রমের বাজারে বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা 
থ[কলে, শ্রমের প্রান্তিক উৎ্পন্ের মূল্য (৬14৮ 1) _ শ্রমের প্রান্তিক আয় উতৎপক্ন 
(২) হবে। কিন্তু পরিবর্তনীয় অন্গপাতের বিধিটি সক্রিয় থাকলে শেষ 
পর্যস্ত (অন্যান্য অপরিবর্তিত উপাদানের সাথে ক্রমশ শ্রমিক নিয়োগ বাডানো। হতে 
থাকলে ) শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন কমতে থাকবে । এ কারণে শ্রমের প্রান্তিক উৎপক্নের 
রেখাটি বাম দিকে উপর থেকে ডান দিকে নিচে নামতে থাকে । অতএব প্রান্তিক 
উৎপরের মূল্যের রেখা ( -প্রাস্তিক আয় উৎপন্ন বেখ1 ) একটি খণাত্মক ঢাল সম্পন্ন 
রেখার আকৃতি নেয় । এটিই কারবারী সংস্থার কাছে শ্রমের চাহিদা রেখা । ৫৪ 
চিত্রে ৬11১, 11২৮, রেখাটি হল সে রেখা । 

(৩) একটি কারবারী সংস্থা শ্রমিক নিক্বোগ করতে গিয়ে দেখল বাজারে প্রচলিত 
মুরির হার হল ০0%%। ফলে তার কাছে মজুরি হারের রেখ। বা শ্রমের প্রান্তিক 
থরচ রেখা হল সমান্তরাল ৬ ৬4. 111০7 রেখা । তার কাছে শ্রমের ক্রমহাসমান 
প্রাস্তিক উৎপন্নের মুল্যের রেখ! বা শ্রমের প্রাস্তিক আয় উৎপন্ন রেখা হল 1. 
141২, রেখা । সে যদি ০0৮ পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করে তাহলে তার কাছে 
মজুরির হার 0%/-এর চেয়ে শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্লের মুল্য ও শ্রমেব আযম্ব-উৎপন্ন 
[9 হবে বেশি। মন্ত্রির হারের চেয়ে প্রান্তিক আয় উৎপন্ন এখানে বেশি বলে 
কারবারী সংস্থাটি ০১ পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগে ক্ষান্ত না হয়ে শ্রমিক নিয়োগ আরও 
বাড়াবে । -»তীর চিহু দিয়ে তা দেখান হয়েছে। আবার যদি 9৫ পরিমাণ 
শ্রমিক নিযুক্ত হয় তাহলে তখন মন্তুরির হার 9%/-র তুলনায় শ্রমের আয় উৎপন্ন 
7৫ হবে কম। এটা লোকসান । তাই তখন শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ কমানো 
হবে। কিন্ধ ০০ পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগে মন্ত্ুরির হার ০৬/-প্রাস্তিক আয় উৎপন্ন 
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£০। স্থৃতরাং মজুরির হার ০৬ হলে কারবারী সংস্থাটি 0০ পরিমাণ শ্রমিকই 
নিয়োগ করবে। কারণ এঁ পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগে মজুরির হার শ্রমের আয় 
উৎপন্ন । এর কারণ, & বিন্দ্রতে শ্রমের প্রান্তিক উৎপর্বেবর মুল্য ও আয় উৎপন্ন রেখাটি 
( ৬2.) নিচে নামতে নামতে মজুরির হারের ও শ্রমেত্র প্রান্তিক খরচের 
বেখা € ৬/৬/- 14501 )-কে ছেদ করে নিচে নেমে গিয়ে ভারসামা শ্রমিক নিয়োগেন 
পরিমাণ ০১ নির্ধারণ করে দিয়েছে । বাজারে প্রচলিত মহ্ুনির হার যদি ০0৬/ না 
হয়ে 0৬৮1 হয, তাহলে মজুরির হার ও শ্রমের প্রান্তিক খরচ রেখা (৬11৬) - 
170. )-কে শ্রমের প্রান্তিক উতৎপন্লের মূল্য ও প্রান্তিক আষ উৎপন্ন রেখা (119 - 
111২2. )-কে ৩ বিন্দুতে ছেদ করে ভারসাম্য শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ 0৪ নির্ধারণ 
করে দেবে। কারণ, তখন ০৬/।॥ মজ্বিন হারে, 098 পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগের 
ফলে শ্রমের প্রান্তিক খরচ ও মজুরির হার শ্রমের প্রান্তক আয় উতপর ও প্রান্তিক 
উৎ্পন্নের মূল্যের সমান হবে। তবে, শ্রমের প্রান্তিক বস্তগত উৎপন্ন এবং সেহেতু 
প্রান্তিক উৎপন্েের মূল্য ও শ্রমের আমন উৎপন্ন বেখা খণাত্মক ঢাল সম্পন্ন বলে, 
স্পষ্টত;ই মজুরির হার বেশি হলে শ্রমিক নিফ্লোগের পরিমাণ কম (যেমন ০৬ 
মজুরির হারে 098 পরিমাণ ) এবং মভুরির হার কম হলে শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ 
বেশি (যেমন) 0৬/ মজুরির হারে 9০) হবে। 


অতএব, যে কোন মজুরিব হারে প্রতি কারবারী সংস্থা ঠিক সেই সংখ্যক শ্রমিক 
নিয়োগ করে, যে পরিমাণ নিয়োগের ফলে মজুরির হার শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের 
মূল্য »শ্রমেন প্রান্তিক আয় উৎপন্ন হয়। 

(9) সমালোচনা 2 এই তন্বটির মূল দুর্বলতা হল, বাজারে প্রচলিত মন্জুরির 
হার কেন এবং কিভাবে যে শেষ পর্যন্ত প্রতি কাববারী সংস্থার কাছে শ্রমের প্রান্তিক 
'আয্ব উতৎ্পর্পের সমান হয় তা ব্যাখ্যা করলেওঃ বাজারে প্রচলিত এ মজ্রির হারটি 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয়েব দ্বাবা নির্ধারিত হয় সে প্রশ্নের উত্তব দেয় না। 


৫. ১৫. মজুরির চাহিদ। ও যোগান তত্ব 
[0৩108100 274 9170101১11)901% ০91 ৬2263 
১, আধুশিক অর্থবিদৃদের মতে, শ্রমের বাজারে নিখুত প্রতিযোগিতা বা 
অনির্ুত প্রতিযোগিতা, যে অবস্থাই থাকুক না কেন, শ্রমেব চাহিদা ও যোগানের 
দ্বারা মভুরির হার নির্ধারিত হয়ে থাকে । 


২. কিন্তু শ্রম সমগুণসম্পর্ন একক নিয়ে গঠিত কোন উপাদান নয়। বিভিন্ন 
প্রব্যলাম গ্রী ও সেবা-উৎ্পাদনের ক্ষেত্রে নিষুক্ত শ্রমিকরা হল আলাদা আলাদ! গোষী। 
কারণ কোন ছু'জন শ্রমিক যেমন ঠিক এক রকম নয় তেমনি ভিন্ন ভিন্ন কাজে নিযুক্ত 
শ্রমিক গোর্ঠীর মধ্যেও রয়েছে গুণগত ও মানগত বিরাট পার্থক্য । প্রতি ক্ষেত্রে 
এরকম পৃথক পৃথক শ্রমগোষ্ঠীর চাহিদা ও যোগান দ্বার! পৃথক পৃথক ভাবে তাদের 
মজুরির হার নির্ধারিত হয়। 

৩. শ্রমের চাহিদা] হল উদ্ভৃত চাহিদা । এর উৎপত্তি শ্রমের উৎপাদনশীলতা! 


উপাদান আয়ের বণ্টন ১১৮৩ 


থেকে এবং তা নির্ভর করে শ্রমের প্রান্তিক উৎপার্দনক্ষমতার উপর। এ কারণে, 
নিয়োগকারী উৎপাদক সংস্থার কাছে শ্রমের চাহিদা-দাম শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের 
মূল্যের ও শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ের বেশি হয় না। পণ্যের ও শ্রমের বাজারে 
নিধৃত প্রতিযোগিতা থাকলে এবং ক্রমহাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি সক্রিয় 
থাকলে, শ্রমের প্রান্তিক উৎপর্লের মূল্যের (৬ ৮৮.) ও শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের 
(4127, সমান হবে । (কিন্তু প্রতিষোগিতা অনিখুত হলে, শ্রমের চাহিদা-দাম 
শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপর্রের সমান হলেও শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ধের মূল্যের চেয়ে 
কম হবে ।) শ্রমের প্রাস্তিক আয়-উৎপনন রেখাকে শ্রমের চাহিদ। রেখা বলে গণ্য 
করা যায়। কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে শ্রমের চাহিদা রেখাটি এবং তার স্থিতিস্থাপকতা 
তিনটি মুখ্য বিষয়ের উপর নির্ভর করেঃ (ক) উৎপাদনের কাবিগরী অবস্থা; 
(খ) শ্রমিক গোপীটির দ্বাবা উৎপন্ন পণ্যেব চাহিদা; (গ) অন্যান্ত উপাদানের 
পদাম। 


৪. সব শ্রম সমরূপ নয় বলে শ্রমের সাধারণ মোট যোগান বলে কিছু নেই। 
তরু বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য শ্রমের স্বল্প ৩ দীর্ঘকালীন যোগান রেখা কল্পিত হয়ে 
থাকে। হ্বল্পকালীন সময়ে শ্রমে যোগান নির্ভর; কৰে £ (ক) জনসংখ্যা ; (খ) কর্মে 
নিযুক্ত ব্যক্তির অন্থপাত; (গ) গড়পড়ত' সাঞ্চাহিক কাজের ঘণ্টা; (ঘ) দক্ষতা; 
($) কাজের প্রতি সাধারণ মানুষের মনোভাব--ইত্যাদ্রি উপর | দীর্ধকালীন 
সময়ে শ্রমের যোগান শির্ভব করে £ (ক) জন্মহার ও মৃতুাহাব; এবং (খ) মজুগ্সির 
হার বৃদ্ধির দ্রীর্ঘকান্ীন প্রতিক্রিয়1_-গুভৃতির উপর | ধরে নেওয়। হয়, স্বল্পকালীন 
সময়ে মজুরির হারে হ্াসবৃদ্ধিতে মানুষের কাজ করার ইচ্ছা প্রভাবিত হয় এবং দীথ- 
কালীন সময়ে মজুরির হারের বৃদ্ধিতে শ্রমের যোগান বাড়ে । তবে স্বল্পকালীন সময়ে 
মজুব্রি হার বাড়লে কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমের যোগান না! বেড়ে, কমে যেতেও 
পারে। এটি হল যোগাণ রেখার সাধারণ আকৃতির (আগাগোড়া ধনাত্মক ঢালের ) 
ব্তিক্রমের ক্ষেত্র। (এরকম ক্ষেত্রে শ্রমের যোগান দেখা ডানদিকে উঠতে উঠতে 
বামদিকে মোড নেয়। অর্থাৎ কম মজুরিতে শ্রমের যোগান বাড়ে ও বেশি মজণ্তে 
শ্রমের যোগান কমে । ) 


৫. যে পারিশ্রমিক পেলে শ্রমিকেবা একট নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম যোগাতে রাজি 
হয়, তা হল শ্রমের যোগান দ্াম। সাধারণত, বেশি যোগান দ্বামে শ্রমিকের! বেশি 
পরিমাণে শ্রম সরবরাহে রাজি থাকে । তাই শ্রমের যোগান রেখাটির ঢাল হল 
ধনাত্বক (ডানদিকে উধ্বগামী )। প্রত্যেক শ্রমগোর্ঠীর শ্রমের যোগান-দাম, 
যোগাঁন রেখ। ও তার স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করে ঃ (ক) শ্রমিকদের জীবনযাত্রার 
মান, (খ)ট স্থযোগ আয় বা বিকল্প আয়, (গ) শ্রমিকদের সংঘ শক্তি, (ঘ) দেশে 
কর্মসংস্থানের স্তর- ইত্যাদির উপল | 


৬. মন্তুরির হার নির্ধারণ £ নিখুঁত প্রতিযোগ্তার বাজারে প্রত্যেক শ্রম- 
গোষ্ঠীর শ্রমের চাহিদা ও যোগানের অবস্থ। অন্ুযাম্ী শ্রমের চাহিদা ও যোগান রেখার 


১,১৮৪ অর্থবিস্তা 


ছেদ বিন্দুতে মন্তুরির ভারসাম্য হার নির্ধারিত হয়। "৫ চিত্রে শ্রমের চাহিদা রেখা 
101,071], ও যোগান রেখা ০1,-এর 


ছেদবিন্দ্ব & অনুযায়ী মন্ত্ুরির ভারসাম্য হার 
0৬ এবং শ্রমের চাহিদা ও যোগানের 


৫ 


/৯ 






ভারনাম্য পরিমাণ 0৫ নির্ধারিত হয়েছে। 3৬ 

পণ্যের বাজার ও শ্রমের বাজার, উভয় রঝ ছি 
ক্ষেত্রেই কিংবা ছুটির মধ্যে যে কোন একটিতে, ূ *১০1-(5প781-) 
প্রতিযোগিতা অনিখুত হলে» মজুরির হার টিটি হিট 
শ্রমের প্রান্তিক আয্ব-উংপন্সের চেয়ে কম টিভির এ 
হবে। ফলে শ্রমিক শোষণ ঘটবে । চিত্র ৫.৫ 


৫. ১৬ শুমিক ইউনিয়ন ও মজুরি 
71806 (01710175 810 ৬/8069 

১, অর্থবি্ঠার বিশ্লেষণে দেখা যায়, পণ্য এবং উপাদানের বাজারে যদি বিশুদ্ধ 
প্রতিযোগিতা থাকে, তাহলে বাজারে প্রচলিত মজুরির ভাপ প্রত্যেক কারবারী 
সংস্থ:য় শ্রমের প্রান্তিক উৎপর্লেব মূল্যের সমান হবে। কিন্তু তখন বাস্তবে মদ্ভুরির 
হার কম হলে শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ বেশি হবে। শ্রমিকেনা যদ্দি ইউনিয়ন গডে 
মজুরি বৃদ্ধির দাবি করে এবং সে দাবি যদ্দি ণিষোগ কর্তাণা মেনে নেয়, তা হলে কর্মে 
নিষুক্ত শ্রমিক সংখ্যা কমবে । তবে, বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতায় ও, শ্রমিক ইউনিয়ন যাঁদ 
সদন্তবের উৎপাদনশীলতা বুদ্ধিব চেষ্টা করে ও তাতে সফল হয়, তাহলে মজুরির হান 
বেডে নতুন উচ্চএর প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার সমান হবে । 

২. উপাদানের বাজারে কম বা বেশি পরিমাণে একক্গন বা মুষ্টিমেয় একচেটিয়া 
প্রভাবশালী উপাদান-ক্রেতার বা চাহিদাকারীর (অর্থাৎ কারবাপী সংস্থার ) 
প্রাধান্য থাকলে শ্রমের দায় বা মজুরির হার শ্রমের প্রান্তিক উৎপর্ের মূল্যের 
(2 শ্রমেব প্রান্তিক 'শায় উৎপন্গের ) সমান না হয়ে তার কম হবে। স্থতরাং শিল্পের 
অন্তর্গত সমস্ত কারবারী সংস্থার শ্রমিকরা সাধারণ ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে আমের 
যোগান নিয়ন্ত্রণ করে মজুবির হার বাড়াতে সক্ষম হতে পারে। শিল্পের সমস্ত 
শ্রমিকদের মজুরির সাধারণ স্তর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ফলে বাড়তে পারে । 

৩, অনেক ক্ষেত্রে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দ্বারা সমগ্র শিল্পের সকল 
শ্রেণীর বা অংশের শ্রমিকদের মন্ভুরির হার বাডানো সম্ভবপর না হলেও, শিল্পটর বা 
যে কোন শিল্প সংস্থার শ্রমিকদের কৌন বিশেষ অংশের ম্ুরির হার বাড়ানো! 
সম্ভব হতে পারে । কোন শিল্পের বা কারবারী সংস্থার শ্রমিকদের একাংশ (যারা 
একই ধরনের কাজে নিযুক্ত রয়েছে এমন শ্রমিকর1) যদ্দি নিজেদের ইউনিয়ন গঠন 
করে (বৃত্তিগত ইউনিয়ন বা 'ক্র্যাফট ইউনিয়ন” যেমন রেলের গার্ড প্রতৃতিদের 
লোকো স্টাফ ইউনিত্বন, রাজমিন্ত্রীদের ইউনিয়ন, ইত্য।দি ) মজুরি বৃদ্ধির দাবি করে, 
তাহলে তাদের প্রচেষ্টা সফল হতেও পারে। তবে তার সাফল্য নির্ভর করবে এই 
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বিষয়গুলির উপর £ (১) নিয়োগকর্তা বা মালিকের কাছে তাদের শ্রমের (অর্থাৎ 
কাজের ) চাহিদা অস্থিতিস্থাপক কি না (অর্থাৎ তাদের বাদ দিয়ে কাজ চালানে। 
যায় কিনা); (২) মোট উত্পাদন খরচের মধ্যে এ শ্রমিকদের মোট মঙ্জ্ুরিটা 
তুলনায় সামান্ত কিনা; €৩) এ শ্রমিকদের পরিবর্তে সে কাজটি অন্য শ্রমিকদের 
দিয়ে বা অন্য উপাদানের (যন্ত্র বা পুঁজি) দ্বারা করানো যান কিনা। 

যর্দি তারা নিয়োগকর্তার কাছে অপরিহার্য হয়, যদি তাদের মোট মজুরি পণ্য 
উৎপাদনের মোট খরচের অতি সামান্য অংশ হয় এবং তারা যে ধরনের শ্রমের 
যোগান দেয় সে শ্রমেব যর্দি পরিবর্ত (9809110966) না থাকে, তাহলে তাদের দাবি 
আদায়ে সাফল্যের সম্ভাবনা! বেশি হবে । 

তবে নিষ্বোগকর্ত! শ্রমিকদের কোন অংশের মজুবিবৃদ্ধির দাবি মেনে নিতে বাধ্য 
হলেও নিজের বিক্রিব ও মুনাফার পরিমাণ সব সময় বজায় রাখার চেষ্টা করে। এ 
উদ্দেশ্তে নিয়োগকর্তাকে যেটা বিশেষ ভাবে দেখতে হয় সেটা হল, যে শ্রমিকদের 
মজুরি বৃদ্ধি হয়েছে তাদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক অথবা 
অস্থিতিস্থাপক । (ক) পণ্যটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হলে নিয়োগকর্তা চেষ্টা করে, 
বরিত হারে মজুরি দিতে নিয়োগকর্তার যে অতিরিক্ত খরচ হচ্ছে সে খবচের টাকাটা 
অন্তান্য শ্রমিকদের (অর্থাৎ যারা ট্রেড ইউনিরনে সংঘবদ্ধ হয্বনি বা যার! অদক্ষ | 
মজ্রি কমিয়ে পুষিয়ে নিতে যাতে তার সংস্থার মোট মজুবি-খরচটা অপরিবতিত 
থাকে । এটা কর] সম্ভব হলে শ্রমিকদের একাংশের মজ্রির হর বালে অন্য অ*শেব 
মজ্রির হার কমে। খে) পণ্যটির চাহিদা অস্থিতিস্থপক হলে নিয়োগকারী 
কারবারী সংস্থা শ্রমিকদের কোন অংশের মজুরি না কমিয়ে মজুরি বুদ্ধির জন্য তাকে 
যতটা] অতিরিক্ত ব্যয় করতে হচ্ছে তার সবটুকুই ক্রেতাদের কাছ থেকে তুলে নেবার 
জন্য পণ্যের দামটা বাড়িয়ে দিতে পারে । 

৪. কিন্তু সদশ্যদ্দের মজুরির হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষমতা দু'টি 
বিষয়ের দ্বার! সীমাধদ্ধ : (ক) শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন দ্রেব্যটির চাহিদার স্ফিতি- 
স্থাপকতার মাত্র। শ্রমশক্তি হল একটি উপাদান এবং উপার্দান হিসাবে তার 
চাহিদা স্থষ্টি হয় তার দ্বারা তৈরী পণ্য বা পেবাকর্মটির চাহিদ্র1 থেকে | মজুরি 
বাড়ালে পণ্য উৎপাদনের খরচ বাডে। পণ্য উৎপাদনের খরচ বাডলে এটাই 
স্বাভাবিক যে, উৎপাদনকারী সংস্থা পণ্যের দামটি বাডাতে চাইবে । পণ্যটির দাম 
বাড়ান হলে পণ্য বিক্রির ওপর কি প্রতিক্রিয়৷ হবে তা৷ নির্ভর করবে পণ্যটির চাহিদা 
স্থিতিস্থাপক না অস্থিতিস্থাপক তার ওপর | পণ্যটির চাহিদা ষদি বেশি শ্থিতিস্থাপক 
হয় তবে পণ্যের দাম বাড়ালে পণ্যটির চাহিদা কমবে । পণ)টির চাহিদার স্থিতি- 
স্থাপকতা৷ যত কম হবে পণ্যটির দাম বাড়ালে চাহিদ। হাসের সম্ভাবনাও তত কম 
হবে| স্তরাং পণ্যটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ বেশি হলে শ্রমিকর্দের মজুরি বুদ্ধির 
চেষ্টা সফল হবার সম্ভাবনা কম। আর, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কম হলে মজুরি- 
বৃদ্ধির চেষ্টান্ব সাফল্যের সম্ভাবন1 বেশি হবে। খে) শ্রমের পরিবর্ত-উপাদানের 
(পু'জির) পরিবর্ততার স্থিতিম্থাপকতার (519505165 ০£ 50950100192) মাত! 
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৷ শ্রমের পরিবর্তে পুজি ব্যবহার করা যত সহজে সম্ভব হবে মন্তুরি বৃদ্ধির সম্ভাবনা 
তত কম হবে; শ্রমের পরিবর্তে পুঁজি ব্যবহার কর1 যত কঠিন হবে মভুরি বৃদ্ধির 
সম্ভাবন! তত বেশি হবে। তবে শ্রমের পরিবর্ত হিসাবে পুজি ব্যবহার করা যদ্দি 
সহজ হয়, তাহলেও পুঁজির যোগান যর্দি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া না যায়, অর্থাৎ 
পুঁজির যোগান যর্দি স্থিতিস্থাপক না হয়ঃ তাহলে ম্জুবি বৃদ্ধি মেনে নিতে নিয়োগকর্তা 
বাধ্য হতে পারে। 


৫. ১৭. মজুরির সাধারণ স্তর নিধণরণ 
19906117011)9165 01 1176 9106191 1,৩৮61 01 ৬/৭205 

১, মঞ্জুরির সাধারণ স্তর হল দেশে সমস্ত ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের বিভিন্ন ধরনের 
মজুরির হারের গড । আঘধিক মজ্রির গড হলে তাঁকে বলে আধিক মজুরির সাধারণ 
স্তর। প্রকৃত মজুরির গড হলে বলে প্রকৃত মজুরির সাধারণ স্তর | প্ররুত মজুরির 
সাধারণ স্তর-এর ধাবণাটি হল বেশি গুরুত্বপূর্ণ । 

২, প্রকৃত ম্ভুরির সাধারণ স্তর তিনটি প্রধান বিষয়ের উপর নির্ভব করে £ 
(ক) শ্রমের উৎপাদনশীলতা; এটি হল মজুরির স্তবেন মূল বনিয়া্। খে) বিভিন্ 
সামাজিক, অর্থনীতিক, রাষ্ট্রনীতিক প্রত্ষ্ঠানিক উপাদানের প্রভাব-_সমাজব্যবস্থা, 
সামাজিক ধ্যান ধারণ, প্রথা, রীতি নীতি, শ্রমিক আন্দোলনের সবলতা ও দুর্বলতা, 
শ্রমের সচলতা৷ বা তার অভাব, নিয়োগকাবী সংস্থাগুলির প্রভাব প্রতিপত্তি, সংখ্যা, 
ও একচেটিয়া ক্ষমতা, সরকারী শ্রমশীতি, বিভিন্ন সরকারী আইন ও বিধিব্যবস্থা, 
জাতীয় আয়ে ব্টন-টৈষম্যের মাত্রা, কর্মসংস্থানের স্তর প্রভৃতি মজুরির স্তরকে গভীর- 
ভাবে প্রভাবিত করে। (গ) বহির্বাণিজ্যের শর্তাবলী (অর্থাৎ রঞ্চানির সাথে 
আমদানির বিনিময় হার) অনুকুল হলে কম পরিমাণে রপ্তানিধ দ্বারা তুলনায় বেশি 
পরিমাণে পণ্য আমদানি করা যায়। তাতে দেশের প্রকৃত আয় বাডে এবং সমাজের 
অন্যান্য অংশের সাথে শ্রমিকরাও তার স্বকলের অংশ পায়। এর ফলে শ্রমিকদের 
প্রকৃত মজুরি বা আয় বাড়ে। বাণিজোর শর্ত প্রতিকূল হলে এর বিপরীত 
অবস্থা! ঘটে । 
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১, নুর হল অন্যের অর্থ বাখণ ব্যবহারের দাম । খণ ব্যবহারের জন্য “দয় এ 
দামই হুল অর্থনীতিক সুদ বা খাটি লুদ বা! নীট সদ । নু্দটা টাকাতেই দেওয়! 
হয় এবং যত টাক। খণ করা হয় তার একটা নির্দিষ্ট শতাংশ ন্ুদ্দ রূপে হিসাব কর 
হয়। কারণ এটাই খণদাতা ও খাতক উভয়ের পক্ষে সুবিধাজনক । 

২, কিন্তু খণ, অর্থাৎ আর্ধিক খণ নিজে কোন অর্থনীতিক উপকরণ নয় । কারণ 
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টাকা নিজে উৎপাদনশীল নয়। কারণ শুধু টাক! দিয়ে কোন কিছুই উৎপাদন করা 
যায় না। তবু কারবারীর] যে টাকা খণ কবে তার কারণ এ টাকা দিয়ে তারা 
কারখানা, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্াম, ইত্যাদি পুঁজিত্রব্য খরিদ্দ করতে পারে । এবং এ 
পুঁডিদ্রব্যগুলি উৎপাদনের কাজে সাহায্য কবে। তাই, টাকা বা আধিক পুঁজির 
ব্যবহারটা কিনে কারবাবীর তার মারফত আসলে প্ররুত পুঁজিদ্রব্যের ব্যবহারটাই 
কিনে থাকে | এই কারণে, দবকারী পুঁজিওব্য কেনাব উদ্দেশ্তে কাববারীর1 যে টাকা 
ধার কবে তার উপর দেয় স্ুুনদব ভাল কথনও পুঁজিদ্রব্যেব অনুমিত প্রান্তিক আয্ন 
উত্পক্ষের বেশি ভয় না। 

৩. জ্ুদের হারের বিভিন্নতার কারণ 2 অর্থবিদ্ভাৰ আলোচনায় স্দের 
হাব কিভাবে নিরধাবিত হয়), তা আলোচনা কবা হয় বলে, মনে হতে পারে যে সুদের 
হাব বুঝি একটি মাত্রই হয়ে থাকে । বাস্তবে কিন্ত স্দ্দের হাবের যবেষ্ট বিভিন্নতা 
দেখা যায়। তার কারণগুলি হল; (ক) বিভিত্র ধরনের খণেখ আণায়েব ঝুঁকি 
বিভিন মাত্রাব। ঝুঁকি যত বেশি, স্রদেব হাব তত বেশি হয়। (খ) বিভিন্ন খণেব 
মেয়াদ বিভিন্ন । যে খণেব মেয়াদ যত বেশি তা« স্তদের হার তত বেশি। (গ) খণেব 
পট মণেব বিভিনতাব দরুন সুদের হাব বিশিষ্ন ভয়। খণের পবিমাণ বেশি হলে 
স্বদেব হাব বেশি হয়। ঘ) বিভিন্ন খণেব উদ্দেশ্য বিভিন্ন । ভোগেব ভন্য খণের 
সুদের ভাব বেশি, কাববাবেব ও উত্পাদনের জন্য খণের মদের হার কম হয়। কৃষি 
ঝণেব সুদ্বে হাল শিল্প বা! ব্যবসায়েব খণেব জন্য ম্থদেব ভাগে চেয়ে বেশি হয়। 
(ড) খণেব বাজােব অনিখত অবস্থ'ণ দরুন স্ুদেব ধারের বিভিতা ঘটে । এজন্য 
শ্াপ্ীয় ও গ্রাম্য মহাজনেব খণেব হ্থদেব হাব বেশি এবং শহর নগবে ব্যাঙ্কের খণের 
স্ুণ্বে হান কম হয়। উত্পাদনের উদ্দেপ্তে যে খণ নেশয়া হয়, উতপর সম্পদ থেকে 
তাব উপব স্ুদট1! সহজেই দেওয়া যায় বলে স্দ পাওয়।টা সুনিশ্চিত হয় । কিন্ত 
ভোগের জন্য যে খণ দেওয়' হয় তান উপর সুদ দেওয়ার ও পাওয়াব কোন নিশ্চয়তা 
থাকে না। তাই উৎপার্দনে4 উদ্দেশ্তে নেওয়। খণের ঝুকি কম ও ভোগের উদ্দেশ্ে 
নে এয়া খণেব ঝুঁকি বেশি । তেমনি, কৃষির ফসলটা অনিশ্চিত প্রারুতিক অবস্থার 
উপব নির্ভর কবে বলে শিল্পের জন্ত খণের তুলনায় কৃষি ঝণের ঝুঁকি বেশি। তাই, 
শিল্প ধণেব তুলনায় কৃষি খণেব উপর সুদের হাব বেশি হয। 

(8) খণের ময়াদেব উপনও ভ্ধেল ভাব নির্ভল কবে। খণের মেয়াদ যত 
বেশি, সুর্দের হাব্ড তত -বশি হয়। এ কা্ণে দীর্ঘমেয়াদী থণেব তুলনায় 
স্বল্পমেয়াদি খণ্রে স্ুুদ্েব ভাব কম হয়। 

(৫) খণেব পরিমাণের উপরও স্ুদেব হাব নির্ভর করে। গণের পরিমাণ ষত 
বেশি, স্ুদেব হাব তত কম হয়। কান্ণ খণের মেয়াদ ও ঝুঁকি এক, এরকম ছুটি 
খণের ক্ষেত্রে, খণের জন্য খণদাতার যে মোট খরচ খরচা পড়ে তা অল্প ও বেশি 
পরিমাণের ক্ষেত্রে মোটামুটি এক বলে, তা তুলতে হলে, স্বল্প পরিমাণ খণের উপর 
সুদের হারটা বেশি হয়ে যায়। 

অর্থনীতিবিদ্রা যাকে বিশুদ্ধ সুদের হার (-আধিক পু'ঞ্জির ব্যবহারের দাম) 


১১৮৮ অর্জমিক্ঞা 


বলে গণ্য করেন, দীর্ঘমেয়াদী সরকারী খণের উপর হ্দের হারটাকে তার নিকটতম 
বাস্তব দৃষ্টান্ত বলে ধরা যায়। কারণ এর ঝুঁকি ও খরচ-ধরচা সামান্যতম এবং 
বাজারের তারতম্যের ছার! এটি বিশেষ প্রভাবিত হয় না। 


৫. ১৯. সুদ ও পু'জির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত, 
[16516508100 108161081 0109৫0০0611 706915 ০1 0801081 

১, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ব অনুযায়ী, সুদের হার পু'জির প্রাস্থিক 
উৎপন্নের মূল্যের ( -্প্রান্তিক আয়-উত্পক্পেব ) সমান হয়। 

২. পুঁজির চাহিদা ২ পুঁজি উৎপাদনশীল বলে কারবারী সংস্থাগুলির কাছে 
পুঁজির চাহিদা দেখা দেয় । উত্পাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়মটির 
দরুন শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি উপাদীনেরই প্রাস্তিক বস্তগত উৎপন্ন (117৮2 ), প্রান্তিক 
উৎপর্ধের মূলা ( ৬14৮ ) ও প্রান্তিক আয়-উৎপন্ (41২) কমতে থাকে । পণ্যের 
ও পুঁজির বাজারে বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা থাকলে, ( পুঁজির প্রান্তিক উৎপরের মূল্য 
ও প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন পরম্পরের সমান হয় এবং ) কোন কারবারী সংস্থার কাছে 
পুঁজির প্রান্তিক উৎপন্নের মুল্যের রেখাটি (প্রান্তিক আয় টৎপন্নের রেখাট ) 
খণাত্মক ঢাল নিয়ে বাম দিকে উপর থেকে ডান দিকে নিচে নামে । কোন কারবারী 
সংস্থাই পুঁজি ব্যবহারের জন্য তার প্রান্তিক আয়-উংপন্নের চেয়ে বেশি দাম দেবে 
না। তাই যে কোন কারবারী সংস্থার কাছে পুঁজির প্রান্তিক টৎপন্নের মুল্যের 
রেখাটি ( -্প্রাস্তিক আয্র-উৎপন্ন রেখা ) হল পুঁজির চাহিদা রেখা । 

৩. পুজির যোগান £ পুঁজির বাজারে বিশুদ্ধ প্রতিযোগিত্তা পাকলে, যে কোন 
কাববারী সংস্থা বাজারে প্রচলিত সুরের হারে তার যতটা প্রমাণ পুঁজি প্রয়োজন 
(কম বা বেশি) তা সংগ্রহ করতে পারে। সুতরাং কারবারী সংস্থার কাছে 
বাজারে প্রচলিত স্থদের হার বাপুজি ব্যবহারের দাম যাঃ পুঁজির দরুন "প্রান্তিক 
খরচও তাই হয়। স্থতরাং তার কাছে সুদের হার রেখ! ( পুঁজির প্রান্তিক খরচ 
রেখ1) অন্থভূমিক রেখার সমান্তরাল একটি বেখার পরিণত হয় । 

৪. ভারসাম্য 2 যতক্ষণ পর্যন্ত কারবারী সংস্থার কাছে বাজারে প্রচলিত 
সুদের হারের তুলনায় ( পুঁজির প্রান্তিক খরচ) পুঁজির আয় উৎপন্ন ব। প্রান্তিক 
উৎপন্নের মুল্য বেশি থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে পুঁজি খণ করতে থাকে । ফলে শেষ 
পর্যন্ত সে ঠিক ততটা পরিমাণে পুঁজি খণ করে, যতট। পরিমাণে পু'জি ব্যবহার করলে 
বাজারে প্রচলিত স্ুদের হার (পুঁজির প্রান্তিক খরচ) এবং পুঁজির প্রান্তিক 
উৎপন্নের মূল্য ( -পুজির আয্ন-উৎপন্ন ) পরস্পরের সমান হবে । জ্যামিতির ভাষা, 
পুঁজির চাহিদা রেখাটি € স্প্রাস্তিক উৎপক্নের মূল্যের রেখা পুঁজির আয়-উৎপন্ন 
রেধা) উপর থেকে নিচে নামতে গিয়ে যে বিন্দুতে বাজারে প্রচলিত "সুদের হারের 
রেখাটিকে ( » পুঁজির প্রান্তিক খরচের রেখাকে ) ছেদ করবে, সে বিন্দু অনুযায়ী 
কারবারী সংস্থার ব্যবহার্য পুঁজির পরিমাণ নির্ধারিত হবে। ন্তুদ্দের হার বেশি হলে 
কারবারী সংস্থায় পুঁজি নিয়োগের পরিমাণ কম ও স্থ্ধের হার কম হলে পুঁজি 
নিয়োগের পরিমাণ বেশি হবে ; এবং নিয়োগের পরিমাণট সর্বদাই ততটা হবে» যতট। 


উপাদান আয়ের বণ্টন ১১৮৪, 


হলে বাজারে প্রচলিত স্দদের হার-্পুঁজির প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য ( » পুঁজির 
প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন ) হয়। 


৫. ২০. সুদ সম্পর্কে খণযোগ্য তহবিলের তত, 
15 10808016৮15 2115019 ০1 [10051551 

১. নয়া-ক্লাসিক্যাল পণ্ডিতদের অভিমত এই, খণযোগ্য তহবিলের চাহিদা ও 
যোগানের দ্বারা সুদের হার নির্ধারিত হয়ে থাকে । 

২, খণযোগ্য তহবিলের চাহিদ্র1 8 (ক) সমাজে খণযোগ্য তহবিলের মোট 
চাহিদার একটি প্রধান অংশ হল বিনিয়োগের উদ্দেশ্তে পুঁষিদ্রব্য কেনার জন্য 
কারবারীদের কাছে খণযোগ্য তহবিলের চাহি? । এ হল বিনিম্বোগের 
( [0০১119606) জন্য চাহিদদা। তা করতে গিয়ে কারবারীদের যথাসম্ভব হিসাব 
করতে হয়, ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কথা৷ মনে রেখে, এ প্রস্তাবিত খণ নিয়ে তা 
বিনিয়োগের দ্বারা, নতুন পুঁজিদ্রব্যের দ্ামবাবদ্দ খরচ, তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ ও তা 
ব্যবহারের খরচ-খরচ] বাদে সম্ভাব্য নীট আয় কতট। হতে পারে । এ নীট জন্তাব্য 
আয়টাকে যে পুঁজিদ্রব্টি কেনা হবে তার দামের শতাংশ রূপে প্রকাশ করা যায় এবং 
তা সুদের হারের সাথে তুলনীয় । নতুন কেনা পুঁজিত্রব্যের দামের শতাংশ রূপে 
প্রকাশিত তার সম্ভাব্য নীট আয়টাই হল পুঁজিদ্রব্যটটির প্রান্তিক আয্ন-উৎপন্ন। 
এ নতুন পুঁজিদ্রব্যটি কেনার জন্য যে খণযোগ্য তহবিল দরকার তার দামট৷ হল 
অবশ্ঠই তার উপর সুদের হারটি। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে, কারবারীথা সেহ 
পরিমাণ অবধি খণযোগ্য তহবিল চাইবে, যতটা খণ নিলে প্রস্তাবিত নতুন 
পুঁজিদ্রব্যের দামের শতাংশরূপে প্রকাশিত তার সম্ভাবা নীট আয়টি খণযোগ্য পুঁজি" 
সুদের হারে সমান হবে । তার বেশি নয়। 

(খ) গৃহস্থ পরিবারগুলির কাছেও খণযে।গ্য তহবিলেব চাছিদা জন্মায় যখন 
তার? তাদের চলতি আয়ের নগদ সম্পদের অতিবিক্ত খরচ (কেনাকাটার জন্য) 
করতে চায়। [অর্থনীতিতে এটাকে বলা হয় অসঞ্ধয় (৫1538৬108 ] | সেটা 
বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদির জন্য যেমন হতে পারে, তেমন বেভিও, টিভি, রেফিজারেটার, 
ক্ষুটারঃ মোটর গাড়ি কেনার জন্য হতে পারে। আবাএ বাডি তৈরির জন্যও 
হতে পারে । 


(গ) সমাজের সমন্ত ব্যক্তি, পব্বাির ও সংস্থাগুলি তিনটি উদ্দেশ্যে তাধের 
একটি অংশ নগদ তহবিলরূপে হাতে ধরে রাখতে চায়। এদের মধ্যে একটি হুল, 
দৈনন্দিন প্রয়োজনে ব্যয় (05158010100 10011%৩), দ্বিতীয়টি হল আকম্মিক 
প্রয়োজন (0160806101081% 10116 ) এবং তৃতীয়টি হু স্বযোগ পেলে লাভজনক 
স্থদে টাকা খণ দিয়ে বাডতি আয় উপার্জন কর] (80০০91961৬৩ 1001%৩)। এই 
তিনটি উদ্দেশ্তে যে মোট নগদ টাকা সবাই হাতে ধবে রাখতে চায় তাকে এক-কখায় 
বল। যায় হাতে অলস নগদ টাকা মজুদ রাখার চাছিদ1 (1)9210108 )। এটাকে 
নগদ পছন্দ (11001011/ 0:516:51196 ) বলেও অভিহিত করা হয়। 


১,১৯০ অর্থবিষ্ঠা 


(ঘে) কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, পুরসভা প্রভৃতিও বিনিয়োগ ও ভোগব্যক় 
'উভদ্ব প্রয়োজনে খণযোগ্য তহবিলের চাহ্দাকারী হতে পারে। 

সবটা মিলিয়ে যে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে খণযোগ্য তহবিলের মোট চাহিদা 
গঠিত হয়। যে কোন চাহিদী রেখার মতই খণযোগ্য তহবিলের মোট চাহিদা 
রেখাটির ঢাল খণাত্মক হয়। অর্থাৎ সুদের হার কম হলে খণযোগ্য তহবিলের মোট 
চাহিদা বেশি এবং স্থদেব হার বেশি হলে খণযোগ্য তহবিলের মোট চাহিদা 
কম হয়। 


৫*৬ চিত্রে বিভিন্ন স্থদের হারে খণধোগ্য তহবিলের মোট চাহিদ1 রেখা। 701,17 
( -1 (বিনিয়োগ চাহিদা )+]7 (অলদ নগদ টাকা হাতে মজুদ রাখার 
চাহিদ। )+19 ( অসঞ্চয় বা ভোগের উদ্দেশ্যে ঝণের চাহি) দেখান হয়েছে । 

৩. ঞ্ণযোগ্য তহবিলের যোগান £ খণযোগ্য তহবিলের যোগান আসে 
চারটি উৎস থেকে £ ব্যান্কঝণ, সঞ্চয়, অলস শগর্দ তহবিল পরিত্যাগ এবং 
অবিনিয়োগ । (ক) ব্যাঙ্কখণ £ বর্তমান কালে খণযোগ্য তহবিলের যোগানের 
একটি প্রধান উৎস হল ব্যাঙ্কগুলিএ দ্বারা প্রদত্ত খণ। ন্ুদের হার বাড়লে এর 
যোগান বাড়ে, স্থর্দের হার কমলে এর যোগান কমে। 


(খ) সঞ্চয় £ ব্যক্তি, পরিবার ও বিবিধ সংস্থাগুলির সঞ্চয়েব সমষ্টি হল সমাজের 
মোট সঞ্চয় এবং তা হল খণবোগ্য তহবিলের যোগানের অন্যতম প্রধান উত্স । 
ন্থদের হার বাড়লে সঞ্চয়ে উৎসাহ বাড়ে, সুদের হার কমলে সঞ্চয়ের উৎসাহ কমে। 

(গ) অলস নগদ তহবিল পরিত্যাগ £ স্র্দের হার বাড়লে সকলে তাদের 
হাতে ধরে রাখা নগদ তহবিল থেকে খণ দিয়ে সুদ হিসাবে অতিরিক্ত আয় 
উপার্জনের সুযোগ নিতে উতৎ্সাহিত হয়। এবং তার ফলে হাতে ধরে রাখা নগ? 
তহবিলের পরিমাণটি কমে। সুদের হার কমলে নগদ তহবিল থেকে খণ দিতে 
অনিচ্ছা বাড়ে, ফলে অলস নগদ তহবিলের পরিমাণটি বাড়ে 


(ঘ) অবিনিয়োগ £ অবিনিয়োগ বলতে শিল্প সংস্থার পুঁজিদ্রব্য ও মু 
সম্তারের ক্ষয়কে বোঝায় । সাধারণত কারবারী সংস্থার চলতি আয় থেকে এই 
ক্ষয় পূরণ করা হয়| কিন্ত, অনেক সময় শিল্পের কাঠামগত পরিবর্তন ঘটলে, কিংবা 
কোন প্রকল্প অলাভজনক বলে দেখা গেলে, তাতে বিনিয়োজিত পুঁজিদ্রব্যের ক্ষয় 
পূরণ করা হয় না এবং সংশ্লিষ্ট মজুদ সম্ভার কমতে দেওয়া হয়। এর ফলে সংস্থার 
নগদ তহবিল বাড়ে। বাজারের সুদের হার লাভজনক বলে গণ্য হলে তখন এ 
বধিত নগদ্দ তহবিল থেকে চল্তি সুদের হারে খণ দিয়ে আর বৃদ্ধির চেষ্টা করা হ্য়। 
মুনাফার হারের তুলনীয় সুদের হার বেশি হলে সাধারণত এই ধরনের ঘটনা ঘটে । 
এইভাবে অবিনিয়োগ খণযোগ্য তহবিলের যোগানের অন্তম উৎসে পরিণত হয়। 
সদর হার বাড়লে এই উৎস থেকে খণযোগ্য তহবিলের যোগান বাড়ে, সুদের হার 
কমলে খণযোগ্য তহবিলের যোগান কমে । 


খণযোগ্য তহবিলের মোট যোগান হল এই চারটি উৎসের যোগানের সমষ্টি এবং 


উপাদান আয়ের বণ্টন ১৯১৯১ 


তা ৫৬ চিজে 9] [ ৮ (ব্যাঙ্ক খণ)+15 (সঞ্চ়)+10ল (অলস নগদ 
তহবিল পরিত্যাগ )+1] (অবিনিয়োগ ) ] রেখ দিয়ে দেখান হয়েছে। 

৩, ভারসাম্য স্দ্দের হার £ ৫৬ চিত্রে খণযোগ্য তহবিলের মোট চাহিদ1 রেখা 
১], ও মোট যোগান রেখা 91.7-এর ছেদবিন্দ ₹-এ ভারসাম্য স্থদের হার ছ২৫ 
নির্ধারিত হয়েছে। ফলে খণযোগ্য তহবিলের ভারসাম্য চাহিদা ও যোগানের 
পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে 931 
রে ৪. সমালোচনা £ তর্তবটিব 

সমর্থকদের মতে সুদের অন্যানা 

588 তত্বের তুলনায় এটি বেশি সম্ভোষ- 
জনক । কারণ শুধু সঞ্চয়, বিনিয়োগ 

বা নগর্দ পছন্দ নয়, ব্যাঙ্ক খণ, 

অসঞ্চয় ও অবিনিয়োগ গ্রভৃতি 

শি অন্যান্য বাস্তব উপাদানগুলিকেএ 
হিসাবের মধ্যে এনে তত্বটিকে 
অনেক বাসশুবসম্মত করা হয়েছে। 


০ ০ /এহ্যোগ্য পরাজিত 
542 কিন্কু কীন্সের মতে, এই তব্বেব 
একটি প্রধান ক্রটি হল», এতে 
2 জাতীয় আয় অপরিবতিত থাকছে 


বলে ধরে নেওয়া] হয়েছে । এই 
*তটি অবাস্তব । কারণ, সদর হারের পরিবর্তনে জাতীয় আয়েরও পরিবর্তন ঘটে । 
অধ্যাপক আকৃলের মতে, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও আয়, প্রভৃতিকে এই তত্বে 
প্রবাহ (20৬) বলে গণ্য করা হয়েছে । আবার হাতে ধরে বাঁখা অলস নগদ তহবিল 
(109310108 ) ও এ নগদ তহবিল পরিত্যাগ, এই ”টিকে নির্দিষ্ট পবিমাণ-বাঁচক 
অর্থাৎ পরিবর্তনশীল বলে গণ্য করা হয়েছে । ফলে, তত্বটি অযৌক্তিক হয়ে পড়েছে । 
তাই বর্তমানে, হিকস ও হ্যানসেন সুদের হার নির্ধারণ সম্পর্কে একটি নতুন 
তত্ব উপস্থিত করেছেন । এই তত্বে একদ্দিকে বিনিয়োগ-চাহিদা1 ও জঞ্চয় এব 
অন্যদিকে ব্যাঙ্কঝণ ও নগদ পছন্দ এই দু”টি অশাধিক এবং ছু"টি আধিক উপাদাশে 
ভিত্তিতে স্থদের হার নির্ধারণের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে । তাতে বল হয়েছে, 
পরিকল্পিত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভারসাম্য দ্বারা জাতীয় আয়ের ভারসাম্য এবং 
ব্যাঙ্খণ ও নগদ পছন্দ দ্বারা আধিক ভারপাম্য-_-এই দু*টি ভারসাম্য একযোগে ঘটে 
এবং তারই মাধ্যমে স্ুুদ্দের হার নির্ধারিত হয়ে থাকে। এবং অন্যান্য অবস্থা 
অপরিবন্তিত থাকলে, সুদের হার ও জাতীয় আয়ের স্তর পরস্পরকে নির্দিষ্ট করে দেয়। 
৫. ২১. সুদ সম্পর্কে কীন্সের নগদ পছন্দ তত্ত 
ঢ691863+ [,10810165 [১1665161096 1106019 
১. কীন্সের মতে, সুদের সঙ্গে পু'জির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বা সঞ্চয়ে 
কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের কোন সম্পর্ক নেই । ন্ুর্দ হল নিছক একটি আধিক বিষয়, 


১১৯২ অর্থবি্যা 


কেবল নগদ অর্থ ব্যবহারের দাম মাত্র। নগদ অর্থের মোট চাহিদা ও মোট 
যোগানের ছারা সুদের ছার নির্ধারিত হয়। তার মতে, মানুষ সাধারণত তার 
বিস্তসম্পত্তি (83969 ) লগ্রিপত্র (58০4116 ) রূপে ধরে না রেখে নগদ অর্থের 
আকারে হাতে রাখাটাই বেশি পছন্দ করে । তিনি মান্থষের এই ইচ্ছার নাম দিয়েছেন 
“নগদ পছন্দ” (11901010/ 71661৩10০)। সমাজের সকলে মিলে নগদ পছন্দ 
হিসেবে মোট যে পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে ধবে রাখতে চায়, কীন্সের মতে তাই 
হল কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমাজে অর্থের মোট চাহিদ1। নগদ পছন্দ ছাড়াতে 
মান্তষকে রাজি করাতে হলে তাকে সেজন্য পুরস্কার দিতে হয়। সুদ হল 
সেই পুরস্কার। 

২. নগদ অর্থের চাহিদা ঃ তিনটি কারণে মান্থষেব এই নগদ পছন্দ বা টাকার 
চাহিদার উৎপত্তি ঘটে; (ক) প্রথমত প্রত্যেক বাক্তি, পরিবার ও সংস্থারই 
প্রতিধিনের খরচের জন্য হাতে নগদ টাকা রাখতে হয়; এটা হুল দৈনন্দিন লেন- 
দেনের উদ্দেশে ( 0:20580007 79901৮৩) নগদ টাকার চাহিদা ; সুদের হারের 
ওঠানামায় এর পরিধর্তন ঘটে না। (খ) নানা ধরনের আকম্মিক প্রয়োজন 
মেটাবার জনা ও (0160300010919 07018৬০ ) কিছু না কিছু অর্থ সকলকেই হাতে 
রাখতে হয়। সুদের হারের ওঠানামায় এর পরিমানের ইতরবিশেষ হয় না। 
(গ) স্থদের হারের ওঠানামার সুযোগ নিয়ে বাড়তি আয় উপার্জনের উদ্দেশ্তেও 
(50600196155 77061%০ ) মানুষ সম্ভব মত কিছু নগদ অর্থ সর্বদা হাতে রাখতে 
চায় এবং এজন্য তারা স্থযোগমত লগ্রিপত্রের ফাটকা জাতীয় কেনাবেচায় অংশ 
নেয়। স্বভাবতই এই উদ্দেশ্তে মান্গষের নগদ পছন্দের পরিমাণটি সুদের হারের উপর 
বিশেষভাবে নির্ভর করে এবং তার সাথে পরিবতিত হয়। স্বদের হার বাডলে এর 
পবিমাণ কমে (কারণ, তখন নগদ টাকা হাতে ফেলে না রেখে লগ্নিপত্রে খাটানে 
বেশি লাভজনক ) এবং স্তদের হার কমলে এটি বাড়ে (কারণঃ তখন নগদ টাকাটা 
লগ্নিপত্রে খাটিয়ে আয় বিশেষ বাডানোৌর সম্ভাবনা কমে যায়)। কীন্সের মতে, 
তাই যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে দেশে টাকার মোট চাঁহিদ1! হল, উপরোক্ত তিনটি 
উদ্দেশে নগদ টাকা হাতে ধরে রাখার ইচ্ছের সমষ্টি। 

৩. টাকার যোগান £ কীন্সের মতে, টাকার মোট যোগান, বিশেষত স্বশ্প- 
কালীন সময়ে (91016 06119) সুদের হারের উপর নির্ভর করে ন1। তার মোট 
যোগান আসে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা থেকে এবং তার পরিমাণ নির্ভর করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
কর্তৃপক্ষের নীতির উপর । 

৪. স্দের হার নিধ্ণারণঃ যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে, টাকার মোট চাহিদ। 
বা ন্গদ্দ পছন্দ এবং টাকার মোট যোগান, এই ছুটি বিষয়ের দ্বারা ভারসাম্য সুদের 
হার স্থির হয়ে থাকে । টাকার যোগান স্থির থেকে, নগদ পছন্দ বা টাকার মোট 
চাহি বাড়লে সুদের হার বাড়বে ; নগদ পছন্দ ব টাকার চাহিদা কমলে সুদের 
(হার কমবে । আর নগদ্দ পছন্দ ব। টাকার মোট চাহিদা যদি স্থিব থাকে তবে টাকার 
যোগান বাড়লে সুদের হার কমবে? টাকার যোগান কমলে ন্ুর্দের হার বাডবে; 
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ক্র্দের হার এমনি করে টাকার মোট চাহি! ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা 
করে দেয়। 

৫. সমালোচনা ঃ পুঁজির প্রাস্তিক উৎপাদনশ্ীলতার সঙ্গে সুদের হারের 
কোন সম্পর্ক নেই। ৯ এই অভিমতটা সম্পূর্ণ সত্য নয় । সুদের হার 
নিছক একটি আর্ধিক বিষয় নয়। নগদ টাকার চাহিদা ও যোগান ছাড়াও আরশ 
অন্যান্য বিষয়ের উপর সুদের হার নির্ভর করে। কীন্সের তত্বে সে বিষয়গুলি 
উপেক্ষা কর! হয়েছে। 


৫. ২২. জ্ুদের হার ও অর্থনীতিক অগ্রগতি 
10061652170 12001001110 1১105716399 
১, একদিকে উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি আর অন্যদিকে জাতীয় ও মাথাপিছু 
আয়ের বৃদ্ধি হল অর্থনীতিক অগ্রগতির সারবস্ত্ব । উৎপাদনশীলতা বাড়লে আয় 
বাড়ে এবং আমন বালে মানুষের সঞ্চয়ের ক্ষমতা ও ইচ্ছা! বাডে। আয় ষত বাড়ে, 
ভোগব্যয় তত বাডে না বলে সঞ্চয়ের পরিমাণও বাড়ে । সমাজে মোট সঞ্চয় 
বাড়লে পুঁজির ফোগান বাডবে । তাই সুদের হার কমবে । এই কারণে পৃথিবী 
জুড়েই সথদের হার হাসের ঝৌক দেখা যায়। 


২. অর্থনীতিক অগ্রগতির দরুন সুদের হার কমছে বলে এমন আশঙ্কা হতে 
পারে ঘে, এক সময়ে পুঁজির মোট চাহিদার তুলনায় মোট যোগান বেশি হয়ে গেলে 
সুদের হারটি শুন্যে পরিণত হবে । অর্থাৎ তখন বিনাস্থুদে খণ পাওয়া যাবে ; পুঁজি 
ব্যবহারের জন্য কোন দাম দিতে হবে না। 

৩. কিন্তু অর্থনীতিক অগ্রগতির ফলে স্থ্দের হার ক্রমশ কমলেও তা কখনও 
শূন্যে পরিণত হওয়ার কোন আশঙ্কা বা সম্ভাবনা নেই। কারণ: (ক) আয় 
বাড়লে মান্ছষের চাহিদার বৈচিত্র্যও বাডবে এবং জনসংখ্যা বাডলে মোট চাহিদাও 
বাড়বে । স্থুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পুঞ্জির চাহিদাও বাড়বে ছাড়া কমবে না 
তাই প্রজির যোগান থেকে পুঁজির চাহিদার পরিমাণ কম হওয়ার সম্ভাবনা নেই। 

(খ) স্থদের হার শূন্যে পরিণত হওয়ার অর্থ হল পুঁজির প্রান্তিক বস্তুগত উৎপর 
(71৮৮) এবং প্রান্তিক উৎপন্লের মুল্য ( শ্প্রাস্তিক আয় উৎপন্ন )-ও শুন্যে পরিণত 
হুবে। বাস্তবে তা অসস্তব। কারণ তা হলে পুঁজির উৎপাদনশীলতা শুন্যে পরিণত 
হবে। অর্থাৎ পুজি আর উৎপাদনশীল থাকবে না। পুঁজি যদি উৎপাদনশীল না 
থাকে তাহলে সেটা আর উৎপাদনের উপাদান বলেও গণ্য হবে না। কিন্ত পুঁজির 
উৎপাদনশীলতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে এবং পুঁজি আর উৎপাদনের উপাদান থাকবে 
না-_-এরকম অবস্থা কল্পনাও কর] যায় না। 

(গ) সঞ্চয়কারীদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি হয়তে। বিনান্ুদ্দেও সঞ্চয় করতে পানে 
কিন্ত অধিকাংশ সঞ্চয়কারী সঞ্চয়ের পুরস্কার বূপে নদ না পেলে (সেটা যত কমই 
ছোক ) আদ সঞ্চয় করতে রাজী হবে না। কারণ সঞ্চয় করতে গেলে বর্তমা 
অভাবের কিছুটা অপূর্ণ রাখতে হয়, ভবিষ্যতে তা পূর্ণ করার জন্য অপেক্ষা করতে হু! 


১০১৯৪ অর্থবিদ্ 


এবং সেটা অবশ্ই কষ্টকর। ন্ুর্দ না থাকলে, অধিকাংশ সঞ্চয়কারী সঞ্চয় না 
করলে আধিক পুঁজির যোগান কমে যাবে। খণ ছুপ্রাপ্য হয়ে পড়বে । খণের 
চাহিদা থেকে যোগান কমে গেলে তখন আবার স্বদ অর্থাৎ পুঁজিব্যবহারের দাম 
দিতেই হবে। 


মুনাফা 
ঢ১1০9111 
৫. ২৩. মুনাফা ও মুনাফার প্রকৃতি 
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১. কারবারীর কাছে “মুনাফা” হল কাচামাল ও অন্যান্য উপকরণের দাম 
( মজুবিঃ খাজন1 ও ভাড়া এবং স্থুদ ইত্যাদি) বাবদ মোট খরচ বাদে মোট বিক্রয়লব 
আয়ের উদ্দ্‌ত্ত বা "অবশিষ্ট অংশ (াং-_00-0716)। 


২, অর্থবিদ্যায় মুনাফ। বলতে বিশুদ্ধ নুনাফা ব৷ অর্থনীতিক মুনাফা বোঝায়। 
এই বিশুদ্ধ বা অর্থশীতিক মুনাফা হল কারবাণী সংস্থার যাবতীয় সুম্পষ্ট ও 
অস্তশিহিত খরচ বাদে কারবারের মোট বিক্রয়লন্ধ আয়ের উদ্ত্ত বা অবশিষ্টাংশ। 
যা কিছু উপাদান বা উপকরণ উৎপাদনে ব্যবহার কর! হয় সে সব উপাদান বা 
উপকরণ বাজার থেকে দাম দিয়ে সংগ্রহ করতে হতে পারে অথব। উৎপার্দকের 
নিজস্ব মালিকানাধীনও হতে পারে । কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই এ সব উপাদানের দামটা 
নির্ধারিত হয় তাদের স্থযোগ খরচের ( 9701:011700105 ০০9৫) দ্বারা । বাজার থেকে 
যে বাজার দামে উপাদান কেনা হয় সেটা যেমন তার স্থযোগ খরচের দ্বারা! নির্ধারিত 
হয়েছে এবং সে জন্য খরচটাকে মোট বিক্রয়লন্ধ আয় থেকে তা বাদ দিতে হবে, 
তেমনি নিজম্ব উপাদান যা উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়েছে তা এখন দাম দিয়ে কেনা 
ন1 হয়ে থাকলেও তা ব্যবহারের দাম বাবদ তার সুযোগ খরচটাও বিক্রয়লন্ধ মোট 
আয় থেকে বাদ দেওয়া উচিত। সুতরাং উৎপাদনের সুস্পষ্ট ও 
খরচ বাদে বিক্রিয়লব্ধ মোট আয়ের যে উদ্ুস্ত বা অবশিষ্ট অংশ থাকে; তাকে 
কারবারের অর্থনীতিক ব। বিশুদ্ধ মুনাফা বলা ঘাঁয়। 


৩, সুতরাং বিশুদ্ধ বা অর্থনীতিক মুনাফ! উৎপাদন খরচের অংশ ব! তার 
অন্ততুক্ত নয়। মুনাফা হল কারবারী সংস্থার যাবতীয় খরচ বাদে উদ্ধত্ত আয়। 
এবং তা হল উদ্যোক্তার বা সংগঠকের প্রাপ্য । 


৪. বিশ্তদ্ধ বা অর্থনীতিক মুনাফা কম হতে পারে, বেশি হতে পারে, ধনাত্মক 
(+) হতে পারে, শূন্য (০) হতে পারে, আবার খণাত্মকও € -) হতে পারে। 
এর পরিমাণ কথনও চুক্তির দ্বারা আগে থেকে স্থির করা থাকে না বা অন্যান্য 
উপাদানের পারিশ্রমিক দেবার আগে কখনও উন্ভোক্তাকে মুনাকা দেবার প্রশ্ন ওঠে 
না। অন্যান্য উপাদ্ধানের আয়ের সাথে মুনাফার এইখানে পার্থক্য । 
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৫. ২৪ মুনাফার উপাদান 
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১, অর্থনীতিক বা বিশুদ্ধ মবনাফার কোন্‌ কারণে উৎপত্তি ঘটে ? দেশের অর্থনীতি 
নিখুত প্রতিযোগিতামূলক হলেও তা যদ্দি পরিবর্তনহীন হয়, অর্থাৎ উপকরণের 
যোগান, কারিগরী জ্ঞান, ভোগীদের রচি ও পছন্দ ইত্যার্দি যদ্দি দিনের পর দিন 
একই রকম থাকে, তাহলে একদিকে উৎপাদন খরচ ও যোগান এবং অন্যদিকে চাহিদা 
ও বিক্রয়লন্ধ আয় আগাগোড়া একই রকম থাকবে । এ অবস্থায় ভবিষ্যৎ অর্থনীতিক 
অবস্থাটা সকলেরই জান। থাকে এবং এ ব্যাপারে কোন অনিশ্চয়তা থাকে না। ফলে 
প্রথম দিকে মোট খরচের তুলনায় মোট বিক্রয্লন্ধ আয় বেশি বা কম হলেও, শেষ 
পর্যন্ত নতুন কারবারী সংস্থার প্রবেশ বা পুরনো কারবারী সংস্থার প্রস্থানের ফলে 
কারবারী সংস্থাগুলির মোট বিক্রয়লব্ধ আয় ও মোট খরচ ( শনুস্পষ্ট +অস্তপিহিত ) 
পরস্পরের সমান হয়ে পড়বে এবং বিশুদ্ধ মৃনাফা! বা! উদ্ধত্ত কিছু থাকবে না। অর্থাৎ 
পরিবর্তনহীন অর্থনীতিতে (58010 6০০7017) বিশুদ্ধ মুনাফা দেখ। দিতে পারে না। 


২, বাস্তব জগতে অর্থনীতিটা পরিবর্তনহীন নয়, পরিবর্তনশীল (0)1787010) 
এবং সে কারণে অর্থনীতিক ভবিষ্যুৎট। হল অনিশ্চয়তায় ভর]। কারবারের 
উদ্যোক্তাকে এই ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয় এবং 
প্রতিযোগিতায় জয়লাভের জন্য নিত্য লতুন ত্রব্যসামগ্্রী এবং উৎপাদন পদ্ধতি ও 
প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করার চেষ্টা করতে হয়। তা ছাডা, প্রতিধোগিতা সত্বেও আবার 
বাস্তবের বাজারে অনেক ক্ষেত্রেই কম বা বেশি মাত্রীয় কারবারী সংস্থাগুলির 
কিছুটা একচেটিয়া আধিপত্য থাকে । এই তিনটি হল বিশুদ্ধ বা অর্থনীতিক 
মুনাফার উৎস বা কারণ। আধুনিক অর্থনীতিবিদূদের মতে তাই মুনাফার প্রধান 
উপাদান হল তিনটি £ 


(১) ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা ও মুনাফা! ঃ বাস্তবের অর্থনীতি গতিশীল বা অতি 
পরিবর্তনশীল বলে তা অনিশ্চয়তায় ভরা । তবে, তার মধ্যে কতকগুলি বিষয়ের 
অনিশ্চয়তা, যেমন, ভুর্ঘটনা, চুরিঃ খরা বা বস্তা ও লুঠতরাজ ইত্যাদির ঝুঁকি বীমা 
গ্রহণের দ্বারা, প্রিমিয়াম বাবদ সামান্য আধিক খরচের দ্বারা এড়ানো যায়। কিন্ত, 
বাজারের উঠতি, পড়তি, মন্দা ও অবনতি, অর্থনীতিক কাঠামর পরিবর্তন কিংবা 
সরকারী নীতির পরিবর্তনের দরুন চাহিদা (কারবারের বিক্রয়লন্ধ আয় ) এবং 
যোগানের (উৎপাদন খরচের) পরিবর্তনগুলি আগে থেকে কখনই সঠিকভাবে 
অন্থমান করা যায় না। বীমা গ্রহণের ছ্বারাও এইসব অভাবিত পরিবর্তনের ঝুঁকি 
এড়ানো যায় না। হথতরাং গতিশীল অর্থনীতির এই সব অনিশ্চিত পরিবর্তনের ঝুকি 
নিয়েই উদ্ভোক্তা্দের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যথাসাধ্য অনুমানের ভিত্তিতে কাজ করতে 
হয়। এর মধ্যেই তাদের পণ্যের দাম ও উৎপাদনের পরিমাণ সংক্রান্ত সিদ্ধাত্ব 
নিতে হয়। তারের অজ্্মানগুলি ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর সাথে মিলে গেলে প্রভূত 
মবনাক! হবেঃ আর ন! মিললে মুনাফা! সামান্য হবে কিংবা বিশেষ লোকসান ঘটবে। 


৯১৪ 


এই ধরনের ঝুণাক না নিলে সমাজে উৎপাদনের কাজটি বদ্ধ হয়ে যাবে, মানুষের 
অভাবের তৃপ্থিদাধন ঘটান সম্ভব হবে না। কিন্তু এমন অনিশ্চিত ঝুঁকি নিতে 
ইচ্ছুক ব্যক্তির সংখ্য। বেশি নয়। তাই সমাজে উপযুক্ত সংখ্যক উদ্যোক্তার যোগান 
পেতে হলে, অন্তত দীর্ঘকালীন সময়ে, এমন একটা পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকা উচিত 
যাতে উদ্যোক্তা অনিশ্চিত ঝুঁকি নেবার অনিচ্ছা কাটিয়ে উঠতে আগ্রহী হয়। এ 
পুরদ্কারটা হবে উদ্যোক্তার উপযুক্ত পরিমাণ উদ্ধত্ত আয়। স্ৃতরাং বিশুদ্ধ মুনাফার 
একটি অংশ হল অনিশ্চিত ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার । 


(২) উত্ভেগ, নব নব উদ্ভাবন ও মুনাফ।ঃ অনিশ্চন্বতা ও তীব্র প্রতি 
ষোগিতার মধো টিকে থাকার জন্য, উতপার্দন খরচ কমানোর চেষ্টায় কারবারী 
সংস্থাগুলি একদিকে নতুন নতুন উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া এবং পণ্য বন্টন পদ্ধতি 
উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করতে চেষ্টা করে, অন্যদিকে বিক্রয়লন্ধ আয় বাড়ানোর উদ্দেশ্রে 
নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন ও গ্রবর্তন করার টেষ্টা করে। উদ্যোক্তাদের অবিরাম 
উদ্যোগের দ্বারা বিভিন্ন শিল্পে ও বিভিন্ন সময়ে অসমগতিতে পরিবর্তন ঘটতে থাকে 
ও সে কারণে নতুন অনিশ্চন্নতার স্যট্টি হয়। যে উদ্যোক্তা! অন্য প্রতিযষোগীর আগে 
নতুন কোন পদ্ধতির উতদ্তাবনে ও প্রবর্তন সফল হয় সে উদ্যোক্তা সামগ্িকভাবে 
কিছুকালের জন্ তার প্রতিযোগীদের তুলনায় অতিরিক্ত আয় বা বিশুদ্ধ মুনাফা 
ভোগ করে। সুতরাং বিশুদ্ধ মুনাফার একটি অংশ হল নব নব উদ্ভাবনের 
পুরস্কার । 

(৩) একচেটিয়া কারবার ও মুনাফ।£ মুনাফার আরেকটি উৎন হল 
বাজারের উপর একচেটিয়া আধিপত্য বা একচেটিয়া কারবার । উৎপাদন খরচের 
তুলনায় চাহিদা প্রবল হলে, একচেটিপ়া কারবারী অংস্থা বাজারের উপর তার 
আধিপত্য থাকার জন্য উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়ে ও উৎপন্ন দ্রব্যের দাম খানিকটা 
বাড়িয়ে অনিশ্চিত ঝুঁকি খানিকটা কমাতে পারে এবং তার ফলে কিছু পরিমাণে 
উদ্ধত আয ভোগ করতে পারে । এক্ষেত্রে তার অতিরিক্ত আত্ম বা বিশ্তদ্ধ মুনাফাটা 
ঘটে মূলত উৎপাদন বা যোগান কমিয়ে কৃত্রিম অভাব (8:0180191 $০8:0105) সৃষ্টির 
দ্বারা। সুতরাং মুনাফার একটি অংশ হুল কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির দ্বারা একচেটিয়া 
কারবারের উপাজিত আয় । 


৫. ২৫. স্থাভাবিক মুনাফা 
৭ 010991 100% 

১, ম্বাভাবিক মুনাফা-কে “মুনাফা” বলা হলেও, বাস্তবিক পক্ষে এ হল উদ্যোক্তার 
যোগান দাম বা ন্যুনতম পারিশ্রমিক, ধার কমে কোন উদ্যোক্তাকে তার বর্তমান 
কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত রাখা যাঁবে না। সুতরাং শ্বাভাবিক মুনাফ। হল উদ্ভোক্তার সুযোগ 
খরচ ( »ষার বিকল্প আন্ব)। অতএব স্বাভাবিক মুনাফ। হুল উৎপাদন খরচের 
অংশ, বিশুদ্ধ মুনাফার অংশ বা উদ্তৃত্ত আযমের অংশ নয়। এ হল মার্শালের 
অভিমত । 


১১১৯৭ 


২, অধ্যাপক! যোন রবিনসনের মতে, দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্পের ভারসাম্য 
অবস্থায় উদ্যোক্তা পারিশ্রমিক রূপে এই শ্বাভাবিক মুনাফা পেয়ে থাকে। 

৩. সুতরাং স্বাভাবিক মুনাফা, নামে মুনাফা! হলেও, আসলে ত। উৎপাদন 
খরচের অংশ । স্বাভাবিক মুনাফ! পণ্যের গড় উৎপাদন খরচের (4১0) অন্তর্ভূক্ত । 
দাম গড খরচের কম হলে স্বাভাবিক মবনাফা (৮-4.০) ওঠে না, গড় খরচের সমান 
হলে (৮ - 4১০) স্বাভাবিক মুনাফা ওঠে, গড় খরচের বেশি হলে (৮ 40) স্বাভাবিক 
মুনাফাব বেশি উদ্বৃত্ত আয় বা বিশুদ্ধ মুনাফা ঘটে। তাই ম্বক্পকালীন সময়ে দাম 
গড় খরচের কম হলে স্বাভাবিক মুনাফ। নাও হতে পারে, কিন্ত দীর্ঘকালীন সময়ে 
স্বাভাবিক মুনাফা! না৷ হলে কোন উদ্ভোক্তা এবং কারবারী সংস্থাই তার 
বর্তমান ক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকবে না, বঙমাণ শিল্প পরিত্যাগ করে অন্য শিল্পে 
যোগ দেবে। 

৫. ২৬. মুনাফার হারের সমতার ঝোঁক 
চ১10561160705 (0 120091119 

১. স্বক্পকালীন সময়ে কোন শিল্পে কাববারী সংস্থাগুলির উৎপাদনের মাত্রা এ 
বিভিন্নতা এবং অভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচেব বিভিন্নতার দরুণ বাজার দাম কোন 
কারবাগী সংস্থার গড খবচের কম হতে পারে, মাবার কোন সংস্থার গড খরচের 
বেশি হতে পারে। তাই স্বল্পকালীন সময়ে কেউ ন্যুনতম লোকসান দিতে পারে, 
কেউ সর্বাধিক বিশুদ্ধ মুণাফা উপার্জন করতে পারে । লোকসান এবং বিশুদ্ধ 
মুনাফার পরিমাণও বিভিন্ন কাববাবী সংস্থায় বিভিন্ন রকম হয়। তাই স্থম্পকালীন 
সময়ে যে কোন শিল্পে কারবারী সংস্থাগুলির মুনাফার হার কখনো একরকম 
হয় না৷ 

১. কিন্ত স্বল্পকালীন সময়ে ষে উদ্ভোক্তাব লোকসান হয় সে দীর্ঘকালীন সময়ে 
লোকসান দৃব কণাব চেষ্টায় উৎপাদনের মাত্রা বদল কবতে চেষ্টা করে। এ কাজে 
সফল না হলে সে শিল্প ছেডে চলে যায়। যাব বিশুদ্ধ মুনাক! হয় সেও সেই মুনাফ' 
আরে বাডাতে চেষ্টা করে । ফলে, দীর্ঘকালীন সময়ে কারবারী সংস্থাগুলির আয়তন 
ও সংখ্যার পরিবর্তন দ্বারা মোট চাহিদার সাথে মোট যোগানের এমন সামঞীস্ত ঘটে 
যে, দাম শেষ পর্যস্ত প্রতিটি সংস্থার উৎপাদনের গভ খরচের সমান হয়ে পডে 
প্রত্যেক সংস্থা তখন শুধু স্বাভাবিক মুনাফা উপার্জন করে। তখনই শিল্পের ভারসাম্য 
দেখা দেয়। কারণ এ অবস্থায় আর কোন সংস্থা তার আয়তন বাড়াতে বা কমাতে 
চায় না, পুরনো কোন সংস্থা আর শিল্প ছেড়ে চলে যেতে চায় না কিংবা নতুন কোন 
প্রতিষোগী সংস্থাও শিল্পে যোগ দেয় না। সুতরাং দীর্ঘকালীন সময়ে ঘষে কোন 
শিল্পে সমস্ত কারবারী সংস্থার মুনাফার হার এক হয়ে ( শ্শ্বাভাবিক মুনাফা ) 
পড়ার ঝৌক থাকে । 

৩, দীর্ধকালীন সময়ে যে কোন শিল্পের অন্তর্গত সমস্ত কারবারী সংস্থার মবনাফার 
হার যেমন এক হয়ে পড়ার ( ০ম্বাভাবিক মুনাফা ) ঝোঁক থাকে, তেমনি সক 
শিক্ষের মধ্যেও এ একই বেক (অর্থাৎ মৃনাফার হার -শ্বাভাবিক মুনাফা ) 
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দেখ! দেয়। কারণ যতক্ষণ পর্যস্ত একটি শিল্পের তুলনায় আরেকটি শিল্পে মুনাফা 
হার বেশি থাকে ততক্ষণ কম মুনাফার শিল্প ছেড়ে বেশি মুনাফার শিল্পে কারবারী 
সংস্থাগুলি যোগ দিতে থাকে এবং শিল্পগুলির অন্তর্গত কারবারী সংস্থার সংখ্যা ও 
তাদের আয়তনের পরিবর্তন ঘটতে থাকে । অতএব প্রতিটি শিল্পে মুনাফা হার 
স্ব(ভাবিক মুনাফার সমান ন1 হওয় পর্যস্ত কোন শিল্পেই এককভাবে দীর্ঘকালীন 
ভারসাম্য দেখ! দেয় না! সব শিল্পে মুনাফার হার এক হয়ে পডলেই ( স্বাভাবিক 
মুনাফা ) প্রতিটি শিল্পে ও সব শিল্পে একযোগে ভারসাম্য দেখ! দেয় । 


৪. কিন্তু এ হল “অন্তান্ত অবস্থা অপরিবন্তিত থাকলে+ দীর্ঘকলীন সময়ে কি 
ঘটতে পারে বা কোন্‌ ঘটনা ঘটার অনিবাধ সম্ভাবন1 রয়েছে তাপ অর্থনীতিক 
বিশ্লেষণ মাত্র । বাস্তবে যে কোন নিিষ্ট কালই হল কোন না কোণ শ্বপ্প- 
কালীন সময় এবং “অন্যান্য অবস্থা” কখনই “অপরিধতিত? থাকে না। বাস্তব জগৎ 
অতি পরিবর্তনশীল ! সুতরাং বাস্তবে যে কোন শিল্পের অন্তর্গত কারবারী সংস্থা- 
গুলির মুনাফার হারের যেমন যথেষ্ট পার্থক্য থাকে এবং থাকবে, তেমনি বিভিন্ন 
শিল্পের মবনাফার হারেরও পার্থক্য থাকে এবং থাকবে । অতএব, মুনাফার হারের 
সমতার ঝৌকটি, হল এমন একটি সুদুর সম্তাবন। যা বাস্তবে কখনও বূপ 
নিতে পারে না। 


৫. ২৭. মুলাফার ঝুঁকি বহন তস্ব 
[২1511169919 01 2১1০2 
১. তন্ত্র অধ্যাপক হলের মতে, কারবারী উদ্যোগ নিতে হলেই উদ্যোক্তাকে 
ঝুঁকি নিতে বা বইতে হয়। ঝুঁকি-বহনই হুল মুনাফার মূল কারণ ও ভিত্তি। এই 
ঝুঁকি হল, বর্তমানে যে পণ্য উৎপার্দিত হচ্ছেঃ ভবিষ্যতে সে পণ্য বিক্রি নাও হতে 
পাবে। ফলে উদ্যোক্তার লৌকসান হতে পারে । ভবিষ্যতে লোকসানের সম্ভাবনাই 
হল কারবারীর ঝুঁকি। এই লোকসান উদ্যোক্তা ছাড়া অন্য কোন উপাপানের 
মালিকর। বহন করে না। অথচ ঝুঁকি না বইলে কোন কিছুরহ উত্পাদন সম্ভব নয়। 
তাই ঝুঁকি বহনই হল উৎপাদনের একটি অপরিহাধ উপাদান। ন্ুতরাং সমাজের 
নান। অভাব পরিতৃপ্তির জন্য ঝু'কিবহনকারীদের এগিয়ে আসার প্রয়োজন দেখা দেয়। 
উপযুক্ত পুরস্কার ছাড়া কেউ এই কাজে অগ্রসর হবে না। মুনাফাই হল সে পুরস্কার। 
তাই মুনাফাকে উদ্ধত্ত আয় বলে গণ্য না করে উৎপাদনের স্বাভাবিক খরচ বলে 
ধরতে হবে। এই হুল মুনাফা সম্পর্কে ঝুঁকি-বহন তত্ব। 


২, সমালোচন। £ (ক) কার্ভারের মতে, মুনাফা ঝুঁকি বহনের পুরস্কার নর, 

ং সেটা হল ঝুঁকি এড়ানোর পুরস্কার । কারণ, যে উদ্যোক্তা যত দক্ষ সে তত 
বেশি সাফল্যের সাথে ঝুকি এড়াতে পারে এবং তত বেশি মুনাফা উপার্জন করতে 
পারে। তাই ঝুঁকিবহনের দরুন নয়, ঝুঁকি এড়ানোর দরুনই মৃনাফার উৎপত্তি ঘটে । 
(খ) সব ঝুঁকির দরুন মুনাফা হয় না। নাইটের মতে, ঝুঁকি ছু'রকমের ঃ 
নিশ্চিত ও জানা ঝুকি এবং অনিশ্চিত ও অজানা ঝুঁকি । নিশ্চিত ও জানা ঝুঁকি- 
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গুলি আগে থেকেই বীমার সাহাষ্যে দ্বর করা যায়। অনিশ্চিত ও অজানা ঝুঁকির 
বেলায় তা করা যায় না। স্থৃতরাং মনাফাকে বল৷ যেতে পারে অনিশ্চিত ও 
অজানা ঝুঁকি বহনের পুরস্কার । 


৫. ২৮. মুনাফার অনিশ্চয়তা-বহুন তন্তু 
01)001751715-098111751106015 ০01 21071 

১, তত্ত্বঃ অধ্যাপক নাইটের মতে, কারবারী ঝুঁকি দু'রকমেব। নিশ্চিত ও 
জান! ঝুঁকি, যেমন, অগ্নিকাণ্ড, ঝভ, ভূমিকম্প, জাহাজডুবি ইত্যাদি, বা চুরি, 
তহবিল তছরুপ, ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি । আগে থেকেই বীমার সাহায্যে 
এ সব ঝুঁকির দরুন সন্তাব্ায লৌকপানের হাত থেকে রক্ষা পাঁওয়। যায়। এ কারণে 
বল! ষায় , এই ধরনের ঝুঁকি উদ্যোক্তারা বহন করে না। সে জন্য উদ্যোক্ত। যে 
মুনাফা! অর্জন কবে তাব মধ্যে এ ধরনের ঝুঁকি বহনের পুরস্কারের কোন প্রশ্নই থাকে 
না। তবে আবেক রকমের ঝুঁকি আছে যা আগে থেকে জানা যাত্ব না বা তার 
প্রক্ৃতিও নিশ্চিত নয় । যেমন, প্রতিযোগিতার বাঁকিঃ চাহিদার পরিবর্তনের বাঁকি, 
নতুন যন্ত্রপাতি, সাঞজসরঞ্জাম, নতুন উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তনের দরুন বা সবকারী 
নীতি পরিবর্তন কিংবা মন্দার দরুন লোকপানের সস্ভাব্য ঝকি। বীমার জাহাষে) 
এই ধরনেব বাঁকি দূর কর! যায় নাঁ। এগুলির হাত থেকে উদ্যোক্ত! বেহাই পায় না। 
সুতরাং এই ধবনের ঝাঁকি বহনের দরুনই উদ্যোক্তা মুনাফা নামক পুরস্কার পায়। ত 
না হলে কেউ এব ঝাকি বহন করত না। যে কাজে অনিশ্চিত বাঁকি যত বেশি, 
তাতে মুনাফাও তত বেশি হয়ে থাকে । 

২. সমালোচন! ঃ (ক) উদ্যোক্তার কাজ শুধু অনিশ্চিত ঝাঁকি বহন করা 
নয়। উদ্যোগ গ্রহণ, অন্যান্য উপাদানগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন গ্রভৃতি কাজও 
তাকে করতে হয়। তাই মুনাফা কেবল অনিশ্চিত ঝাকি বহনের পুরষ্কার হতে 
পারে না। ধে) অন্যান্ত কারণেও মুনাফার উৎপত্তি ঘটে (যেমন অনিধুত প্রতি 
যোগিতা ইত্যাদি )। 


৫. ২৯. মুনাফার গ্রতীয় তত্ত, 
70917810910 01760919০01 71০01 

১. তন্তু, অধ্যাপক ক্লার্কের মতে সমাজের গতীয় পরিবর্তনের (5779101 
0172569) দরুন ম্বনাফার উৎপত্তি ঘটে । 

পরিবর্তনহীন বা স্থির অর্থনীতিতে চাহিদা, যোগান, জনসংখ্যা, আয়+ উৎপাদন 
পদ্ধতি, উৎপাদনের পরিমাণ প্রভৃতিতে কোন পরিবর্তন ঘটে না। দিনের পর দিন 
কেবল একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি হতে থাকে । তাই সেখানে আগে থেকেই সব 
জানা থাকে । চাহিদা ও যোগান এমন দামে ভারসাম্য লাভ করে যে দাম গড় 
খরচের সমান। ন্বাভ।বিক মুনাফা এ গড় খরচের অস্তরু্ত থাকে বটে, কিন্তু সেটা 
উদ্ধোক্তার ব্যবস্থাপনাগত কাজের পারিশ্রমিকের বেশি হয় না। তাই স্থির অর্থ 
নীতিতে কোন উদ্বৃত্ত আয় বা বিশুদ্ধ মুনাফার উৎপত্তি হয় না। 
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কিন্তু অর্থনীতি ষদ্দি পরিবর্তনশীল ব! গতিশীল হয়, ষেমন বাস্তবের অথনীতি হজে 
থাকে, তাতে সর্বদাই চাহিদা ও ষোগান সমেত সবকিছুর পরিবর্তন ঘটছে। ফলে 
পাম ও উৎপাদন খরচের মধ্যে বিশেষ পার্থকা স্ষ্ট হচ্ছে। ফলে কখনও লোকসান 
কখনও বা! উদ্বত্ত আয় দেখা দিচ্ছে। 

২, সমালোচন। £ (ক) যেকোন পরিবতনেই যে মুশাফার উৎপত্তি হয়ঃ 
এ ধারন। ঠিক নয়। কেবল অনিশ্চিত ও অক্জানা পারনর্তনের ফলেই তা হতে 
পারে। কিন্ত এই অনিশ্চিত ঝাঁকি বহনের বিষয়টি এই তবে উপেক্ষ' কব" হয়েছে । 
(খ) উদ্তোক্তার দক্ষতাকেও এই তত্বে অগ্রাহ্য করা হয়েছে । 
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বিনিময়ের উপাক্স 
আস্তর্জাতিক বাণিজ্য 
বাণিজ্য চত্র 

রাষ্ট্রের অর্থসংস্থান 


শি 


তুলনামৃলক অর্থনীতিক ব্যবস্হা 


৬ বিনিময়ের উপার 


7120178191৮ 057 220০ 7405 


৬. ১. অর্থের প্রকৃতি 
৪০16 01 1৬10176% 

১. খস্ত্রবিদ্যা্ যেমন চাকা, বিজ্ঞানে যেমন অগ্নি, বাষ্টনীতিতে যেষন ভোট, 
অর্থনীতিতে তেমনি মান্ধষের সামাজিক অস্তিত্বের বাণিজাক ক্ষেত্রে অর্থ হল এমন 
একটি অপরিহার্য উদ্ভাবন যার উপর বাদবাকি আর সমস্তই নির্ভরশীল” (ক্রাউদাক )। 
“পুঁজি” ( অর্থাত পুঁজিত্রব্য ) “এবং বিশেষায়ণের সাথে অর্থ হল আধৃনিক অর্থনীতিক 
জীবনের তৃতীয় দিক। অর্থের ব্যবহার ছাডা আমাদেব বর্তমান শ্রম বিভাগ ও বিশিমঘ 
ব্যবস্থা অসম্ভব হয়ে পড়ত ( স্যামুয়েলসন )। 

২. আধুশিক অর্থনীতি বিশেষভাবেই অর্থে উপব নির্ভরশীল। গুভস্থ 
পরিবারগুলি (ব| ভোগী এককগুলি) তাদের উপাদান-সেবা আধিক দামে 
অর্থের বিনিময়ে বিক্রি কবে, যে আয় উপাজন কবে ত1 হল আথিক আয়। 
এভাবপুরণেব দ্রব্য ও সেবাকর্ম তারা আথিক দামে অর্থ ব্যয় কবে কেশে। আঘিঞ 
বায়ের তুলনায় আধিক আয় বেশি হলে তাদের আখিক সঞ্চয় ঘটে। কারবার 
সংস্থাগুলি যে পুজি কাবখাবে বিনিয়োগ করে ত। হল আধিক পুজি। উতদত্র 
দ্রব্য বিক্রি করে ঘষে অর্থ তাবা পায় ত। হল তাদের আখিক আয়। আধিক "াষ 
“থকে আখিক ব্যয় বাদ দিলে তাদের যে মুনাফা হয় সেট। হল আহিক মুন।ক।। 


৩. কিন্তু, এত গুকুত্ব সত্বেও, অর্থের জন্য অর্থোপার্জন কখনও মানুষের 
অর্থনীতিক কাজকর্মের লক্ষ্য বা উদ্েশ্ট নয়; অর্থ হল উদ্দেশ্য দিদ্ধির 
উপাঁয়মাত্র । উদ্দেশ্টটি হল অভাবের তৃষ্চিসাধন | অর্থ খ্যবহাব ন1 করে মান্ুদেব 
অভাব যেভাবে ও যতট। পরিমাণে তৃপ্ত হতে পাবে, অর্থ ব্যবহাবেব সাহাষ্যে তাৰ 
চেয়ে অনেক ভালভাবে ও বেশি পরিমাণে মান্তধেব অভাব তৃপ্প হতে পাবে বলেই 
অর্থের এই গুরুত্ব । তা ছাডা অর্থের আর কোন সার্থকত। নেই | 
৬.২. অর্থের কাজ 
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১. অর্থের মূল কাজ হল চারটি ঃ (ক) মর্থ যাবতীয সম্পদের মুল্য পরিমাপের 
মাপকাঠির কাজ কবে, কাজ করে হিসাবের একক রূপে ; (খ) অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম 
বপে কাজ করে; গে) অর্থ খণ দান ও খণ পরিশোশ্ের উপায় রূপে কাজ কবে 'এপং 
(ঘ) অর্থ সমাজে সঞ্চয়ের বাহন রূপে কাজ করে। 
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অর্থ [ 000. ] ২১111] 


(ক) অর্থ যাবস্ভীয় সম্পদের, দ্রব্য ও সেবা কর্ষেব মুল্য পরিমাপের সাধারণ 
মাপকাঠি দূপে কাজ করে (৬০]াপা101) 11685016 01 ৬91106) | দৈথ্য, গ্রস্থ। উচ্চতা, 
[ভীরতা মাপার জন্য যেমন ফুট, গজ, মিটার ; ওজন মাপাব জন্য যেমণ গ্রাম, কেজি, 
[ইণ্টাল, লিদ্ার, ট্রিক টন, তেমনি সম্পদ্দেব মাপকাঠি হল অর্থ । ন্র্থ হল সম্পদেব 
এল্য হিসাব করাল একক (901 ০07 ৪০০০ )। ধান ও কাপডঃ এই ছুটি 

"্পদেব মূল) পবমাপেব যদি কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি না থাকে ৩। হলে ধানেখ 
পথে কাপাদেব বনিময় হবেকি কবে? ছু'জনেব গবজ অনুষাষী যদি বিনিময়ের 
” বঠিক হয, ত হলে প্রতিবার চাষী তাৰ ধানেব সাথে যত জিনিসেব বিনিময় 
(বে ( তেল, ন্টনঃ মশল।, চিনি, পেবেক, থালা, বাসন হত্যা ) ত ঠবাব বিনিময়ের 
*”্ব নতুণ কবে "স্থব কবতে হবে এবং তা হিসাব কবাব জন্য অনেক সময়ও লাগবে । 
'কন্ধ সমস্ত ₹ম্পদেব মুল্য অর্থেব দ্বাবা পরিমাপ কবার ব্যবস্থ। হওযাব ধলে বনু শ্রম 
£সুময় নস গছে। প্রতিটি সামগ্রীব আখিক মুল্য থেক চতি সহজেই 
» স্ব “িশিমঘ মলা পাওয়' যায়। ধানেব মণ যদি ১০৭* টাক আব ১ খান 
* পডেব পাম যন ২০ টাকা হয তাহলে তত্ক্ষণাৎ বলে পেওয়। যায, ১ মণ ধানেব 
[চলে কখন ক'পড পাওয়া যাবে । মুল্য পবিমাপ কবতে হলে মুলো হিসাবটারও 
একটা একক ঘণ্ই | ধানে মূল্য ১০০ টাকা, একথ। বলাব মানে হল, মুল্য হিসাব 
কনার নানতম এবক হল এক টাকা এবং ধানেব মূল্যট। হল ১০০টি এক টাকাব 
সমান। স্রতবাং যা মূল্য পবিমাপেব মাপকাঠি হবেঃ সেটা সেই সাধে মূল্য হিসাব 
কাব এককও হতে হবে। অর্থ একই সাথে মূল্যেব মাপকাঠি ও হিসাবে একক 
পে কাজ কল্ক শ্রম ও সময় বাচিয়ে দিয়েছে। 


(খ) অর্থ ব্য ও সেবাকম্ন বিনিময়ের মাধ্যম ( 77501817701 5০1087£6 ) 
বন্পকাভ ** . শাশীবাণ ব(০ টাক| শেয়ঃ সে ঢাক। দিতে তাতীব কাহ থেকে 
কপড ৬ম্ন ততী স ডাক দিযে বপুব ব।ছ খেকে তেল বিন নব। তথ 
-* নমযের ম 4) - শক 7 ববে চাশীকে চাবেব বাভে, ভাঁ*।কে বাপড় বোনাৰ 
উই "জ) কূল 7 ছঁংপ পানর +/জ মনোতোগ ধিতে সাহা ।া করেছে) এতে 
স্মঘবিভ ও পম্প্রুল বত ৮ উৎপাদন বুধিতে পাহায্য ববছে। মগষেব সময় ও 
শ্রম বচিন্ পাব্ধাত ॥ আখ মুলার পরিমাপ পাহসাবের একক হপ্যার লাথে লা 
বনমধের * 1০১ পরিণত ভয়েছে। 


(গ' অর্থ ধণ পরিশোধের উপায় (১17৫৫ ০01 4510160 [72701 01 
81 91 ০০” ৪০0) ভিসাবে কাজ কবে। শ্োামবা যখন দোকান খেকে বাকিঠে 
“জর্নন কান ৮ম পরে(কানদ[ব আমাদেব কত টাকাঁব জিনিস দেেও্য হল ভাব হিসাব 
যমন দেয় (ক।বণ তখন ট্াঞ।ট। হিসাবেব একক কপে ক জ কবে), তেমনি আমর। 
তাকে পবে ওত টাক দেব বলেও বাজী হই । এন্ষেনে টাকাট। খণ পবিশোধেব উপাষ 
হিসাবেও কণ্জ কবছে। নির্দষ্ট সময়ের মেয়াদে খণ দে ওয়া নেওয়। এবং তা পরিশোধের 


২২ অর্থবিদ্যা 


-ক্ষযন্ত্ অর্থের ভূমিকাটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। জিনিস কিনে যেমন টাকায় দাম শোধ 
রা খুবই সুবিধাজনক, তেমনি টাক য় খণ নিয়ে টাকার তা শোধ করাও স্ববিধাজনক । 
শারণ ধারে জিনিস কিনে ফের সে জিনিস দিয়ে খণ শোধ করতে হলে ঠিক সেই 
একই গুণমানের জিনিস সংগ্রহ করার দুশ্চিন্তা ও অস্থুবিধা ভোগ করতে হয়। 
-কস্ত, মর্থের দ্বারা খণ পরিশোধ করাব প্রতিশতি দিলে তখন কেবল অর্থের ভবিষ্যৎ 
[ল্যের ওঠানামার ঝু'ক্টাই নিতে হয়, আর কোন অন্ুবিধা থাকে না। সুতরাং 
॥1 পারশোধের উপায় রূপে কাজ করে অর্থ সমাজে খণেব প্রসার ঘটিয়ে বেচাকেনা 
এবং উত্পাদনবৃদ্ধিতে সাহাঘা করছে। 


(ঘ) অর্থ সঞ্চয়ের বাহ্‌ন (5৫976 ০6 ৬৪1৩) রূপে কাজ করে। চাষী যে 
"দল ফলায় সেটা তাঁর আয়। তা থেকে মংসারের খোরাবী বাদ্দে যে ধান থাকে তার 
[নিকট|র বিনিময়ে সে তেলঃ গুনঃ কাপড় কেনে | এই ছু'টে। হলো তার ব্যয়। 
মাট ফসল থেকে এই ব্যয় বাদে যে ধান তার থাকে সেট। তার সঞ্চয় । এই সঞ্চিত 
নট ঘরে রাখতে হলে ধানের গোল। ধরতে হয়| ৩।র জন্য জায়গ। চাই । গেলা 
কে ধানটা ইছুরে খেয়ে ফেলতে পারে । চোরে চুরি করতে পারে । আগুনে, 
ছিতে ধানট। নই হতে পারে। দ্রব্যপামগ্রীতে সঞ্চয় করলে এই অন্ুবিধা। তা না 
১রে চাষী তার সবটা উদ্বত্ত ধান অর্ধের ধিনিময়ে বিক্রি করে সে টাকাট। কাছে 
নাবদনে রাখতে পারে, ব্যাঙ্কে বা পোস্ট অফিসে রাখতে পারে। তাতে চোরের 
যয়ঃ ডাকাতের ভয়ঃ আগুনে প। বুইিতে ক্ষতির ভর থাকে ন।। আবার সুদ হিসাবে 
[1ডতি আয়ও হয়। সঞ্চিত অর্থ খেকে সে যেকোন সময় তার দরকারী জিনিস 
কিনতে পারে । তাতেও কান জন্ুবিধা নেহ। অর্ধেব সাহাষ্যে সঞ্চয়ের ফলে 
্চয়েব কাজট। অনেক হজ হয়ে তণেতে। সঞ্চিত অর্থ হাতে থাকা মানেই হল 
প্রয়োজন মত যে কোণ দ্রবকারী জিনিস কেন!র ক্ষমভ হাতে রাখা । কারণ 
মর্থই হল বিনিময়ের মাধ্যম | 


২. অর্থের সংজ্ঞা 2 অর্থের এই চাবিট মূল ঝাজেব মধ্যে সবচেয়ে গুরুতপূর্ 
ক্'জ হল বিনিমদ্ের মাপ্যম এবং খণ পরিশোধের উপায় কপে কাজ। বাকি ছুটি 
চাক অর্থাৎ মূল্যের পবিমাপক ও হিসাবের একক এবং জঞ্চয়েব াহনরূপে কাজ 
প্রথমোক্ত কাজ ছুটিবই অন্তর্গত । এই কাজগুএল সম্পাদন কর।র জন্য সমাজে প্রথমে 
বারবার সেই জব পণ্যদ্রব্য ব্যবহারের পরীক্ষা কর। হয়েছে ম সকলেই চায়, যা ছোট 
হাট অংশে ভাগ কবা চলে, যা সহজে একজাঘগায় জড়ে। কবে বাখা যায়ঃ যা সহজে 
স্থান থেকে স্থানাস্থরে বহন কর। যায় এবং যার মুল্য সহজে নষ্ট হয় না। এই কারণে 
অত্রীতে মানব সমাজে নুন, লোহা, অস্ত্রশস্ত্র, কডি) গরু, ছাগল, শুটকী মাছ, হাতীর 
"-ত ইত্যাদি অনেক কিছুই অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অবশেনে অর্থরূপে ব্াযবস্কত 
হওয়ার মত উপধৃক্ত দ্রব্যরূপে মানুষের দৃষ্টি বিশেষভাবে পড়ে সোন! ও রূপ: 
উপর । আরো আধুনিক কালে সোন' রূপার পরিবর্তে কাগজের টাকা ও ব্যাঙ্কের ধণ 
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অর্থ রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই কারণে, আধুনিক অর্থনীতিবিদ্দের মতে, অর্থ 
বলতে নির্দিষ্ট কোন ভ্রব্য বোঝায় না। বেচাকেনায় ও খণ পরিশোধে ঘ। 
সর্বজনগ্রান্থ, অর্থবিদ্তায় তাঁকেই অর্থ বলে গণ্য করা হুয়। 


৬. ৩. মুদ্রামান ব্যবস্থা 


1৬101169121 ১%506109 


১. মুদ্রামান ব্যবস্থা কাকে বলে £ সমাজে অর্থের প্রচলনের স্ত্রপাত যখন 
হল তখন থেকেই মান্গুষ অর্থেব একটা অন্থুবিধা অন্ুভব করেছে। সেটা হুল এই, 
অর্থের মূল্য হয় বাড়ে, নয় কমে, অথচ অন্যান্ত সম্পদের মূল্যের মাপকাঠি রূপে ব্যবহৃত 
হতে হলে অর্থের নিজের মূল্যটা স্থিতিশীল হওয়] নিতান্তই দরকার। অর্থের একটি 
এককে অর্থাৎ একটি টাকায় যে পরিমাণ ভ্রব্যসামগ্রী কিনতে পাওয়া যায় তাই হল 
টাকার মূল্য বা ক্রয়শক্তি। সেটা যদি আজ একবকম, কাল অন্তরকম হয়, তাহলে 
হিসাবপত্র, খণের লেনদেন, বেচাকেনায় নানা গোলমাল ঘটবে । কাজ-কারবাবে 
অন্থুবিধা হবে। তাই সমাজে অর্থের প্রচলনের পর অর্থেব মূল্য যাতে স্থিতিশীল 
থাকে সে উদ্দেশ্তে অর্থেব যোগান নিয়ন্ত্রণ কবার জন্য মান্য নানা রকম বিধি-ব্যবস্থা 
উদ্তাৰন করেছে । অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে অর্থের মূল্য স্থিতিশীল 
রাখার উদ্দেশ্যে যে সকল বিথি-ব্যবস্থা গ্রহণ কর! হয়, সে সবকে 
এককথায় বলে মুদ্রীমান ব্যবস্থা । আজ অবধি পৃথিবীতে যতরকমের মৃদ্রা- 
মান ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে তা মূলত ছু'রকমেব : ধাতু-মুদ্রামান এবং কাগজী 
মুদ্রামান ব্যবস্থা; ধাতু-মুদ্রামান ব্যবস্থা আবার ছু'রকমের ; (ক) একধাতুমান, 
যেমন হ্বর্ণমান বা বৌপ্যমান এবং (খে) ছবিধাতুমান, যেমন সংযুক্ত স্বর্ণ ও রৌপ্যমান। 
দেশের মূল বা! প্রধান বা মানমুদ্র! ( 508170910 17026) ) শুধু সোনার হলে 
তাকে স্বর্ণমান, সোনা ও রূপা৷ উভয়ের হলে তাকে দ্বিধাতুমান এবং 
কাগজের হলে, তাকে কাগজী মুদ্রামান বলে । 


২. ম্বর্ণমান (8০10 5(8100810 ) $ একধাতুষমানের মধ্যে বসের দিক দিযে 
রৌপ্যমান বেশি প্রাচীন হলেও তুলনায় ন্বর্ণমানই বেশি বিখ্যাত। ১৮৭৯ সাল 
থেকে ১৯১৪ সাল এবং ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৩৬ জাল পর্ষস্ত পৃথিবীব নানা দেশে 
্বর্মমান প্রচলিত ছিল। ন্বর্ণমান তিন রকমেব হলেও তার মূল কথা হল, এই মুদ্রা 
ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট বিশুদ্ধতা ও ওজনের সোনার মূল্য দিয়ে, দেশের প্রধান বা মান ও 
বিহিত মুদ্রার (56800810 80 16881 (61067 11008 ) অর্থাৎ যে মুদ্রার মূল্য 
অন্থ্যায়ী দেশের অন্ান্ত মুদ্রার মূল্য নির্দিষ্ট কর! হয় এবং যে মুদ্রা আইনসঙ্গতভাবে 
বেচাকেনায় ও খণ পরিশোধে ব্যবহার কর! যায়, তার মূল্য নির্দিষ্ট করা হয়। এজন 
নির্দিষ্ট বিশুদ্ধতা ও ওজনের স্বর্ণমূত্রা দেশের মান ও বিহিত মুদ্রারূপে প্রচলিত ও 
ব্যবহৃত হত কিংবা দেশে কাগজের মুদ্রা বিহিত এবং মানমুদ্রারূপে প্রচলিত হলেও 


২৪ অর্থবিদ্যা 


&ঁ কাগজী মৃত্রার বিনিময়ে, নির্দিষ্ট দামে নির্দিষ্ট বিশুদ্ধতা ও ওজনের স্বর্ণপিগ্ড বিক্রি 
করার ভার সরকার নিত । 

বৈশিষ্ট্য £ কেটে এতে দেশের মান ও বিহিত মুদ্রার মূল্য নির্দিষ্ট বিশুদ্ধতা ও 
ওজনের সোনার মুল্য দিয়ে নির্ধারিত হত) (খ) নির্দিষ্ট বিশুদ্ধতা ও ওজনের 
সোনা জম! দিলে সরকারী টশাকশাল থেকে বিনা মাগুলে বা নির্ধারিত মাগুলে সম- 
মূল্যের হ্বর্ণমুদ্রা সরবরাহ কর! হত, কিংবা কাগজী মুদ্রা প্রচলিত থাকলে তার বিনিময়ে 
নির্দিষ্ট দামে নির্দিষ্ট বিশুদ্ধতা ও ওজনের স্বর্ণপিগড সরকারী খাজান্ষীখান! থেকে বিক্রি 
করা হত। এইভাবে কাগজের টাকা সোনায় ভাঙিয়ে দিয়ে অর্থের স্বর্ণমূল্য স্থির 
রাখা হত; (গ) দেশের মধ্যে কি পরিমঃণ স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত থাকবে তা নির্ভর 
করত সরকারের হাতে সোনার সংরক্ষিত তহবিলের উপর । সেটা বাড়লে স্বর্ণমুদ্রার 
পরিমাণ বাড়ত, সেটা কমলে স্বর্ণমুদ্রার পরিমাণ কমত; (ঘ) অবাধে দেশ থেকে 
বিদেশে সোনা রপ্তানি হতে এবং বিদেশ থেকে দেশে সোনা আমধ্ধানি হতে দেওয়া 
হত এবং (উ) যে সব দেশেন্বর্ণমান প্রচলিত ছিল, তাদের প্রত্যেকের মুদ্রার 
্বর্ণমূল্য অনুযায়ী পরস্পরের মুদ্রার বিনিময় হার নিজে থেকে স্থির হয়ে যেত। 

নুৃবিধা 8 (ক) নির্দিষ্ট বিশুদ্ধতা ও ওজনের সোনার মূল্য দিয়ে দেশের মান 
ও বিহিত মুদ্রার দাম নির্ধারিত হত, সোনার সংরক্ষিত তহবিলটির উপর মুদ্রার 
সরবরাহ নির্ভর করত ও স্বর্ণমূলা দিয়ে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারিত 
হত বলে, এটি সরকারের হস্তক্ষেপমুক্ত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল; 
(খ) দেশের মূল মু্রাটি সোনার হওয়ায় কিংবা সোনায় কাগজী মৃদ্রা ভাঙিয়ে দেবার 
ব্যবস্থা থাকায় এর উপর সহজেই মানুষের বিশ্বাস জন্মাত; (গ) মুদ্রার স্বর্ণমূল্য নির্দিষ্ট 
হওয়ায় অর্থের অভ্যন্তরীণ মূল্য ( অর্থাৎ দেশের মধ্যে অর্থের মূল্য ) ও বৈদেশিক মূল্য 
( অর্থাৎ বিনিময় হার ) স্থিতিশীল হত; (ঘ) বিশিময়-হার স্থিতিশীল হত বলে 
৫বদেশিক বাণিজ্য বিস্তারলাভ করত। 

অন্ুবিধা $ (ক) এটা বাস্তবিক পক্ষে খুব স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা ছিল ন।। এটা 
সচল রাখতে সরকারকে নানার্‌প ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হত) (খ) মুদ্রার বৈদেশিক 
বিনিময় হার স্থির রাখতে গিয়ে সোনার অবাধ আমদানী-রপ্তানী চলতে দিতে হত 
এবং তার ফলে সোনার সংরক্ষিত তহবিল বাড়লে দেশের মধ্যে টাকার যোগান 
বাড়াতে এবং সংরক্ষিত তহবিল কমলে টাকার যোগান কমাতে হত। ফলে দেশের 
মধ্যে মৃল্যন্তর ঘন ঘন ওঠানামা করত; (গ) দেশের সোনার সংরক্ষিত তহবিলটি 
অল্প হলে অবাধে সোন। রপ্তানী হতে দিলে সংকট উপন্থিত হত। এ কারণে অনেক 
দেশই শেষ পর্যন্ত হ্বর্ণমান বজায় রাখতে পারে নি) (ঘ) এতে মুদ্রা তৈরির জন্য 
সোণ1 কিনতে যেষন অনেক অর্থব্যয় হত, তেমনি মোনার টাকা প্রচলিত থাকলে 
হাতে হাতে তা ক্ষয় পেওঙ বলে দেশের ক্ষতিও হত। 

৩. দ্বিধাতুমান (৮1779121119) ৪ ছ্িধাতু মুদ্রামান-ব্যবস্থায় একই সঙ্গে 
সোনা ও রূপার মুদ্রা পাশাপাশি দেশের মান ও বিহিত বা প্রধান মুদ্রা রূপে 


বিনিময়ের উপায় ২-৫ 


প্রচলিত থাকত। ১৮৭০ সাল পর্যন্থ ইংলগু ছাড়া পৃথিবীত্র অন্যান্য প্রধান দেশে এই 
জাতীয় মৃত্রীমান-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল! 


বৈশিষ্ট্য (ক) এই ব্যবস্থায় দেশের মধ্যে ছুটি ভির ধাতুর, (সোনা ও ক্ষপার) 
মুত্র মানমুত্র। ও বিহিত মুন্ত্রা হিসাবে চালু থাকত; (খ) ছুটি মৃত্রার বিনিময়ের 
হার তাদের ধাতুমূলোব দ্বার নির্দিষ্ট থাকত (যেমন, সোনার দাম যদি রূপার দামের 
১০ গুণ হয় এবং ১টি সোনাব টাকায় য্দি ১ আউন্স সোন। ও ১টি রূপার টাকায় যদি 
এক আউন্ম রূপ! থাকে, তাহলে ১টি সোনার টাকা- ১০টি রূপার টাক); 
(গ) সরকারের খাজ।ধীথান। লোন। ও পা নিয়ে বিনামাগুলে সমমূল্যের সোন, 
ও রূপার টাঁকা সবববাঠহ কবাব ৬ব নিত; (ঘ) দেশে সোনা ও রূপার অবাধ 
আম্দানি-বপ্তানি চলনে দেওয়। হত। 


স্ববিধা 2 (ক) সোন।ব ঢেযে কপার দাম কম। তাই দেশে ন্বর্ণমান থাকলে 
সোনার টাকার জন্য যে পরিমাণ সোন কিনতে হত ও সেজন্য যে অর্থবায় হত ও 
হাতে হাতে সোনাব টাকা চালু থাকলে সোনা যতটা ক্ষয় পেত, সোনাব টাকার 
সাথে রূপার টাকা চালু থাকলে ততটা খরচ পড়ত না। সোনার দাম বাড়লে, 
টাকার চাহিদা মত রূপার টাকার যোগান বাড়িয়ে দেশে টাকার যোগান চাহিদার 
সমান রাখা যেত। 

(খ) দ্বিধাতৃমানে দেশের মুদ্রার মূল্য বা ক্রয়-ক্ষমতা বেশি স্থিতিশীল হত। কারণ 
সোনা ও রূপার মধ্যেঃ যদি নতুন খনি আবিষ্কারের দরুন রূপার বাজারদাম কমে 
যেত, তাহলে রূপা সস্তা হওয়ায় বিভিন্ন দেশের সরকার বেশি করে রূপার মুদ্রা তৈরি 
করার চেষ্টায় রূপা বেশি করে কিনত। ফলে চাহি? বেড়ে যাওয়ায় কপার দাম 
যতটা কমে গিয়েছিল ততটা কম থাকত না, বাড়ত। পোনার ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটত । 
স্থতরাং দেশে দেশে ছিধাতুমান থাকলে সোনা ও রূপা, কোন ধাতুর বাজার দামই 
বিশেষ কমত না । ফলে, সোনার এবং রূপার টাকার ক্রয়-ক্ষমতা৷ ব] মূল্যও স্থিতিশীল 
থাকত। 


অন্থবিধ! 8 গ্রেশামের বিধি (9159190519৬) 8 কিন্ত দ্বিধাতুমান 
বাস্তবে একধাতুমানে পরিণত হত। এই ছিল দ্বিধাতুমানের সবচেয়ে বড় অসুবিধা । 

ধর] যাক, ভাবতে ছ্বিণাতুমান রয়েছে। সোনার দাম বূপার দামের দশগুণ । 
একটি সোনার টাকায় ১ আউন্ম সোনা ও ১টি কপার টাকায় ১ আউন্ম রূপা আছে । 
স্থৃতরাং সরকারীভাবে সোনা ও রূপার টাকার মূল্যের অন্থপাত বা বিনিমগ-হাব 
হল ১টি সোনার টাক1-১০টি রূপার টাক'। একে বলে টণাকশালের দর (7010 
081105 01 11100 1815) দু'টি টাকাই দেশে মান ও বিহিত মুত্রা। কিন্ত 
সপোন! ও রূপার বাজারে প্রতিদিন সোনা ও দূপার চাহি] এখং যোগান অহ্থযায়ী 
ধাতু ছু'টির বাজারদর ওঠ|নামা করবেই। প্রথমে সোনার ,ও কপার বাজারদর 
অনযায়্ী » আউদ্দ সোনার দ্বাম ১* আউন্স রূপার দামের সমান ছিল বলে সরকারী 


হজ ভার্থবিদ্কা 


দরটাও তাই স্থির হয়েছিল | নুতরাং তখন টীকশালের সরকারী দক ও বাজার 
দু'টি পরস্পরের সমান ছিল । + 

কিছুকাল পরে, বাজারে গোনা তুলনায় বপাব দব পড্ডে গলে ১ আউচ্স 
মোনার দাম ৯১ আউন্স রূপার দামের সমান হল। সবকারী দব ঘন ঘন বাড ল 
কমান যায না বলে টাকশালেব দব ১টি গোনাব টাকা (-১ আউন্স সোন1 )০১০১ 
বপার টাকা (-১* আউন্স রূপা) থাকল। এখন টশাকশালেব দব ও বাজাব- 
পরের এই পার্থক্যের স্থযোগ নেবার জন্য চতুর ব্যক্তিবা তৎপব হবে । তারা বাজাবে 
প্রতিট সোনার টাক] ( -১ আউন্স পোনা ) দিয়ে ১১ আউক্ষা কবে কপ" কিনবে ৩ 
তা থেকে ১৭ আউন্স রূপা টশাবশালে জমা দিয়ে ১টি কবে সোনাঁব টাকা নেবে। 
হাতে থাকবে ১ আউন্স কবে বপ1। সেটাই মুনাফা । এইভাবে প্রতি ১০টি সোনাব 
টাকায় তারা বাজার থেকে ১১০ আউন্ষ কূপ নেবে এবং টীকশালে এই ১১০ আউন্স 
কপা জমা দিয়ে ১১টি করে সোনার টাকা নেবে। তা ছাড! সবকারের ট্যাক্স 
ও অন্যান্ত পাওন1 বাবদ সবাই সরকাবকে রূপাব টাকা দেবে । কলে সরকাবেব 
হাতেও আর কোন সোনার টাক। অবশিষ্ট থাকবে না, বাজারেও আব সোনার টাকা 
চলতে দেখা যাবে না। সবত্রই কেবল রূপার টাকায় লেনদেন চলবে । (সোনার টাকা 
অদৃশ্য হয়ে যাবে। রূপাব তুলনায় সোনার দাম য্দি কমে তাহলে তখন বাজাব 
থেকে রূপার টাকা অদৃশ্য হবে, শুধু সোনার টাকা চালু থাকবে । অর্থাৎ ট"কশালের 
দরের তুলনায় যে ধাতুর বাজীরদর কম হুবে, সে ধাতুর টাঁকাট। তখন 
হুবে খারাপ টাকা" এবং সেই ধাতুর টাকাই সর্বত্র সকলে ব্যবহার করবে। 
এবং টশকশালের দরের তুলনায় যে ধাতুর বাজারদর বেশি হবে সে 
ধাতুর টাকাট। তখন হুবে “ভালে টাক!” সে ধাতুর টাক। বাজার €থকে 
অন্বশ্য হবে । সরকারী টণাকশালের দর ঘন ঘন বদলায় না, কিন্ত সোন! ও রূপাঁব 
বাজারদর সর্বদাই ওঠানামা করে বলে, দ্বিধাতু মানে কাধত, যে কোন সময়ে একটি 
মাত্র ধাতুর টাকাই (“খারাপ টাকা, যার বাজারদরটা ট'কশালের দবের চেয়ে কম ) 
বাজারে চালু থাকত, অন্য ধাতুর টাকাটা (“ভালো টাকা”, যার বাজাবদর টণকশালেব 
দরের চেয়ে বেশি) আবৃশ্য হয়ে যেত। এই ছিল দ্বিধাতুমানের সবচেয়ে বড 
অন্ুবিধা। 

১৬শ শ্রতার্ধীতে রাণী প্রথম এলিজাবেথের সময় ইংলগ্ডে দ্বিধাতুমান ছিল এবং 
তখন্‌ রাণী নতুন সোনার টাকা চালু করার পর যখন দেখা গেল বাজার থেকে সেওলি 
উধাও হয়ে গেছে এবং পুরানো ব্বপার টাকাগুলিই সর্বত্র চলছে, তখন স্যার টমাস 
গ্রেশামের উপর এর কারণ অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হয়। অনুসন্ধানের পর গ্রেশাম 
ষে কারণটি দেখান, তা একটি বিখ্যাত বাক্যে পরিণত হয়েছে £ “খারাপ টাক! ভালে 
টাকাকে বাজার থেকে তাড়িয়ে দেয়* (684 190106$ ৫1165 ৪০০9৫ 11006) ০৫ 
010)6 70911090 )। ছ্বিধাতুমানের এই বৈশিষ্্যটিই গ্রেশামের বিধি নামে অর্থবিষ্ভাত 
স্থান লাভ করেছে। | 


জিলিযয়ের উপায় ২৭ 


৪. কাগী মুন্্রামান (287০ 9180৫81 ) ১ বর্তমানে পৃথিবীর জব 
দেশে যে ফুজামান-ব্যবস্থ গ্রচলিত রয়েছে, তা! স্বর্ণমান বা রোপ্যমানের মত এক 
ধাতুমানও নয় কিংবা! দ্বিধাতৃমানও নয়। কোন ধাতুমানই এখন আর কোথাও 
প্রচলিত নেই। এখন সর্বত্র যা প্রচলিত, তার নাম হল কাগজী মৃত্রামান। এই 
ব্যবস্থায় কাগজের টাকাই হল দেশের মান এবং বিহিত মৃদ্রা বা গ্রধান মৃত্রা। সেই 
সাথে অল্প মূল্যের নিরুষ্ট ধাতুমুদ্রাও প্রচলিত থাকে মাছুষের সুবিধার জন্য। 
তার সরকারী মুল্যের চেয়ে ধাতুমূল্য কম। কাগজের টাকার কোন 
্বর্ণমূল্য নেই ( অর্থাৎ নির্দিষ্ট বিশুদ্ধতা ও ওজনের সোনার মুল্য দিয়ে টাকার 
মূল্য বেঁধে দেওয়া হয় না)। কিংবা কাগজের টাকা বা নোট, সোনা কিংবা 
রূপার টাকায় ভাঙানো যায় না অথবা তা নিয়ে নির্দিউ দামে সোনা 
বা'কপার ধাতুখণ্ড বিক্রির ভারও সরকার নেয় না। দেশের প্রয়োজন বুঝে সরকার 
কাগজের নোট বাজারে ছাডে। ভারতে এক টাকার নোট হল দেশের মান ও 
বিহিত মৃত্রা। অন্য্দেশের কাগজের টাকার সাথে দেশের কাগজের টাকার বিনিময় 
হার সরকার বেঁধে দেয় এবং তা বজায় রাখার ভার নেয়। দেশের মধ্যে টাকার ক্রয়- 
ক্ষমত। বা অভ্যন্তরীণ মুল্য বজায় রাখার দায়িত্বও সরকারের । 

সুবিধা! $ (ক) এই ব্যবস্থায় খরচ অত্যন্ত কম। কারণ, প্রধান মুদ্রা! ধাতুর নয় 
বলে সোনা বা রূপার মতো৷ মৃল্যবান ধাতু কিনতে হয় না) সোনা বা রূপার টাকা 
চালু থাকলে ব্যবহারের ফলে তা ক্ষয় হওয়ার দরুন যে ক্ষতি হত তা হয় না। 
কাগজের নোট ছাপানোর খরচ যেমন কম তেমনি পুরনো নোটের বদলে নতুন নোট 
বিলির খরচও অল্প; (খ) এই ব্যবস্থায় সোনা বা রূপার একটা মজুদ তহবিল কোন 
কোন দেশে রাখ! হয় বটে, কিন্ত তার পরিমাণ অল্প এবং তার সাথে প্রচলিত 
কাগজের নোটের পরিমাণের কোন সম্পর্ক থাকে না; (গ) এই বাবস্থাটি স্থিতি- 
স্থাপক | অর্থাৎ দরকার মত সহজেই নোট প্রচারের পরিমাণ বাডানো-কমানো যায়; 
(ঘ) কাগজের নোট সহজেই স্থান থেকে স্থানাস্তরে বহন করা যায়। 

অন্নুবিধা। £ (ক) কাগজের নোট সহজেই নষ্ট হয়; (ধ) বিদেশীরা কাগজের 
টাকায়'তীদের রানী দ্রব্যের দাম নেয় না; (গ) অতি সহক্ষে সরকার নোট 
প্রচারের পরিমাণ বাঁডাতে পারে বলে প্রয়োজনের তুলনায় কাগজের টাকার পরিমাণ 
বেশি হয়ে গিষ্কে দেশে ক্রমাগত মৃলাত্তর বৃদ্ধি বা মুস্রাম্ষীতি ঘটাতে পারে এবং 
ঘটিয়েও থাকে । 

৫. মোট প্রচারের পন্ধতি (760)০৫$ ০1 1105 15906) $ কাগজের টাকা 
প্রচারের চারটি প্রধান পদ্ধতি দেখা যায়। 

(ক) বিনা জামিনে সর্বাধিক সীমার ব্যবস্থা (10187100000 90001915 
8/8/210 )8 এই পদ্ধতিতে কাগজের নোটের জন্ত জায়িন হিসাবে কোন মূল্যবাল 
ধাতুর সংরক্ষিত তহবিল থাকে না । আইনের দ্বার! একটি গর্যোচ্চ সীমা পর্যন্ত নোট 
গ্রচারের ক্ষদতা সরকারকে দেওয়া হয়। কাগজের নোট সোনা দা রূপার টাকার 


২৮ গর্ব 


ভাড়ানোর ব্যবস্থা ধাকে না। কখন কতটা পরিমাণ নোট ছাপানে। ও প্রচার করা 
হবে তা সরকায়ের বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। 

(ধ) বিন! জামিনে নির্দিষ্ট সীমার ব্যবস্থা! (65৩৫ 90901 591৩1 ) £ 
এই পদ্ধতিতে মির্টিষ্ট সীমা পর্যস্ত সরকারকে বিনা জামিনে নোট প্রচারের এবং 
তার বেশি হলে সমান মূল্যের সোনার জামিনে অতিরিক্ত নোট প্রচারের ক্ষমতা 
দেওয়া হয়। ইংলগ্ডে এই পদ্ধতি প্রচলিত। 


(গ) আম্মুপাতিক জামিনের ব্যবস্থা (71010700191 [65675 55516] ) ই 
এই পদ্ধতিতে যত টাকার নোট ছাপা হয় তার একট৷ নির্দি্ট শতাংশের হিসাবে 
(২*%, ২৫%১ ৩০, ৪*%, ইত্যাদি) মুল্যবান ধাতুর তহবিল জামিন হিসাবে 
রাখা হয়। এই ব্যবস্থায় মূল্যবান ধাতুর তহবিল কিছুটা রাখতে হওয়ায় খানিকটা 
খরচ পড়ে। জামিন তহবিল ন৷ বাড়ালে নোট প্রচারের পরিমাণ বাড়ানো যায় 
না। ভারতে ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যস্ত অনেকটা এই ধরনের পদ্ধতি 
প্রচলিত ছিল। 


(ঘ) ম্ুনতম জামিন তহবিল ব্যবস্থা! (7101710ঘ) 1550256 851৫1) ) 8 
এই পদ্ধতিতে নোট প্রচারের কোন তত্ব সীমা বেধে দেওয়! হয় না। লোকের 
বিশ্বাস অর্জনের জন্য সামান্য, ন্যুনতম পরিমাণ মূল্যবান ধাতুর তহবিল রাখা হুয়। 
তবে তার সাথে নোট প্রচারের পরিমাণের কোন জম্পর্ক থাকে না। মূল্যবান ধাতু 
বা ধাতু মুদ্রায় নোটগুলি ভাঙিয়ে দেওয়া! হয় ৪1। এতে সহজেই নোট প্রচারের 
পরিমাণ বাড়ানো-কমানে। যায় । ভারতে বর্তমানে এই পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে । 
অনেকের মতে এটি সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি । 
৬.৪. অর্থ ও দামন্তর 

1$701)69 211 1911069 
১. অর্থের মুল্য ( %৪19৩ 0 10106 )$ মূল্য বললে সাধারণত কোন 
বস্তর বিনিময়-মূল্য বা অর্থের দ্বারা প্রকাশিত সে বস্তটির দাম বোবায়। সে 

বন্তটি কিনতে কত টাকা লাগে তা বোঝায় (যেমন রুই মাছের দাম ১৬ টাকা কেজি)। 
কিন্তু অর্থের মুল্য বা টাকার দাম বলতে কি বোঝায়? ব্রব্যসামগ্রী টাকাতে 
বেচাকেনা হয় । টাকা তো জিনিসপত্রের মত বেচাকেনা হয় না। তাহলে টাকার 
দাম কথাটার অর্থকি? টাক! দিয়ে টাকার দাম প্রকাশ করা যায় না, যেমন মাছ 
দিয়ে মাছের দাম বা ধান দিয়ে ধানের দাম প্রকাশ করা যায় না। জিনিসের দাম 
যেমন টাকায় প্রকাশ করতে হয়ঃ তেমনি টাকার দামও জিনিল দিয়ে প্রকাশ করতে 
হয়। একটি টাকায় ( অর্থাৎ অর্থের একটি একক দিয়ে ) যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী 
কেন বায়, তাই হুল টাঁকার দাম ব। টাকার ক্রয়শক্তি, অর্থের মূল্য । 

২. টাকার দাম আর ভ্রব্যসামন্ত্রীর দামের জম্পর্কট1 অতি ঘনিষ্ট। এদের 
একটির দ্বারা আরেকটির দাম প্রকাশিত হয়। তবে, সম্পর্কটা ধনিষ্ঠ হলেও বিপরীত। 


বিনিময়ের উপায় ২৪ 


একট] বাড়লে আরেকটা কমে । মান্ধের কেজি যদি ১* টাকা থেকে বেড়ে ২৭ টাক, 
হয় তাহলে মাছের দাম বাড়ল। কিন্ত টাকার দাম? আগেও টাকায়'৯০৭ গ্রাম 
মাছ পাওয়] যেত, এখন পাওয়া যাবে ৫* গ্রাম । তাহলে মাছের দাম বেড়ে যাওয়ার 
টাকার দাম কমল, অন্তত মাছ কেনার ক্ষেত্রে। সব জিনিসপত্রের দামের গড়কে বলে 
মূল্যন্তর। মুল্যন্তর বাড়লে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে বোঝায়, আর বোঝায়, টাকার 
দামটা কমেছে। মূল্যতন্তর কমলে জিনিসের দাম কমেছে বোঝায়, আর বোঝাষ 
টাকার দাম খেড়েছে। মুল্যন্তর-স্থির থাকলে টাকার দামটও স্থির থাকে । 


৬.৫. টাকার দাম বাড়ে বা কমে কেন? 
৬17) 1০৬১ ৬৪116 0117৮10116১ 01)2126 ? 


" ১, টাকার পরিমাণ-তন্ত্ব (19000 01501 ০1 [10799 ) $ টাকার দাম 
অথবা মূল্যন্তব ওঠ|নামা করে। একথ, সকলেরই জানা আছে। এর কারণ কী? 
অতি অল্প দিন আগে পর্স্তও এব কারণের ব্যাখ্যা দিত অর্থবিদ্যার যে তত্বটি তার 
ন|/মভল তব পরিমাপ তত্ব । এঠ তঝটর মত) টাকার হুল) নির্ভব কবে তাক 
পরিমাণ ণ দোগানেব উপব । আন্য।স্য অবস্থা অপবিকতিত থাকলে) দেশেব মধ্যে 
প্রচলিত ট কাব পশ্মিণ কম হল হাব দাম হবে বেশি চলিত টাকাঁর পরিমাণ 
বেশি হলে তার দাম হখে কম। টাকার পরিম!ণ বেডে দ্বিগুণ হলে মুল্যস্তর বেডে 
দ্বিগুণ হবে ও টাকাব দাম কমে আগের তুলনায় অর্ধেক হবে ; টাকার পরিমাণ কমে 
অর্ধেক হলে মূল্যস্তর কমে অর্ধেক ও টাকার দাম বেড়ে আগের তুলনায় দিগুণ হবে । 
অর্থাৎ টাকার পরিমাণ যে অন্্ুপাতে বাড়ে মৃল্যন্তরও সেই অন্ুপাঁতে বাঁড়ে এবং 
টাকার দাম তার বিপরীত অনুপাতে কমেঃ এবং টাকার পরিমাণ যে অনুপাতে 
কমে মূল্যন্তবও সেই অন্থপাতে কমে, এবং টাকার দাম তার বিপরীত অন্থপাতে 
বাড়ে। এই হুল বিখ্যাত অর্থের পরিমাণ-তত্বের বক্তব্য। 


২. ব্যাখ্যা £ অর্থের পরিমাণ-তত্বটি সর্বপ্রথম প্রচাবৰ করেন ইতালীয় অর্থ- 
নীতিবিদ্‌ দাভানৎসাত্তি (10821028101) ১৫৮৮ সালে । পরে ডেভিড ব্িকারডো, 
ডেভিড হিউম ও জে. এস, মিল প্রমুখ ব্রিটিশ ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্‌্রা এই তব্বটি 

স্কার ও পুনঃপ্রগাব করেন । কিন্তু আধুনিক কালে তন্বট জনপ্রিয় করে তোলেন 
মিন অর্থনীতিবিদ আরভিং ফিশ|র | ১৯১১ জালে প্রকাশিত “অর্থের ক্রয়-ক্ষমতা' 
নামক তার পুস্তকে ফিণার একটি সমীকরণেব আক।রে তব উপস্থাপিত করেন। 
তার কিছুকাল পবে ইংলগের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিধ মার্ণাল, পিগু, কানান, রবার্টদন 
ও কীন্স্‌ এই তত্ব ভিন্নতরভাবে একটি ভিন্নতর সমীকরণের সাহায্যে উপস্থিত ও 
ব্যাখ্যা করেন । 


আমরা এখানে অর্থের পরিমাণ-তত্ব সম্পর্কে ফিশারের- সমীকরণটি 
আলোচনা করব।, 


২১০ অর্থব্ছ্য) 


ফিশারের মতে--(ক) বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজটিই হল অর্থেব সর্থ- 
প্রধান কাজ। অর্থের জন্ক অর্থ কেউ চায় না, দ্রব্য ও রে বেচাকেনার 
জন্যই পকলে অর্থ চীয়। সমাজে অর্থেব চাহিদা! এই কারণেই 

(ধ) একটি নির্দিষ্টকাঁলে (061০0 ০1 (127 ) সমাজে যে রা সামন্ত 
ও সেবাকর্ম বেচাকেনা হয়, তার মোট মুল্যই হল সে সময়ে অর্থের মোট চাহিদা 

দ্রবাসামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট বেচাকেনার পরিমাণ ল অর্থেব মোট চাহিদ। )। 

(গ) যে কোন নির্দিষ্টকালে ত্রব্যসামস্রী ও সেবাকর্ষেব বেচাকেনীব পবিমাণেক 
মোট মুল্য হল, দ্রব্যসামগ্রী ও পেবাকর্সেব পবিমাণ ও গডপডতা দামেব গুণফল 
(দ্রব্যপামগ্রী ও সেবাকর্ষেব মোট পরিমাণ * গ৬ পাম-দ্রবসামগ্্রী ও সেবাকর্ষেক 
মোট মুল্য )। 


(ঘ) স্ুতবাং যে কোন শিদিষ্টকালে দেশে অর্থের মোট চাহছিদ।- দ্রব্য- 
সামস্্রী ও সেবাকর্মের মোট পরিমাণ * গড় দাম। ত্রব্যপামগ্রী ও সেবাকর্সেক 
যোট পরিমাণটিকে যদি শা' ধরা হয এবং গড দামকে যদি ৮ ধব। হয, তাহলে যে 

কান নির্দিষ্ট কালে দেশের অর্থের মোট চাহিদা । 

[ ধব! যাক, কোন ণিরিষ্ট কালে একটি দেশে কেবল ১১০০০ মণ ধান উৎপর্ন 
হল ও বাজারে চাষীরা তা বিক্রিব জন্য নিয়ে এল। ধানেব দব হল ৫* টাকা । 
স্থতরাং সে ধানেব মোট দাম হল - ১১০০০ মণ ধান» ৫* টাকা ৫০০০০ টাকা। 
অতএব, (টাকাব চাহিদাকারী হিসাবে ধানের বিক্রেতাদের কাছে, অর্থাৎ দেশে, 
টাকার মোট চাহিদা হল ৫০+*০* টাকা। ] 


(উ) যে কোন নির্দিষ্ট মুহুর্তে (10191076106 01 [00100 01 0176) দেশে টাকার 
যোগান হল সে মুহূর্তে ক্রেতাদেব কাছে যে পরিমাণ টাক! আছে শুধু তার সমষ্টি 
(9081 008100109 01 100116 ) | এটাকে ৫ ধর] যেতে পারে। কিন্ত যে কোন 
নির্দিষ্ট কালে (9৩19৫ ০ 0:০) এক একটি টাকা দ্রব্য ও সেবাকর্ম বেচাকেন য় 
একাধিক বার ব্যবহার কৰাযায়। এ সময়ের মধ্যে একটি টাকা যদি গডপডতা ৫ 
বার ব্যবহার করা হয় তাহলে ১ টাকা ৫ টাকার সমান বেচাকেনার কাজ করে 
৫ টাকার সমান হয়ে দ্রাডায়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি টাকা ধতবাব বেচাকেনার 
কাজ করে ততব।র মানুষের হাত বদলায়। তাকে বলে টাকার প্রচলন বেগ 
€ %6109010 ০0৫ 01100186101] 0? 10019% )১। এটাকে % ধর] যেতে পারে । তাই 
যে কোন নির্দিষ্ট কালে টাকার যোগান হুল টাকার মোট পরিমাণ (যা 
টাকার পরিমাণ এবং ট'কাঁর গড়পড়তা প্রচলন বেগের গুণফল 21৯ )। 

[ ধর। যাক যে, কোন নির্দিষ্ট কালে দেশে টাকার মোট পবিমাণ (14) রয়েছে 
৫৯০০০ এবং টাকার গড়পড়তা গ্রচলন বেগ (৬) হল১০। স্মতরাং তখন দেশে 
টাকার মোট যোগান » 1১ 7, ৫০০০ ১০১০০৫০১০০০ ]1 


(চ) যে কোন নির্দিষ্ট কালে, বিক্রেতারা তাদের প্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের 
বিনিমন্ের উপাক় ২:১১ 


৩, অর্থের পরিমাণ-তন্বের গুল্যায়ন ; অলপ কিছুদিন আগে পর্যন্তও অধর 
পরিমাণ শুত্বের বন্জক্লাকে সঠিক বলে মনে করা হত। কিন্তু এর ক্রুটিগুর্টি অত্যন্ত 
স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ায় এখন তু বর্জন করা হয়েছে। সংক্ষেপে এর কারণ হুল, 

(ক) যে কোন নির্দিষ্ট কালে 'অন্তান্ত অবস্থাগুলি'ও অর্থাৎ) ৬ এবং % ও ণ 
এবং -এর সাথে 11-এর অন্থপাত বদলায় । সুতরাং ৮ বা মৃল্যন্তরের পরিবর্তম 
শুধ টাকার যোগানের উপর নির্ভর করে না বা শুধু যে সেজন্যই বদলায় তা নয়। 

(খ) কীন.স্‌ ও আধুনিক অর্থনীতিবিদৃদের মতে গুধু টাকার যোগান নয়, দেশে 
আয়ের স্তরের উপবেও মূল্যস্তর নির্ভর করে। আয়'বাডলে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা ও 
দাম বাডবে এবং টাকার দাম কমবে । আয় কমলে এর বিপরীত হবে। 

(গ) পবিমাণ-তত্ব আমাদের শেধায় যে টাকার যোগান বাড়লে মৃল্যন্তর বাড়বে । 
গত্ব ১৯২৯-৩৩ সালে যখক্র পৃথিবীব্যাপী মন্দা দেখা দিয়েছিল, তখন দেশে দেশে 
সূল্যন্তব অত্যন্ত কমে যায়। জেমৃল্যস্তর বাড়ানোর জন্য তখন অনেক দেশে টীকাব 
যোগান বাড়ানো হয়েছিল । কিন্ত দেখা গেল তাতে মৃল্যন্তব বাডল না। স্ুতবাং 
টাকার যোগান বাভলে মুল্যন্তব সব সময়ে ষেবাডে তা নয়। 


তবে, ক্র সবেও, পবিমাণ-তত্বেব মধ্যে খ।নিকটা সত্যতা আছে । টাকার 
যোগান বাডলে মৃল্যস্তব অধিকাংশ সমধেই কিছু শা কিছু বাডেই। অর্থাৎ টাকাব 
যোগান পবিবঠিত হলে মূল্যস্তব ও টাকার দামের কিছু না কিছু পরিবর্তন 
ঘটেই থাকে। 


৬. ৬. মূলাস্তরের পরিবর্তনের পরিমাপ £ সুচক সংখ্যা 
[10067 0001 

১. জুচক সংখ্যা মূলান্তবেব ওঠানাম। বা হাসবুদ্ধি ( অর্থাৎ টাকার দ্রামেব 
পরিবর্তন ) যার সাহায্যে পরিমাপ কবা যায় তাকে বলে মৃল্/স্তবেব স্থচক সংখাা। 
মূল্যস্তরের স্থচক সংখ্যা হল কোন নির্দিষ্ট সময়ে (যেমন কোন বসকে ) 
কতকগুলি বেছে নেওয়া ভ্রব্য ও সেবাকর্ষের গড দামেব নির্দেশক একটি সাংকেতিক 
সংখ্যা। আরেকট নির্দি্ইসময়ে (থেবণ মাবেকট বসবে) একই বেছে নেওয়া 
দ্রব্য ও সেবাকর্মেব গড দামের নির্রেশক মারেকটি সাংকেতিক সংখ্যার (বা স্থচক 
সংখ্যার ) সাথে তুলনাধুলকতাবে তা প্রকাশ কর। হয়। এ.স্দংগ্যা ছুটির পার্থক্য 
থেকে মৃল্যপ্তরের পরিবর্তনটা পরিমাপ কবা যায়। 

২. সূচক সংখ্যা তৈরি করার নিয়ম ঃ (ক) যে সময়ের বাঁ বৎসরের 
মূল্যস্তরের সাথে আরেকটি বৎসরের মূল্যস্তরের পার্থক্যটা পরিমাপ করা হবে তাকে 
বলে ভিত্তি বৎসর (0৪5০ 9627 )। প্রথমেই ভিত্তি ব্সর হিসাবে এমন একটি 
বং্সরকে বেছে নিতে হয়, যে বংপর মৃল্যস্তর মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল? 
€খ) সকলের ব্যবহার্য গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি দ্রব্য ও সেবা বেছে নিতে হয়; 
ভ্রব্যগুলির সংখ্যা খুব বেশি হলে হিসাবের অন্ুবিধা হবেঃ আবার কম হলে হিসাবটি 


২১৪ অর্থবিদ্কা 





টিক হতে না! (গ) বেছে নেওয়! ভ্্ব্য ও সেবাগুলির দাম সংগ্রহ করতে হবে । 
পাইকারী দাম সহজে যোগাড় করা যায় বলে পাইকারী দামের ,ভিভিতেই হিসাবটি 
করা হম্ব। (ঘ) ভিত্তি বসরে প্রতিটি দ্রব্যের দামের আপেক্ষিক সংখ্যা ১** ধরা 
হয়। হিসাবের সুবিধার জন্য । () আপেক্ষিক সংখ্যাগুলির যোগফলকে দ্রবোর 
সহখ্য] দিয়ে ভাগ দিলে ডাগফলটিকে মুল্যন্তরের স্থচক সংখ্যা বলে ধর হয়। এই হুল 
সরল সূচক সংখ্য! তৈরির প্রণালী । 


এবার কাল্পনিক তথ্যের ভিত্তিতে ১৯৬২ জালকে ভিত্তি বং্সর ধরে তিনটি বাছাই 
করা গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যেব মূল্যেব ভিত্তিতে, ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬২ জালে মধ্যে মূল্য- 
স্থরের পরিবর্তন পবিমাপ করা হল। 








(ভগ বসব ১৯৬১ সাল ১৯৬২ সাল 
টি কেজি আপেক্ষিক | কেজি আপেক্ষিক 
প্রতি দাম সংখ্যা | প্রতি দাম সংখ্যা! 
ৰ 
১ চাল ১৫০ টা ৯০০ ৰ ৩০৭ ০ টা. ২০০ 
এ, তেল ৫*০ 9) ১০০ ১১০ ১১ ২২০ 
৬৪ মাছ ৫৩ রি ১০০ ১৫*০ রর ৩০০ 
৩|৩০০_ | ৩] ৭২০ 
৯৬১ সালের মূল্যন্তবেব | ১৯৭৭ সালেব মূল্যস্তবের 
সতক স"খ্যা-১০, ' স্চক সংগা ল ২৪০ 


গুরুত্বসংযুস্ত সুচক সংখ্যা 2 উপবের স্থচক সংখ্যা হল সরল স্থচক সধব্যা 
(5100216 1006) 1701021) | এতে সমস্ত দ্রব্যকে সমান গুরত্বপূর্ণ বলে ধরা হয়েছে । 
কিন্তু বাস্তবে এর! সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। আয় কম থাকলে মানুষ মাছ বাদ দিতে 
পারে । তাই চাল ও তেলের চেয়ে মাছের গুরুত্ব কম । আবার আয় আরো কম 
হলে মানুষ শুধু সন ভাত খায়) তেল কেনে না। তাই মাছের চেয়ে তেলের গুরুত্ব 
বেশি হলেও চালের তুলনায় তেলের গুরুত্ব কম। তাই স্থচক সংখ্যা তৈরি করতে 
হলে ভ্রব্যগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব হিসাবে ধরা উচিত। সে স্থচক সংখ্যাকে 
বলে গুরুত্বসংযুক্ত স্থচক সংখ্যা । এটি তৈরি করার নিয়ম হল: (১) অনুমানের 
ভিত্তিতে প্রতিটি ভ্রব্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ করে সেই গুরুত্ব অন্যাম্রী এক 
একটি সংখ্যা বসাতে হয়। এগুলি হবে গুরুত্ব নির্দেশক সংখ্যা । তারপর ভ্রবা- 
মূলযর আপেক্ষিক সংখ্যাগুলিকে গুরুত্ববচক সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হয়। 


বিনিঙয়ের ভপায় ২*১৫ 


(২) -গুপ্ফলগুলি যোগ .দিয়ে, গুরুতুবাচক সংখ্যাগুলির সম, দিয়ে হতাকে ভাগ 
কাতে ই! তাগক্ষলি ঢল গুরুতধাচত পা অংপ্রা । নি জো চোরা? দেওয়া 
হল। 

ভিত্তি বসর ১৯৬৯ সাল ১৯৬, সাল 














কেজি আপেক্ষিক গুরুত্ব গুণফল আঃ: গুরুত্ব গুণকল 
* প্রতি দাম জংখ্যা বাচক সং বাচক 
সংখ্যা ন্ু ৮*সং নু 
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১৫ ]_১৫০* [১৯৭৭ সালের ১৫ | ৩৩০ 


১৯৬১ সালের গুরুত্বসংযৃক্ত স্থচক সংখ্য""' ১০০ | গুকুত্বসংযৃক্ত স্চক 
ংখ্যা ১২২০ 





৩. জুচক সংখ্যার প্রয়োজনীয়তা $ ভ্রব্য মৃল্যন্তরের স্থচক সংখ্যার বার! : 
(ক) দ্রব্য মৃল্যন্তর কতটা বেডেছে বা কমেছে এবং টাকার দ্বাম কতটা কমেছে বা 
বেড়েছে তা৷ জানা যায় এবং ত'র বিরুদ্ধে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ কর! প্রয়োজন 
কিন! স্থির করা যায়। (খ)ট জনসাধারণের জীবনধারণের মান কতটা বেডেছে বা 
কমেছে তা বোঝা যায়। (গ) একই জময়ে দুই দেশের মৃল্যন্তরের স্থচক সংখ্যা 
থেকে দুটি দেশের মানুষের অর্থনীতিক অবস্থা খানিকটা আন্দাজ করা যায়। 
(ঘ) দেশে মজুরি, বেতন ও মহার্ঘভাতা! ইত্যাদির হাস বৃদ্ধির দরকার কিনা এবং তা 
০০ জ্লন 

সংখ্যাটি বা সীঙগাবন্ধত| ২ শ্থচক সংখ্যা তৈরি করার কতকগুলি 
টিপ আছে। সেকারণে ষে কোন স্ুচক সংখ্যারই কতকগুলি ক্রুটি থেকে 
যায় । এই ক্রটিগুলির দরুন স্থচক সংখ্যার উপযোগিতা! সর্বদাই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। 
সে ক্রটিগুলি হল; কে) বাস্তবে "স্বাভাবিক বৎসর” বাছাই করা কঠিন। 
বৎসর মৃল্যস্তর বেশিও ছিল ন! আবার কমও ছিল না, এমন বৎসরকে স্বাভীবিক বৎসর 
বলে। কিন্ত এমন বৎসর খুঁজে পাওয়! খুব শক্ত । (খ) উপসুক ভ্রব্য ও, সেবাকর্ম 
বাছাই রাও কম কঠিন নয় | ঠিক স্থচক সংখ্যা তৈরি করতে হায়লে সব ছিনিসের 
দ্ামই হিসাবে ধরা উচিত কিন্তু সেটা কার্ধত অসস্ভব। তাই অধিকাংশ দ্রব্যই বাদ 
যায়। কোন্জব্য বাদ দেওয়। হবে আর কোন্‌ ভ্রব্যগুলি গ্রহণ কর! ঘুবে তা স্থির 
করা কম কঠিন নয়। যে রকম সামগ্রী বেছে নেওয়া হবে, ফলাফ্থাটি তারি উপরই 


২১৩ 'অর্ধর্থিত। 





ছি হ্রীব। (97+ লাঙারগ সাছুষের স্মিধা-অন্ভারধা বুকতে হুলে খুডরা ক্ষায়েছ 
ভিন্ধিত্তে স্টক সংধ্যাঁ তৈরি বরা স্্রচিত। কিন্ত সেটা স্মাবাযএফাধত অযস্ভব ) 
তাই পাইকারী দ7টাই গ্রহণ করা হয় । অথচ পাইকারী 98 ধুঁচরা দরের মধ্যে তফাত 
থাকে। (ঘ) ছুটি নির্দিই সময়ের বা বৎসরের মধ্যে একই আবোর গুণ ও মান বালে 
বেত্তে, পারে। কিন্তু স্থচক সংখ্যায় তা ধরা পড়ে না। (৪) গুরুত্ব সংযুক্ত স্থচক- 
সংখ্যায় গুকত্ববাচক যে সব সংখ্য। গ্রহণ করা হয় তা এক একজনের বিবেচনায় এক 
একককম এবং কাল্পনিক হবে । (5) দ্বামের গড হিসাব করার পদ্ধতি নানা রকমের 
আছে এবং এক এক পদ্ধতির ফলও এক এক রকমেব। এই সকল ত্রুটির দরুন কোন 
সূচক সংখ্যাকেই নির্ভুল বলে গণ্য কর? যায় না। 


৬.৭. যুক্ধান্ফ্ীতি 
[0081101) 

8 মুদ্রাম্ফীতির সংজ্ঞা বিভির বিশেষজ্ঞ বিভিবভাবে দিয়েছেন | 
গ্রেগরীী, হাট্ট্রে১ কেমেরার প্রভৃতি অর্থবিজ্ঞানীবা অনেকেই অর্থের পরিমাণের 
ভিত্তিতে এর সংজ্ঞা পিয়েছেন। তীাদেব মতে, দেশে দ্রবাসামগ্রীর ষোগানের 
তুলনায় অর্থের যোগান বেশি হল্লে সী অবস্থাকে মুদ্রাম্ধীতির অবস্থা বলা 
যায়। প্রি আয়-ব্যয়প্রবাহের ধাবণাটিব ভিত্তিতে যুন্রাম্ত্রীতির সংজ্ঞা দিয়েছেন, 
মুদ্রাম্ফীতি হল এরূপ এক অবস্থা যেখানে আয়-উপার্জনকাবী কাধাবলীর 
( অর্থাৎ উৎপাদন ) তুলনায় আধিক আয় বেশি বাডছে। কুলাবর্ণ বলেছেন 
ৃত্রাস্কীতি হল এরূপ এক পরিস্থিতি যেখানে অতি অল্প পরিমাণ ক্রব্যযামগ্রীর 
পিছনে অত্যধিক পরিমাণ অর্থ ধাবিত হচ্ছে। ক্ররাউ্প্রার বললেন, মুদ্রাম্ফষী'তি 
এমন এক অবস্থা যেখানে অর্থের মৃল্য ক্ষয় পাচ্ছে অর্থাৎ দামত্তর বাডছে। 

কিন্ত আধুনিক অর্থবিজ্ঞাীর। মুত্রাক্ষীতির এই সব সংজ্ঞায় সন্তষ্ট নন। কারণ £ 
(১) দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি মৃত্রাম্্ীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও দামস্তর না 
ঘটতে পীরে । উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন 
খরচ কমলেও যদি দামন্তর না কমে, তবে তাও মৃদ্রান্টুটতি বলে গণ্য করা 
যায়। সুতরাং অর্থের আধিক্য মুত্রাম্্ীতিব পক্ষে প্রয়োজনীয় হলেও কেবল তার 
অস্তিত্বই মুক্রাম্ফীতি হটানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়। (২) কীন্সের মতে মুস্তান্্ীতি 
হল এন্প এক পরিস্থিতি যেখানে ভ্রব্যসামগ্রীর মোট যোগানের তুলনায় কার্যকর 
চাহিদা বেশি হতে পড়ছে। সাম্প্রতিক কালের অর্থবিজ্ঞানীরা আরও অগ্রসর 
রানি হল মুলত এরূপ এক চাহিদা-যোগানের অস্ভারসাম্যের 
জকঁ়শক্তির ( অর্থাৎ অর্থের ) সন্প্রারণ ছাত্র রৌড়িয়ে দেন 
ািলারণটা 


নিজেই দামন্তরের বুদ্ধির কল হয়ে / আুতগ্বাং 
নিস্িই .ভিনডি বিষয়ের মধ্যে অসঙ্গতি ফা । সাখারপত্ত 


২১৭, 







দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে তাপ্রকাশ পান, কিন্ত দামত্তর না বাড়লেও 
তা ঘটতে পারে। 
ফাক (1111190101215 881) ) 2 কীন্স মুদ্রাম্ষীতি বিশ্লেষণ 

করার জন্য “মৃদ্রাক্ফীতিমূলক ফাক" নামক ধারণাটি ব্যবহার করেছিলেন। কীন্সের 
মতে, মৃদ্রাস্কীতি ঘটার আগেকার দামস্তর অনুযায়ী বর্তমান বাজারে ক্রয়যোগ্য 
দ্রব্যপামগ্রীর মোট দামের তুলনায় তার উপর অন্গমিত সম্ভাব্য মোট ব্যয় যতটা 
বেশিঃ তাই হল মৃত্রাস্কীতিমূলক ফশাক। অর্থাৎ এ হল দেশের মোট ব্যবহারযোগ্য 
আয় .( ৫1990958৮16 17০০11০) এবং আগেকার দামস্তরে' ভোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর 
মোট দ্লামের মধ্যে ব্যবধান [ব্যবহারযোগ্য আয়-ভিত্তিমূলক দামন্তরে ভোগ্য 
ভ্রব্যসামগ্রীর মোট দাম -মুন্্রাক্কীতিমূলক ফাক ]। যতক্ষণ পর্যন্ত আগেকার দামস্তরে 
যথেষ্ট পরিমাণে ভ্রবাসামগ্রী পাঁওয়। যাচ্ছে ততক্ষণ পযন্ত মুন্্রাম্কীতিমূলক কোন 
ফাকের উদ্ভব হতে পারে না। কিন্তু আগেকার দামস্তরে ভোগ্য ত্রব্যসামগ্রীর 
মোট দাম অপেক্ষা! তাদের উপর সমাজের আকাজ্িত সম্ভাব্য ব্যয় বেশি হলেই 
মুদ্রান্ীতিমূলক ফাক দেখা দেবে । এই ফাক যত বেশি হবে, ততই মুত্রাম্ষীতির 
চাপ বেশি হবে এবং দ্রামন্তর ততই বাড়বে । সুতরাং মুদ্রাম্ফীতিমূলক ফাঁকের 
ধারণাটির সাহাঘ্যে মুদ্রাস্্রীতির তীব্রতা ও তার চাপ পরিমাপ করা যায়। 

মাফিন অধ্যাপক ওয়ারবাট্টন মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাকের একটি বাস্তবসম্মত 
ও সাধারণ বৃদ্ধিজাত সংজ্ঞা দিয়েছেন । তার মতে সমাজের মোট আধিক 
আয়প্রবাহ থেকে ভোগব্যয়ঃ পুঁজিদ্রব্যের উপর ব্যয় এবং সরকারী কর রাজন্ব। 
এই তিনটির সমষ্টি বাদ দিলে যুগ্রান্ফীতিমূলক সম্ভাব্য ফাক পাওয়া যায়। 
সরকার যে নৃতন খণ সংগ্রহ করেছেন তা মুদ্রাম্ফীতিমূলক সম্ভাব্য ফাক থেকে 
বাদ দিলে মুদ্রাম্ীতিমূলক যথার্থ ফাঁক পাওয়া যায়[ মোট আধিক 
আয়প্রবাহ - ( ভোগব্যয় +বিনিয়োগ ব্যয় সরকারী কর রাজন্ব ) -মুদ্রাস্কীতি- 
মূলক সম্ভাব্য ফাক । মুদ্রাম্্ীতিমূলক সম্ভাব্য *ফণাক _নৃতন সংগৃহীত সরকারী 
খণ-্মুদ্রান্বীতিমূলক যথার্থ ফাঁক ]। মুদ্রাম্ীতিমূলক ফাকের এইরূপ ধারণা 
ও সমীকরণটি ভারতের মত দেশগুলিব পক্ষে মুদ্রাস্কীতিমূলক ফাক পরিমাপের 
উপযোগী । 


মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ 

ক. কারণ অনুসারে প্রকারভেদ ঃ ১. কারেন্দী ইনক্লেশন' ব৷ সরকারী 
নগদ মুদ্রাস্ফীতি--দরকারের ছ।রা প্রচলিত কাগজের টাকা বা নোটের অতিরিক্ত 
প্রচলনের দরুন দামন্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটলে তাকে কারেন্সী ইনফ্লেণন ব৷ 
সরকারী নগদ মুদ্রানীতি বলে। 


২. ক্রেডিট ইনফ্রেশন বা খণস্ফীতি- ব্যাস্থঝণ বা ব্যাঙ্কের আমানতের 
অত্যধিক মন্প্রারণের দরুন দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলে তাকে খণম্ফীতি বলে। 


২:১৮ অর্থবিষ্া 


৩. ঘাটুতি ব্যয়জনিত মুদ্রাস্কীতি--দরকারী মোট আয় অপেক্ষা মোট 
বায় বেশি হওয়ার ফলে দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটতে থাকলে (বলা 
বাছল্য সরকারী মুদ্রা প্রচলনের পরিমাণের ও বাস্কখণের জম্প্রসারণের মধ্য 
দিয়েই তা বটে ), তাকে ঘাটতি ব্যয়জনিত মুদ্রান্্ীতি বলে। 

৪. মুনাফা ও মঞ্জুরিবৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি_মুনাফা ও মজুরি বৃদ্ধির 
দরুন দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটলে তাকে মুনাফা ও মজুরিবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাম্ফীতি 
বলে। 

৫. চাহিদাবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ীতি_সরকারী বা বেসরকারী বা 
উভয় ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ ব্যয়ের দরুন, দ্রব্যপামগ্রীর মোট 
কার্যকর চাহিদা! মোট উৎপন্ন বা মোট যোগানের অতিরিক্ত হয়ে পড়লে দামস্তরের 
যে ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটে তাকে চাহিদাবৃদ্ধি-জনিত মৃত্রাস্কীতি বলে। 

৬. উৎপাদন-খরচর্দ্ধি-জলিত মুদ্রাস্কীতি-_কাচামাল্রে দাম, মন্তুরি 
ইত্যাদির বৃদ্ধির দরুন উৎপাদন খরচ বাড়তে থাকলে তার ফলে দামস্তরের যে 
কমাগত বৃদ্ধি ঘটে তাই উতপাদন-খরচবৃদ্ধির দরুন মুদ্রাম্ফ্ীতি। 

খ. গতিবেগ অঞ্ষুসারে প্রকারভেদ £ ১. মৃদু মুদ্রান্ফীতি-_দামস্তর অতি 
ধীরে ধীরে অথচ ক্রমাগত বাড়তে থাকলে তাকে ধীরগতি বা সু মুদ্রান্ফীতি 
বলে। 

২. পদসঞ্চারী মুদ্রান্ফীতি__দামস্তরের বৃদ্ধির হার বাড়লে ও তাঁ প্রকট হলে 
তাকে পদসঞ্চ।রী মুদ্রাম্ফীতি বলে । 

৩. ধাবমাঁন বা অতি মুদ্রাম্ফীতি _দামস্তর বৃদ্ধির হার অত্যধিক হলে 


এবং দ্রুতবেগে তা বাড়তে থাকলে তাকে ধাবমান বা অতি মৃত্রাস্কীতি বলে। 


গ. মুদ্রান্ফীতির সম্ভবনা ও তা দমন কর! হচ্ছে কিন৷ তদনুসারে 
প্রকারভেদ 2 ১. প্রচ্ছন্ন বা অন্তনিহিত মুদ্রাক্ফীতি--যখন দেশে মাহুষের 
হাতে বিপুল পরিমাণে সঞ্চিত অর্থ জমতে থাকে অথচ দ্রব্যসামগ্রীর অভাবে বা 
নান! প্রকার সরকারী বিধি-নিষেধের ( রেশনিং প্রভৃতির দরুন এবং বৃদ্ধের সময় ) 
দরুন ত| ব্যয় করার কোন স্থযোগ থাকে না, উদ্যোক্তারা নৃতন পুঁজিদ্রব্যের জন্য 
করমাঁস ইত্যাদি দিতে পারে না, এরূপ পরিস্থিতিকে প্রচ্ছন্ন বা অন্তশিহিত মুদ্রাস্ফীতি 
বলে। এ সঞ্চিত অর্থ বায়রূপে আত্মপ্রকাশের স্থযোগ পাওয়া মাত্র যথার্থ 
মুদ্রাম্্ীতি দেখা দিতে পারে। 

২. অদমিত মুদ্রাস্ফীতি-_দেশে ক্রমাগত দামস্তর বাড়তে থাকলে এবং তাকে 
দমন করার জন্য কোনপ্রকার ব্যবস্থা গৃহীত না হলে তাকে খোলাখুলি বা অমিত 


মৃদ্রান্্ীতি বলে। 
৩. অবদমিত মুদ্রান্ীতি-দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি দমন করার জন্য 
সরকার থেকে দামনিয়ন্ত্র, রেশনিং, কোম্পানীর লভ্যাংশ বণ্টন সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা, 
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সু্াফার নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ সীমার বেশী মুনাফার উপর কর ধার্ধ করা বা তা বাধ্যতা- 
মূলকভাবে সঞ্চয় করা, ভোগ্যপণ্য-খণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি নানাবূপ বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ 
দ্বারা সমাজের মোট ব্যয়বুদ্ধি রোধ করা হলে, দামস্তবের বৃদ্ধি বদ্ধ হয়ে এ মুদ্রাস্ফীতি 
ব্যক্তি, পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের হাতে সঞ্চিত অলস এগদ তহবিল, ব্যাঙ্কে বধিত 
আমানতী জমা ও অন্যান্য প্রায় নগদ সম্পত্তির বর্ধিত তহবিলের রূপ ধারণ করতে 
পারে। এইরূপ পরিস্থিতিকে অবদমিত মৃদ্রান্্ীতি বলে। 

ঘ. কীন্সীয় প্রকারভেদ 3 ১. প্রকৃত মুদ্রাস্কীতি _কীন্সের মতে মাত্র পূর্ণ 
নিয়োগের শুরেই প্রকৃত মুদ্রাম্ষীতি দেখা দেয়। প্ররুত মুদ্রাস্ফীতি বলতে এরূপ 
পরিস্থিতি বোঝায় যখন আধিক ব্যয় (-অর্থের যোগান ) যে অনুপাতে বাডে 
দামন্তঃও সেই অনুপাতে বাড়ে। কারণ তখন উৎপাদন সবোচ্চ সীমায় পৌছায় 
বলে, আঘিক বায় বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন কিছুমাত্র শী বেডে জমান্থুপাতে শুধুই 
দ্ামন্তর বাড়বে । 

২. অর্ধ মুদ্রাস্কীতি - কীন্সের মতে পুর্ণনিয়োগ স্তরের নিচে দেশে যখন 
উপদাঁনসমূহের +তকাংশ কর্মহীন থাকে, এ পরিস্থিততে আখিক ব্যয় (_ অর্থের 
যোগান ) বাড়লে শিয়োগ বাড়ে এবং ফলে উত্পাদন ক৩কাংশে বাড়ে খলে ধামস্তর 
আদৌ বাডে না অগবা বাড়লেও সামান্য অন্গপাতে বাড়ে। শেষোক্ত অবস্থাকে 
"সেমি-ইনফ্লেশন? বা অর্ধ-মুন্রাস্ফীতি বলা যায়। 


চাহিদাবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রান্ষীতি ঃ কার্যরর'চাহিদাবৃদ্ধি এবং উৎপাদন খরচবৃদ্ধি 
এরা মু্রাম্্ীতির মুলগত কারণ হলেও, এদের ছু'য়ের মধ্যে মুখ্য কারণটি হল কাধকর 
চাহিদার বৃি। কারণ, যদি কার্যকর চাহিদা না বেড়ে শুধুই উৎপাদন-খরচ বাড়ে, 
ভবে তাতে বিক্রয় কমবে, উৎপাদন ও নিয়োগ কমবে । ফলে, তাতে ভোগ্যত্রব্যের 
দামন্তর ক্রমাগত বাড়তে পারে না। 


ৃদ্রাম্্ীতির প্রক্রিয়াতে কার্ধকর চাহিদার ভূমিকাটি অনুধাবনের জন্য তা 
বিশ্লেবণ করলে দেখা যায় যে, কাধকঝর চাহিদার জন্প্রপারণ তিন রকমের হতে 
পারে। (১) স্বপনন্তুত সম্প্রসারণ 8 উৎপাদণ-খরচ না বাড়লেও» কার্যকর 
চাহিদার যে জশ্দ্রপারণ ঘটে তাই ভল চাহিধার স্বয়ন্ুত সম্প্রসারণ। 
উৎপাদ্ন-খরচ বাড়ার ফলে, অথবা তা বাড়বে বলে অনুমানের ডপর ভিত্তি করে, 
চাহিদার এইরূপ সম্প্রসারণ ঘটে ন1। সুতরাং উতপাদন-খরচের বৃদ্ধি না ঘটা 
সত্বেও কার্ধকর চাহিদার এই প্রকার সম্প্রসারণের ফলে মোট ব্যয় বাড়ে। (২) প্রণো- 
দিত সম্প্রসারণ £ উৎপাদন-খরচ বাড়ার প্রত্যক্ষ ফলরূপে চাহিদার যে অন্প্রসারণ 
ঘটে তা হল কার্ধকর চাহিদার প্রণোদিত সম্প্রসারণ । এতে উৎপাদন-খরচ বাড়ার 
দরুন যারা বধিত আয় (খরচ ও দামবৃদ্ধির ফলে) লাভ করে অথবা বর্ধিত ব্যয় 
করে (খরচ ও দ্ামবৃদ্ধির দরুন) তাদের এ আয় অথবা ব্যয়-বুদ্ধি উৎপাদন-খরচ 
না বাড়লে ঘটত না। যেমন, শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রমিকসংঘের চাপে মজুরি বৃদ্ধি 


২২৩ অর্থবিদ্য। 


মেনে নিলে ব্যাঙ্ক থেকে খণ করে কিংবা সঞ্চিত নগদ তহবিল ভেঙ্গে বধিত হারে 
মস্ুরি দিতে পারে । অথবা, শ্রমিকরা অধিক মজুরি পাওয়ায় কিস্তিবন্ধী বা ভাডা- 
ক্রয় শর্তে নানারপ স্থায়ী ভোগাদ্রব্য কিনতে পারে। তাতে এইরূপ বেচাকেনার 
পরিমান বাড়লে সেজন্য ব্যাঙ্ক থেকে ব্যবসায়ীরা বেশি করে ঝণ নেবে । ফলে তা 
মাবার ভোগকারী খণের সম্প্রসারণ ঘটতে পারে। (৩) পুরক বা সমর্থনমূলক 
সম্প্রসারণ 2 ত। ছাড়া কার্যকর চাহিদার আরও এক প্রকারের সম্প্রসারণ ঘটতে 
পারে। তা হল পুরক বা সমর্যনমূলক সপ্প্রসারণ। উৎপাদন-থরচবৃদ্ধির জন্য 
পাছে কর্মহীনতা বাড়ে এই আশঙ্করর় নরকাব একপে বিবিধ আধিক ও ফিনকাল 
বাবস্থা গ্রহণ করতে পাবে খাঁর ফলে কাধকর চাহিদাব খনিজ সম্প্রসারণ ঘটে। 
যেমন, আধিক কর্তৃপক্ষ ( কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্ ) ব্যাক্ষগুলির বাধ্যতামূলক জমার অনুপাত 
কমিয়ে কিংবা সরকারী বায় বাড়িয়ে নিয়োগ এবং কাধকর চাহিদা বাডাতে ০ 
করে থাকে । এই ভাবে কাষকর চাহিদার স্বযস্তৃত, প্রণোদিত এবং সমর্থনমূলক 
বা! পৃবক সম্প্রসারণ চাহিদাবৃদ্দি-জনিত মুদ্রাস্কীতি টি করতে পারে । 

উৎপাদন খরচবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্কীতি ঃ শ্রম-খরচ এবং অন্যান্য গবচ- 
বৃদ্ধির প্রতাক্ষ বা পবোক্ষ ফলকপে ভোগ্য পণ্যপামগ্রীর দামন্তরের কুমাগত 
বৃদ্ধিই হল উৎপাদন-খর৮প্র্ছ-জনিত মুদ্রাঙ্দীতি। উৎপাদন-খবচেব বৃদ্দিও 
নানা প্রকারের হতে পাবে। যেমন £ 0) কোন কাচামাল উৎপাদনের ব। যোগ! 
নের ক্ষেত্রে যদি একেটিয়৷ কাৰবার প্রতিঠিত হয়ে থাকে তবে তা দামবুদ্ধির 
সিদ্ধান্ত নিলে, উৎপাদণ গরচের যে বৃদ্ধি ঘটবে তা হল উৎপাদন খরচের স্বয়ন্ভুত 
রৃদ্ধি। (২) আবাব. কোন শ্রমিকসংঘের চাপে যদি নিয়োগকর্তাবা মজুরির এরপ বৃদ্দি 
মেনে নেয় যা হয়ত তারা শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত রাখবার জন্য নিজেরা (শ্রমিক 
আন্দোলন ছাড়াই ) মেনে নিত, তবে এবপ মন্তুরিবুদ্ধিত্র দরুন উৎপাদণ-খরচের 
বৃদ্ধিকে সাড়ামুলক ব৷ প্রতিযোগিতামূলক বৃদ্ধি বলা যায়। (৩) 'আবার প্রকৃত 
আয় বাড়ানের উদ্দেশ্তে শ্রমিক বা অন্যান্ত উপাদানগুলিব পারিশ্রমিক বৃদ্ধি আদায়ে 
সক্ষম হলে তাকে আক্রমণীত্বক বা আগ্রাসী উৎপাদন-খরচবরৃদ্ধি রূপে 
গণা করাহয়। (৭) বর্তমান প্রকৃত আয় বজায় রাখার জন্য উপাদানগুলি বদি 
বঠিত পারিশ্রমিক চায় ও তা মাদায়ে সক্ষম হয় তবে সেজন্য উৎপাদন খরচেব 
বৃদ্ধিকে আত্মরক্ষামুলক বৃদ্ধি বলে গণ্য করা খায়। 
চাহিদাবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি ও খরচবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্কীতির 
পার্থক্য করার গুরুত্ব 

১. এ ছুটির মধ্যে পার্থক্যকরণের দ্বার। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মজুরি ও দাম 
নির্ধারণ পদ্ধতিগুলির উপর আলোকপাত কর! যায়। দামস্তর যে শুপু 
আধিক নীতি ইত্যাদির মত কয়েকটি ব্যাপক বিষয়ের উপরই নির্ভর করে না, 
তা যে সমকালীন মন্ত্ুরি-দাম নির্ধারণকারী বিবিধ প্রতিষ্টানগত শক্তির উপরও 

উভরশীল তা বোঝা যায় । ফলে, সরাসরি সামগ্রিক চাহিদার নিয়ন্ত্রণ দ্বারা কিংবা 
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মছুরি ও দাম নিধারণকারী বিবিধ প্রতিষ্ঠানগত শক্তিগুলিকে প্রভাবিত করে 
আমরা দামের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। 


২. কোন একটি মাত্র কারণে যে মুদ্রান্ষীতি ঘটে না, এই পার্থক্য- 
করণের দ্বারা তা আমরা বুঝতে পারি। তা! ছাড়া সব মুদ্রাম্ষীতির 
ঘটনা এক জাতীয় নয় ব'লে তাদের সবগুলির বিরুদ্ধে ষে একই ধরনের 
ব্যবস্থা নেওয়। চলে ন! সেটাও এর থেকে উপলব্ধি করা যায়। 

মুদ্রাসংকোচন (619192 ) : মুদ্রাম্ফীতির বিপরীত অবস্থাই হল মুদ্রা- 
সংকোচন । অর্থাৎ, ভ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদির উৎপাদন বা যোগানের তুলনায় 
আঘধিক আয়্-ব্যয়প্রবাহের ক্রমাবনতি ঘটতে থাকলে দামন্তরের যে ক্রমাগত 
নিশ্নগতি দেখা দেয় তাকে মুদ্রসংকোচনের পরিস্থিতি বলা ষেতে পারে। 


মুদ্রান্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের অর্থনীতিক ফলাফল (০০০০০1110 96605 
01 17190101। ৪710 061861070) £ ১. উৎপাদন £ মুদ্রাস্ফীতির দরুন দামস্তরের 
বৃদ্ধির ফলে মুনাফা বৃদ্ধির লোভে নিয়োগকারীরা উপাদানগুলির নিয়োগ বাড়াতে 
থাঁকে এবং তার ফলে উৎপাদনের পরিমাণ তথ জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়) তাতে 
দেশ পূর্ণনিয়োগের স্তরে পৌঁছাতে পারে এবং উপাদান ও আয় সর্বাধিক হতে 
পারে। কিন্ত মুদ্রাম্্ীতি যদি আয়ত্বের বাইরে চলে যায় তবে আবার তাতে 
নিয়োগ, উৎপাদন এবং জাতীয় আয় কমতে পারে। কারণ তখন উৎপাদক 
প্রতিষ্ঠানগুলি দেখবে, উৎপাদন সরাসরি বিক্রয় করে যে মুনাফা হবে তার চেয়ে 
সামগ্রী গোপনে মজুত করে বিক্রয় করলে মুনাফা অনেক বেশি হবে | কৃষকরা আরও 
বেশি লাভের আশায় বিক্রয় কমিয়ে মজুত ধরে রাখবে | উত্পাদনকারীরা দাম 
আরও বাড়ানোর আশায় উৎপাদন কমিয়ে ছুশ্রাপ্যতা৷ বাড়াবে, "কারণ তাতেই 
মৃনাফ! বেশি হবে। মন্তুরি বৃদ্ধির দ্রাবিতে শ্রমিক-মালিক বিরোধ বাড়বে এবং 
তাতেও উৎপার্দন কমবে । দামস্তর বৃদ্ধির জন্য অর্থের ক্রয়শক্তি কমছে বলে 
সঞ্চয়কারীরা সঞ্চয়ের পরিবর্তে ভোগব্যয় বাড়াবে । সুতরাং সমাজে বিনিয়োগ 
অক্ষুপ্ন রাখতে ও বাড়াতে যে সঞ্চয়ের প্রয়োজন তা পাওয়া যাবে না । তাতেও 
উৎপাদন ক্ষমতা কমবে । সুতরাং মুত্রান্ফীতির ফলে শেষ পর্যস্ত মন্তুত-সম্ভারের 
পরিমাণ বাড়ে, বিক্রয় কমে, মুনাফা কমে, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, উৎপাদন, আয় ও 
নিয়োগ-__সবই কমে । 


মুদ্রাসংকোচনে উৎপাদন, আয়, নিয়োগ, বিনিয়োগ, সঞ্চয় ও মুনাফা সব 
কিছুর উপরই অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে | এসময়ে দাম কমতে থাকায় মুনাফা 
কমে, তাতে বিনিয়োগ কমে । ফলে প্রথম থেকেই নিয়োগ, উৎপাদন, আয় 
এবং সঞ্চয় কমতে থাকে । 


২. বণ্টন ঃ কৃষকসহ সকল উৎপাদন ও কারবারীর] ( অর্থাৎ সমাজের 
অ-স্থির আত্নবিশিষ্ট শ্রেণীগুলি ) আকন্মিক মুনাফা উপার্জন করে বলে তারা মুদ্রা- 


৯২২ অর্থবিদ্ধা। 


স্বীতিতে উপকৃত হয়। কারণ, উৎপাদন খরচের যত বুদ্ধিই ঘটুক না কেন 
উৎপন্ন সামগ্রীর দাম তা থেকে বেশি বাড়ে, অতএব উৎপাদ্নকের মুনাফা বাড়ে। 


মুদ্রোসংকোচনের সময়ে উৎপাদক ও কারবারীদের মুনাফা কমে ও লোকসান 
বাড়ে বলে তাদের সামগ্রিক আয় কমে। ঞ্ণ শোধে অনেকে অক্ষম হয়ে দেউলিয়। 
হয়ে পড়ে । এজন্য এসময়ে অনেক শিল্প-গ্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্ক কারবার গোটাতে বাণা 
হয়। 


খ. শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী (স্থির আয়ভোগী শ্রেণী) মুদ্রান্কীতিতে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসময়ে তাদের কারও কারও মজুরি ও বেতন বাডলেও, তা 
সর্ধপাই দামস্তরেব বুদ্ধি অপেক্ষা কম হয়। তা ছাড়া পেন্সনভোগী, সুদজীবী ও 
খাজনাভোগী যারা, তাদের আধধিক আয় বিন্দ্রমাত্র বাড়ে ন। সুতরাং একদিকে 
সামগ্রিকভাবে তাদের আধিক আয় মোটামুটি স্থির থাকায় এবং অন্যদিকে দামন্তব 
ক্রমাগত বাড়ায় তার্দের প্রকৃত আয় কমতে থাকে! 


মুদ্রাসংকোচনের সময় এর বিপরীত ঘটে । তখন এই সকল শ্রেণীর আ্বিক 
আয় মোটামুটি স্থির থাকে অথচ দ্রামস্তর কমতে থাকায় তাদের প্রকৃত আয় বাড়ে । 
কিন্ত যেহেতু মুদ্রাসংকোচনের সময় বিনিয়োগ ও উৎপাদন কমে সেহেতু নিয়োগ 
কমে ও কর্মহীনতা বাড়ে। ফলে অতি অল্প সংখ্যক শ্রমিক ও বেতনভোগী কর্ষ- 
চারী এই সুবিধা ভোগ করতে পারে । 

গ. খণদাতা ও খণগ্রহ্থীতা মুদ্রাস্ফীতিতে পরস্পর বিপরীত ফল ভোগ করে। 
খণদাতার। এই সময়ে খ্ণণ পরিশোধন্বরূপ যে অর্থ পায় তার ক্রয়শক্তি কমে গেছে 
বলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর ঞ্ণগ্রহীতারা খুণ পরিশোধ বাবদ যে অর্থ দেয় তার 
ক্রয়ক্ষমতা, (যখন তার। এ খণ নিয়েছিল মে সময় অপেক্ষা ) কম বলে প্ররুতপক্ষে 
তারা লাভবান হয়। 

মুদ্রাসংকোচনের সময় এর বিপরীত ব্যাপার ঘটে। তখন ঞ্ণদাতারা 
লাভবান হয় ও ধণগ্রহীতারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

ও মুদ্রাসংকোচনের মধ্যে কোন্টি বেশি খারাপ £ মুদ্রাস্কীতিতে 
প্রথম দিকে নিয়োগ ও আয় বা উত্পাদন বাড়লেও শেষ পর্যন্ত তা আর বাড়ে না, 
এমনকি মুদ্রাম্্ীতি আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে সবই কমতেও পারে। আব 
মুদ্রাসংকোচনের ফলে আয়, উৎপাদন ও নিয়োগ সবই কমে। সুতরাং এদের 
উভয়েই খারাপ । এদের মধ্যে বাছাই করবার কিছু নেই। কিন্তু তত্সত্বেও যদি 
তাদের মধ্যে কোন একটিকে বেছে নিতে হয়, তবে বলতে হয় যে, মুদ্রাস্ফীতি 
অপেক্ষা মু্রাসংকোচন বেশি খারাপ । কারণঃ-(৯) যদিও মুন্্রাম্ফীতিতে আয 
বণ্টনে টব্ষম্য বাড়ে এবং ধর্ী আরও ধনী এবং গরীব আরও গরীব হয়, তথাপি 
মৃদ্রাসংকোচনে যেমন প্রথমাবধি ক্রমাগত আয়, উত্পাদন এবং নিয়োগ কমতে 
থাকে, মুদ্রাম্ফীতিতে তা হয় না এবং ত, আয়প্ডের মধ্যে রাখতে পারলে সে সময় 


বিনিময়ের উপায় ২"২৩ 


আয়, উৎপাদন, শিক্বোগ প্রভৃতি সবই বাড়ে। (২) মুদ্রাম্ষীতি অন্যাক্ 
হতে পারে (কারণ তা ধনীর পক্ষে ও দরিদ্রের বিপক্ষে যায়) তথাপি সে সময় 
সব উপকরণ কোন না কোন প্রকারে উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে । কিন্তু মুদ্রী- 
সংকোচনে উৎপাদনের উপাদ্দানগুলির নিয়োগ কমে যায়, তারা অব্যবহৃত 
অবস্থায় পড়ে থাকে । (৩) মুদ্রাসংকোচন নিয়ন্ত্রণ করা অপেক্ষা মুত্রাম্কীতি নিয়ন্ত্রণ 
কর! সহজপাধ্য। কারণ মৃদ্রাংকোচনের পশ্চাতে অধিকাংশ সময়ই পুঁজির 
প্রান্তিক দক্ষতার অবনতি মূল কারণ হিসাবে কাজ করে। 'এর প্রতিষেধক নেই । 

তবে, দেশের অর্থনীতিক নীতির লক্ষ্যরূপে এদের কোনটিই বাঞ্ছনীয় নয়। যা 
বাঞ্ছনীয় তা হল পূর্ণনিক্বোগের গুরে দেশের নর্থনীতিক কার্যাবলীর স্থিতিসাধনের 
নীতি। 

মুদ্রাস্কীতি নিয়ন্ত্রণ (০০17%01 ০1116180101) ২ অর্থের যোগান, উৎপাদন 
ও ভোগ-_-এই তিনের সমন্বয়ের অভাবে বা অভারসাম্য থেকেই মুন্রাস্মীতির উৎপত্তি 
ঘটে। সে জন্য মৃদ্রান্থীতি নিয়ন্ত্রণ করতে হলে তার বিরুদ্ধে ত্রিমৃখী আক্রমণ প্রয়োজন 
--(১) অর্থের যোগানের দিক থেকে, (২) ভোগের দিক থেকে এবং (৩) উত্পাদনের 
দিক থেকে । এ কারণে প্রয়োজন দামন্তর নিযন্ত্রণ্রে জন্য আধখিক বিধি-বাবস্থার, 
ভোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য দামস্তর নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং এবং তংসহ করপ্রস্তাব-সমন্থিত 
ফিস্ক্যাল বিধি-ব্যবস্থার ও উত্পাদন বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন রদবর্দল-নীতি, যখোপযুক্ত 
মন্্ররি-নীতি এবং শিল্পে শান্তিস্থাপনের নীতি । 

১. অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণের বিধি ব্যবস্থা 3 এক্ষেহে তিন প্রকারের 
আধিক নীতি প্রয়োগ করা যায়। যথা, (ক) সুদের হার সংক্রান্ত নীতি, 
(খ) 'অর্থের ও অন্ান্ত প্রায়-নগদ সম্পত্তির সংকোচনের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা (যেমন 
প্রচলিত নগদ অর্থের একাংশ তুলে নেওয়া! ও ণগদ অর্থের একাংশ জব্দ করা অর্থ[ৎ 
তার ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা); (গ) সরকারী খণপত্র বিক্রয়) 
কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ব্যাঙ্কগুলির বাধ্যতামূলক জমার অনুপাত বাড়িয়ে দেওয়া এবং 
অন্যান্য গুণগত ও বিচারমূলক খণনিয়ন্ত্রণ-নীতিসমূহ প্রয়োগ | 

মুদ্রান্ফীতিবিরোধী আথিক নীতিগুলির মধ্যে সুদের হার সংক্রান্ত 
নীতি হল সর্বাপেক্ষা পুরাতন এবং সর্বাধিক পরিচিত। মুদ্রাম্ফীতি দমন করতে 
গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার বাড়াতে হয় এবং তার ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি 
আবার নিজেদের সুদের হার বাড়াতে বাধ্য হয়। ফলে ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগ- 
কারীর (সুদ বাবদ খরচ বৃদ্ধির দরুন) অল্প পরিমাণে খণ নেবে। কিন্তু 
সমালোচকদের মতে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব বাটার হার খুব বেশি ন1 বাড়ালে, এই উদ্দেশ্য 
ফলবতী হবে না। হ্ানসেন বলেন, কেবলমাত্র এইরূপ মৃদু ব্যবস্থা এককভাবে বিশেষ 
ফলদায়ক নয়, আবার বেশি কড়া ব্যবস্থা গ্রহণে অর্থনীতির ওলটপালট ঘটতে পরে। 
এর কারণ, মৃছু ব্যবস্থা অত্যধিক ফট.কামূলক মৃনাফার লোভে চালিত লেনদেন ও 
কাজ-কারবার দমন করতে পারে না। তা কেবল বাঞ্ছনীয় বিনিয়োগমূলক 
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কার্ধাবলীই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে । আবার যদি ব্যাঙ্করেট (কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার 
হার ) অত্যন্ত বেশি বাড়াবার মত কড়া বাবস্থা অবলন্বন ক্ণ। হয়, পুঁজির বাজার তাতে 
সম্স্ত হয়ে পড়বে, বিশিরোগকারীদেব আস্থা পূুলিমাৎ হবে এবং বেসরকারী 
কারবারের ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে । 


মুদ্রাম্ফীতিবিরোধী দ্বিতীয় প্রকাবেব আগিক বিণি-বাবস্থাগুলি ( অর্ধাঙ প্রচলি ত 
নগদ অর্থের একাংশ বাজার থেকে তুলে নেওয়া | নগ্ মর্থেব একাংশ জব্দ কর।) 
এই সমস্তাটিকে সরাসরি মাকুমণ কবে। অর্থাৎ তারা মধাপরিভাবে অর্থের যোগান 
কমিয়ে মুদ্রাস্কীতি দমন করতে চেষ্ট। করে। এর প্রধান অন্ুবিধা এই যে 
(১) এটি কারবারী জগতের মাস্থা নষ্ট কবে। (২) যি কাগজের শোট এবং 
ব্যাঙ্কের আমানতের উপর নিষেধাজ্ঞা জাবি কর! হয় তধে মানুধের মধ্যে নগদ অর্থ 
পরিত্যাগের ঝৌক আরও বাডবে এবং ফটকামূলক লেনদেন প্রবল হবে। 
(৩) এটি অতীত মুদ্রাম্ীতির অবশিষ্টাংশ বিনষ্ট করতে পাবে কিন্তু বর্তমান আয় ও 
মজুরির উপর ণিউরশীল বর্তমান মৃদ্রাম্্ীতি দূব করতে পাববে না। আর এর প্রধান 
সুবিধা! এই যে,-এটি এক সরাসরি পন্থ। এবং হাতে দেশবাসীর মণে এক জরুবী 
পরিস্থিতির অগ্নকুল মনোভাবেব সষ্টি হয় ও ৩] মান্থমকে ত্যাগ স্বীকারে উদ্ধদ্ধ করে। 


তৃতীয় প্রকারের নীতি হল ব্যাঙ্কবেট নীতিটি ছা!) খণনিয়ন্ত্রণের মন্যান্য 
নীতিগুলির সুবিধামত একক বা সমন্বিত প্রয়োগ ! মাফিন যৃক্তবাষ্টে এবং ভাবতে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক 'অভিজ্ঞতা থেকে দেখ। যান, তে কোন দেশে মুদ্রা 
স্বীতির প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া গুণগত ও বিচারমূলক খণ-নিয়ন্ত্রণ নীতির সাহায্ো 
কিছুটা সফলভাবে দমণ কর। যায়। 


উপনংহারে বলা যায় মুদ্রাম্মীতিবিরোপী মাধিক শীতিসমূহের মধ্যে 
পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের অন্ত্রের সাধে গুণগত ৭ বিচাবমূলক গণশিয়ন্ধণের অন্ত্রগুলিবও 
যথাযথ স্থান রয়েছে। 


আহিক নীতির সীমাবদ্ধত। £ কিন্তু মুদ্রম্ফীতিপিরোধা আধিক শীতির 
অন্ুবিধা হল £ আধিক অস্তগুলির দ্বারা মৃদ্রাম্ফীতি কিছুটা দখণ করা যায়, সবটা 
দমন করা যায় না। কারণ মুদ্রাম্ফীতি আবার বাণিজ্য বা কারবারী চক্রের 
পরিবর্তনের সাথেও জড়িত। সুতরাং কারবারীরা যদি আশাবাধণী মনোভাব নিয়ে 
দ[মন্তরের আবও বুদ্ধির আশায় বেশি পারমাণ মজুত-সন্ভ।র ধারণ করে, বা বিনিয়োগ 
বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হয় (পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার নাবিক), তবে আধিক নীতিগুলির 
দ্বারা তার প্রতিকার অসম্ভব । আখিক নীতির দ্বাব। অর্থনীতির কেবল বিশেষ 
কতকগুলি ক্ষেত্রে মুদ্রান্ীতি দমন করা যায় (যেমন, গৃহশির্মাণ শিল্প, জনসাধারণের 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা-উত্পাদক শিল্প ইত্যাদি ) কিন্তু অর্থনীতির বেসরকারী 
ক্ষেত্রে যেখানে মুনাফাশিকারী ও কালোবাজারীদের ভিড রয়েছে, সেখানে 
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মৃদ্রাম্ধীতিরোধে আধিক নীতি বিশেষ কার্কর নয়। এজন্য ফিস্ক্যাল ও অন্যান 
নীতি গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয় । 


২. ভোগ নিয়ন্ত্রণের বিধি-ব্যবন্থা £ ব্রব্যপামগ্রীর ভোগ নিয়ন্ত্রণের জন্ত 
দাম নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং-এর সাথে ফিস্ক্যাল ব্যবস্থাগুলি (কর, সরকারী ব্যয় ও খণ) 
গ্রহণের উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজন রয়েছে। অবদমিত মুদ্রাস্ফীতির 
সময় ফিস্ক্যাল নীতি যেরূপ হওয়া দরকার তা৷ হল - (১) তা যেন চল্তি মুদ্রাম্কীতির 
চাপ দূর করতে পারে এবং (২) দেশবাসীর হাতে অতীতকালের পুঞীভৃত সঞ্চয় 
দ্বারা দেশের অর্থনীতিতে যে গ্রচ্ছন্ন বা অন্তনিহিত মুদ্রাম্্ীতির চাপ সৃষ্টি হয়েছে, 
তা যেন তাও দুর করতে পারে । 

স্থৃতর।ং মৃদ্রান্্ীতি নিয়ন্ত্রণকারী ফিস্ক্যাল নীতিতে যে সব ব্যবস্থা থাকবে তা 
হল,_(ক) সরকারী ব্যয় স্তাস (এর অর্থ এই যে, মুদ্রাম্ীতির সময় সরকাবী 
ব্যয়ের মাধ্যমে যেন জনসাধারণের হাতে স্বল্পতম অর্থ পৌছায়। এক কথায় 
সরকারী ব্যয় কমিয়ে ও রাজস্ব বাড়িয়ে বাজেট-উদ্ধত্ত স্থষ্টি করতে হবে )। 


(খ) কর বৃদ্ধি ঃ জনসাধারণের হাতে ব্যবহারযোগ্য আয়ের পরিমাণ নির্ভর 
করে করের উপর (ব্যক্তিগত আয়- কর লব্যবহারযোগ্য আয়)। অতএব বিক্রয়- 
যোগ্য ভ্রব্সামগ্রী ও সেবাকর্মাদি নির্দি থাকলে, সে সময়ে মুদ্রান্টীতির ফাক 
(ব্যবহারযোগ্য আয়-_পুবের দামে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্য ) কতটা 
হবে তা করের উপরও নির্ভর করে। কর বেশি হলে ব্যবহারযোগ্য আয় এবং 
বিক্রয়যোগ্য ভ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে ব্যবধান বা মুদ্রাস্বীতির ফাকটি কমবে । এজন 
মুদ্রান্ীতির সময়ে কর মকুব, কর রেহাই-কাল ইত্যাদি যথাসম্ভব কম হওয়া প্রয়োজন 
এবং দরকার হলে নূতন কর ধার্য করা আবশ্বক। 


এসময়ে সরকারী ব্যয় হাস ও করবৃদ্ধির সাথে সমাজে আধিক সঞ্চয়কেও গুষে 
নেওয়৷ প্রয়োজন হয়; এবং এই উদ্দেশ্তে সরকারী খণপত্র বিক্রয় দ্বার সরকারী খণ 
সংগ্রহ বাড়াবার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হতে পারে । তবে ভোগদমনের উদ্দেশ্ে 
পরিচালিত ফিস্ক্যাল নীতির সাফল্য চারটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে__ 
(৯) যতদিন পর্যন্ত মুদ্রান্্বীতির চাপের আশঙ্কা থাকে ততদিন পর্যস্ত, রাজনৈতিক 
প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে, পরিস্থিতিটি অবশ্ই এরূপ হওয়া দরকার যেন উপযুক্ত 
পরিমাণ বাঁজেট-উদ্ধত্ত সৃষ্টি সম্ভব হতে পারে। (২) সরকারী ব্যয়ের স্তর এবং কর 
ভার যেন কিছুতেই এত বেশি না হয় যে করের হার আর খানিক বাডান হলেই তা 
কাজের প্রণোদনা সমূলে বিনষ্ট করবে । (৩) যথাযথ পরিমাণে সবকারী ব্যয় ছাটাই 
যাতে সুনিশ্চিত হতে পারে সেজন্য প্রশাসনিক যন্ত্রটি যথেষ্ট কাধকর এবং নমনীয় 
হওয়া প্রয়োজন । (৪) সাধারণ দামন্তর এবং মজুরি-হারের স্তর অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত- 
ভাবে স্থিতিশীল হওয়া প্রয়োজন । 


দামনিয়ন্ত্রণ ও রেশনিংয়ের একটি রাজনৈতিক সুবিধা এই হয, অত্যধিক 
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ফাবাজী ও কালোবাজারীর সময় ত। জনপ্রিয় হয়। অধ্যাপক লার্ণার এবং 
গ্যালত্রেধ মুদ্রাম্কীতিবিরোধী ব্যবস্থারপে দামনিয়ন্ত্র ও রেশনিং সমর্থন করেন । 
কিন্তু তাদের মতে এর দ্বারা ক্রয়ক্ষমতা ও বাজারে ক্রয়বিক্রযযোগ্য যে পরিমাণ 
দ্রব্যসামগ্রী থাকে তাদের মধ্যে যথাষথ ভারসাম্য ঘটতে পারে না। 

৩. উৎপাদন বৃদ্ধির বিধি-ব্যবস্থা £ অধ্যাপক এ. সি. এল. ডে. বলেছেন, 
মুদ্রাম্্ীতির মুল এবং স্থায়ী নির্দান হল উৎপাদনবৃদ্ধি। আধিক ও ফিস্ক্যাল 
ব্যবস্থাগুলির দ্বার! সাময়িক ও কৃত্রিমভাবে কার্ধকর চাহিদাকে শাসন করে তাকে 
স্বল্প পরিমাণে লভ্য দ্রব্যসামগ্রীর সাথে ভারসাম্যে আনার চেষ্টা করা! যেতে পারে 
এবং তাতে কমবেশি সাময়িক সাফল্যও ঘটতে পারে। কিন্তু যেহেতু মুদ্রাস্ফীতির 
পরিস্থিতিটি হল মূলত উত্পাদনের তুলনায় কার্ধকর চাহিদার আধিক্যের পরিস্থিতি, 
“স কারণে, উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যতীত এর স্থায়ী সমাধান নেই। এই উদ্দেশ্যে মুদ্রা- 
স্ীতির সময়, যে সকল শিল্প বিশেষ মুদ্রান্ফীতিকাতর নয় সেখান থেকে, উৎপাদন- 
গুলির বেশি মৃদ্রাস্ক্ীতিকাতর শিল্পগুলিতে স্থানান্তর দ্বারা তাদের উতৎপাদণের 
পরিমাণ বাড়ান যেতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ বেশি-চাহিদার পণ্যগুলির উৎপাদনে, 
কাচামাল, সাজ-সরঞ্জাম, যানবাহন ও আন্যান্ত উপকরণেব যোগানে বিশ্ঙ্খলাগুলি 
অবিলম্বে দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের দ্বার! 
উৎপাদন-সংগঠনের উন্নতি ও শ্রমের দক্ষত| বাড়াতে হবে । তাছাড়া, উৎপাদন- 
ধার] অব্যাহত রাখার জন্য শিল্পে শাস্তিগ্রতিষ্ঠা ও সামাজিক নিরাপত্তা ও শ্রম- 
কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে ও শ্রমিকরা যাতে ন্যায্য মরি পায় তার ব্যবস্থা 
করতে হবে। এই সময়ে শ্রমের দক্ষতাবুদ্ধির সমান্ুপাতে মজুরির হার বাডান 
হলেই দামন্তরের স্থিতি ঘটতে পারে এবং তার ফলে শেষ পর্যস্ত মুদ্রান্্ীতির “দৈত্য” 
নিধন সম্ভব । 


৬.৮. মূল্যস্তর পরিবর্তনের ফলাফল 
€017590091)095 01 01100 (০1781)899 

১. মৃল্যন্তরে পরিবর্তন বললে, মূল্যস্তরের বৃদ্ধি অথবা হাস, মূল্যস্তর উধ্বগামী 
বা নিম্নগামী বোঝায়। মৃল্যন্তরের পরিবর্তনের মানেই হল বিপরীত দিকে অর্থের 
মূল্য বা ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তন । সুতরাং মৃল্যস্তর বা অর্থের মূল্যের পরিবর্তনের ফলে 
এবং যাবতীয় অর্থনীতিক কাজকর্মে অর্থ ব্যবহার করা হয় বলে, সমন্ত অর্থনীতিক 
কাজকর্মই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়। মুল্ন্তরে পরিবর্তনের 
অর্থনীতিক ফলাফলগুলি চার ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) উৎপাদনের উপর 
প্রতিক্রিয়া, (২) কর্মসংস্থানের উপর প্রতিক্রিয়া, (৩) আয বণ্টনের উপর প্রতিক্রিয়া 
(৪) দেনাদার ও পাওনাদারের উপর প্রতিক্রিয়া । 

২. উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের উপর মূল্যস্তরের পরিবর্তনের ফলাফল £ 
(ক) মুল্যস্তর বাড়লে উৎপাদনকারীদের, কারবারী সংস্থাগুলির উৎপাদনের ধরচ 


বিনিময়ের উপান্র ২'২৭ 


বাড়লেও, সে তুলনায় তৈরী পণ্যের দাম বেশি বাঁড়ে বলে উৎপাদনকারীদের মুনাফা 
বাডে। তাই তার] উৎপাদনের পরিমাণ যথাসাধ্য বাড়াতে চেষ্টা করে। দেশের 
মধো তখন "অব্যবহৃত জমি, পুঁজি, শ্রম প্রভৃতি উপাদান থাকলে তা সহজেই পাওয়' 
ষায় এবং উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করা যায় । ফলে উৎপাদন বাডে। যতক্ষণ 
পন্ত দেশে অব্যবহৃত উপকরণ থাঁকে ততক্ষণ পর্যন্ত পণ্যের উৎপাদন বাডতে থাকে । 
যখন সমস্ত উপকরণ উৎপাদনের কাজে অম্পূর্ণ নিযুক্ত হয়ে যায়, তখন দেশে 
উৎপাদনের পরিমাণ সর্বাধিক হয়। সুরা" মূল্যস্তরের বৃদ্ধি দেশে দ্রব্যসাম গ্রী ও 
সেবাকর্ষের উৎপাদনের পরিমাণ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সহায়ক বলে গণ্য হয়। 

(খ) মুল্যস্তর কমলে তার ফলাফল বিপরীত হয়। তখন অনেক শিল্পে মুনাফা 
কমে যায়, অনেক শিল্পে মুনাফার পরিবর্তে লোকসান হয়। স্ততরাং উৎপাদক ও 
কারবারী সংস্থাগুলি তখন উৎপাদন কমিয়ে দেয়, যাদের লোকসান হয় তাদে 
অনেকে উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। অতএব মূল্যস্তর কমতে থাকলে দেশে উৎপাদনের 
পরিমাণ কমে । উত্পাদনের পরিমাণটা কমে যায় বলে দেশে তখন শ্রমিক সহ কর্মে 
নিযুক্ত অন্যান্ উপাদানের পরিমাণও কমে যায় ও বেকারি বাড়ে। সুতরাং মূল্যস্তব 
কাদের ফলে দেশে উত্পাদন ও কর্মনংস্থানের পরিমাণ কমে । 


৩. আয় বণ্টনের উপর মূল্যস্তর পরিবর্তনের ফলাফল £ সমাজে আয 
হল চার বকমেব-_খাজনা, সুদ, মরি এবং মুনাফা। এই চার রকম আযের মধ্যে 
প্রথম তিন রকম আয, অর্থাৎ খাজনা, সুদ ও মজ্রির হার উৎপাদন শুরু হওয়ার 
আগেই উদ্যোক্তার সাথে জমি ও পুঁজির মালিক ও শ্রমিকদের চুক্তির দ্বারা স্থিব হয়ে 
যায় এবং চুক্তির মেয়াদ যতদিনের তার মধ্যে আর তা বদলায় না। অতএব এই 
আয্বগুলিকে বলে স্থির আয় (160 11100176 )। কিন্তু মুনাফা হল খাজনা, সুদ ও 
মজুরি বাদে বিক্রয়লন্ধ মোট আয়ের অবশিষ্ট অংশ বা উদ্ত্ত। তা কখনও আগে থেকে 
চুক্তির দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না। তা পরিবর্তনশীল, বাড়ে অথবা কমে । (ক) মুল্যস্তর 
বাড়লে সমাজের স্থির আয়ভোগী যারা ( খাজনাভোগী, সুদভোগী, পেনসনভোগী, 
বাড়িওয়ালা, শ্রমিকঃ বেতনভোগী, প্রভৃতি) তাদের আয় বাড়ে না, কিন্ত জিনিসপত্রের 
দাম বাড়ে বলে একই আধ্িক আয়ে তার। আগের তুলনায় কম দ্রব্যসামগ্রী কিনতে 
পায়। ন্ৃতরাং টাকার ক্রয় ক্ষমতা কমে যাওয়ায় স্থির আয়ভোগীদের প্রকৃত আয় 
কমে যায়। কিন্তু মুনাফা বা পরিবর্তনশীল আয় যাদের (অর্থাৎ উদ্যোক্তা ব 
কারবারীরা ) তাদের মুনাফা বা আয় মূল্যবৃদ্ধির দরুন বাড়ে। স্ৃতরাং তখন দেশের 
মোট জাতীয় আয়ে কারবাপীদের (যার। সংখ্যায় মুষ্টিমেয়) ভাগ বাড়ে ও দেশে 
অধিকাংশ ব্যক্তির (যাদের আয় স্থির) অংশ কমে । আয় বণ্টনে বৈষম্য বাডে। 


(খ) মুল্যস্তর কমলে স্থির আয়ের মানুষদের প্ররুত আয় বাড়ে, কারণ তাদে; 
আধিক আয় একই থাকলেও, টাকার ক্রয় ক্ষমতা তখন বাড়ে। আর পবিবর্তনশ্ী 
আয়ের মানুষদের (অর্থাৎ কারবারীদের ) মুনাফা কমে বলে আয় কমে যায়। কিং 


২২৮ অর্থবিদ্ক 


মূলাস্তর কমলে উৎপাদনও কমে যায় বলে বেকারের স'খ্যা বাড়ে। স্থৃততরাং প্রকূত 
আয়ের বৃদ্ধিটা ভোগ করার মতো শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যাও তখন কমে যায়। 


৪. দ্েনাদার ও পাওনাদারদের উপর মূল্যস্তরের পরিবর্তনের ফলাফল £ 
(ক) শূল্যস্তর বাড়লে দেনাদারদের লাভ ও পাওনাদারদের ক্ষতি হয়। কাবণ 
মূল্যস্তব বৃদ্ধির আগে যে খণদাতা ১০০ টাকা ধার দিয়েছিল সে টাকায় তখন খে 
পরিমাণ দ্রব্সামগ্রী কেনা গেছে, সে তুলনায় মৃল্যন্তর বুদ্ধির পর &ঁ ১০* টাকায় 
কম পরিমাণ দ্রবাপাম গ্রী কেন| যায়। স্থৃতরাঁং মূল্যপ্তব বৃদ্ধিব পর দেনাদার যদি 
টাকাটা ফেরত দেয় তাহলে পাওনাদার টাকার অস্কে পাওনা পুরোপুরি পেলেও, 
প্রব্যদামগ্রীর দিক দিয়ে মাগের তুলণায় কম ফিরে পায়। 

(খ) মুল্যস্তর কমলে, দেনাদারদের ক্ষতি ওপাওনাদারদের লাভ। কারণ মৃল্য- 
স্তরের হাসের আগে ঢাকার ক্রয় ক্ষমতা ছিল কম। তখন দেনাদার মহাজনেক 
কাছ থেকে যে টাকা খশ নিয়েছিল ত| ধিয়ে সে যেপরিমাণ জিনিস কিনতে পেরেছিল, 
মূল্যস্তর হাসের পর “নই একই পরিমাণ টাকা দে শোধ কবলেও ত' দিয়ে এখন বেশি 
পরিমাণ সামগ্রী কেনা খায়। সেটা দেনাদারের ক্ষত ও পাওনাপারের লাভ। 

৫. সুতরাং খুল্যবৃদ্ধি ও মৃশ্যহাপ দুই ক্ষতিকব | তবে যদ্দি দুটির মধ্যে 
একটিকে এেছে !নতে হর, তাহলে আধুশিক অর্থনী(তধিধদের মতে মূল্যহাসেব চেয়ে 
মূল্যবুদ্ধিই খরং ভানো। কারণ তখন অন্তত দেশের মোট উৎপাদন ও কর্মে 
নিষুক্ত লোকসংখ্য। বাড়ে । কিন্তু সে মূল্যবৃদ্ধিটা অবশ্ঠই সীমার মধ্যে থাকা চাই । 


৬.৯. ঞণ'-এর তাৎপর্য ও প্রকৃতি। 

1৬1০2111170 2100 21006 01 01601 

'ঝণ” শব্দটির দ্বারা টাকা পাওয়ার অধিকার এবং টাকা দেবার কর্তব্য 
বোঝায়। তুমি যাধ খবরের কাগজের হকারের কাছ থেকে মাপিক চুক্তিতে 
কাগজ নাও এবং মাসের শেবে বা পরের মাসের গোড়া তার দাম দেবার 
প্রতিশ্রুতি দাও তাহলে খবরের কাগজের হকাবটি হল তোমার পাওনাদার 
(06৫01) 'এব* তুমি হলে তাব দেনারাব (৫690: )। পাওনাদার হিসাবে 
হকারটির (১ মাসের খবরের কাগজের দাম বাবর্দ) তোমার কাছ থেকে টাকা 
পাওয়ার অধিকার জন্মায় জার তোমাব জন্মায় তাকে সে টাকা দেবার কর্তবা। 
তুমি যণি কোন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা খণ শিষে কারবাবী ঠিপাবে তোমার দোকানে 
পণ্যপামপ্রী কিনে এছ কর তাহলে পাও্নাদাব হিসাবে, নিকিষ্টকাল পরে তোমার 
কাছে ব্যাঙ্কের সে ঢাক। ফেরত পাওয়াঁৰ অধিকার জন্মায়, আর তোমার জন্মায় সে 
টাকা পরিশে।ধ কবাব ক্তবা। প্রশম দৃষ্টান্ুটিতে, কোন দ্রব্য (খবরের কাগজ ) 
কেনা বেচা হয়েছে, দ্বিতীক্প দৃষ্টান্থটিতে টাকা লেনদেন হয়েছে। কিন্তু ছু'টিতেই 
তার ফলে খণের সৃষ্টি হযেছে । তা হলে, খণ কাকে বলে? খণ হল ভবিষ্যতে 


কোন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাক! দেবার প্রতিশ্রুতি । 
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লও 


২. বৈশিষ্ট্য ঃ খণের বৈশিষ্ট্য : (ক) আস্থা! হল খ্ণণের ভিত্তি। দেনাদার পরে 
গন শোধ কববে বলে তার *উপর আস্থা থাকলেই তবে পাওনার্দার তাকে খণ দেয় 
অর্থাৎ ধারে পণ্য বেচে বা টাক! ধার দেয়। আস্থা না থাকলে খণের ছি হয় না। 

(খ) খণের কাজই হল ভবিষ্যৎ নিয়ে । অর্থাং আজ বা বর্তমানে যে পণ্য 
বাকিতে বিক্রি করা হল তার দাম কিংবা যে টাকা ধার দেওয়া হল তা ভবিষাতেই 
পরিশোধ কবার প্রতিশ্ররতি দেওয়। হয়। 

(গ) খণ মানেই দেনা । খণের ছু"টি পক্ষ, একটি হল পাওনাদার, অপরটি হল 
দেনাদার। টাকা পাওয়া হল একজনের অধিকার, টাকা দেওয়া হল আরেকজনের 
কর্তব্য । 


(ঘ) খণ হল আসলে ভবিষ্যৎ দ্রেব্যের সাথে বর্তমান দ্রব্যের বিনিময় । 
অর্থাৎ যে খণ নিচ্ছে সে তার সাহায্যে এখন দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করছে এবং ভবিষ্যতে 
তার দাম পরিশোধ করার অর্থ হল, ভবিষ্যতের দ্রব্য দিয়ে তা শোধ করা1। কারণ 
পাওনাদার টাকাটা ভবিষ্যতেই পাবে এবং তখন সেতা দিয়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী 
কিনতে পারবে । 

৬.১০* ব্যাক 
1981] 

১. ব্যাঙ্ক হল খণের কারবারী | ব্যাঙ্ক জনসপাধাবণের কাছ থেকে আমানত 
জম] নেয় ও খণ প্রার্ধশীদেব খণ দেয়। ব্যাঙ্ক যখন কারও কাছ থেকে আমানত জম 
নেয় তখন সেটা হল ফিরিয়ে দেবার শর্তে আমানতকারীর কাছ থেকে খণ নেওয়া । 
সেজন্য ব্যাঙ্ক আমানতকারীদেব সুদ দেয়। এট] হল আমানতকারীদের কাছ থেকে 
খণ কেনা । আর, ব্যান্ক যখন খণ দেয় তখন তার উপব সুদ নেয়। এট! হল খণ 
বেচা। সুদ হল খণ ব্যবহারের দাম । এজন্য বলে, ব্যাঙ্কে কাজ হল ঝণ নেওয়া 
ও দেওয়।, অর্থাং খণ কেনাবেচা করা । 

২. ব্যাঙ্কের সাথে অন্ঠান্ত কারবারী সংস্থার মুল পার্থক্যটা হল এই, ব্যাঙ্কের 
প্রধান কাজ যেখানে অন্যের টাকা খাটিয়ে মুনাফ! উপার্জন করা, অন্যান্য কারবারী 
সংস্থার কাজ সেধানে নিজের টাকা খাটিয়ে মুনাফা উপার্জন কর| | 

৩. ভারতের কোম্পানী আইনে (১৯৫৬) বল। হয়েছেঃ ব্যাঙ্ক হল এমন একটি 
সংস্থা ধে ফেরত চাওয়া মাত্র বা অন্যভাবে পরিশোধের শর্তে এবং খণ দেবার অথবা 
লগ্নি করার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত-জমা হিপাবে টাকা নেয়। 
সে টাকা চেক বা ড্রাফট কেটে ব। শির্দেশ দিয়ে কিংবা অন্যভাবে এ সংস্থা থেকে 
তোলা যায় । 

৪. বিভিন্ন প্রকারের ব্যাঙ্ক £ কারবারী জগতে উতপার্দন ও বেচাকেনার 
কাজগুলি যেমন বিশেষায়ণের ভিত্তিতে আলাদ। হয়ে উৎপাদনকারী সংস্থা ও 
ব্যবসাম্মী সংস্থাগুলির মধ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে, তেমনি কারবারী অর্থসংস্থানের 
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কাজটিও আলাদা হয়ে গিয়ে ব্যাস্ক নামক কারবারী সংস্থাগুলির উপর ন্যন্ত হয়েছে। 
এটিও বিশেষায়ণের ফল। আবার অর্থসংস্থানের কাজটিও তিনটি ভাগে উপবিভক্ত 
হয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অংস্থার উপর ন্যস্ত হয়েছে। এটি হল অর্থ সংস্থানের 
ক্ষেত্রে বিশেষায়ণ নীতির আরও জন্প্রসারণ। তার ফলে আধুনিক জগতে প্রধানত 
তিন প্রকারের ব্যাঙ্ক দেখা যায়ঃ (ক) বাণিজাক ব্যাঙ্ক; (খ) উন্নয়নমূলক ব্যান্ক ; 
(গ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক । 

(ক) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক (০০717110181 02015) £ অধ্যাপক শ্াম-এর মতে 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক হল এমন সংস্থা যে নিজম্ব তহবিল থেকে বা খণ কর! অর্থ থেকে 
কিংবা অর্থ স্থষ্টি করে খণপ্রার্থীদের ঞণ দেয়। অনন্য ব্যাঙ্ক ও খণদ্রানকারী সংস্থা 
থেকে বাণিজ্যিক ব্যান্কের পার্থক্য হল: (ক) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক গুলি অর্থস্যঠি 
করতে পারে, অন্যের। পারে না; (খ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক স্বল্প মেয়াদে (অনধিক ৯৭ 
দিন) খণ দেয়, অন্যেরা তা দেয় না। এজন্য বলা হয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক হল শ্বল্পমেয়াদি 
খণের কারবারী। আমর! সচরাচর যে সব ব্যাঙ্ক দেখি তারা হল বাণিজ্যিক ব্যান্ক। 

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাজ (68000003 01 ০০]11761018] 02115) $ বাণিজ্যিক 
ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হল--(১) আমানত জমা গ্রহণ (€ 2০০০07০8৪ ০1 
0900516)-_বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত হিসাবে নগদ টাকা 
জমা নেয় । এই আমানত জম] তিন রকমের : (ক) স্ফির বা! মেয়াদী আমানত 
জম (09 069516) | ছয় মাস, ১, ২, ৩ বৎসর ব! তারও বেশি কালের মেয়াদে 
এই আমানত জমা গ্রহণ করা হয়। এর সুদের হার বেশি এবং মেয়াদ যত বেশি, 
স্থদের হারও তত বেশি হয় । মেয়াদ শেষের আগে আমানতী টাকা তোল যায় ন1। 
এ ক্ষেত্রে চেক ব্যবহার হয় না। (খ) সেভিংস ব্যাঙ্ক ব1 সঞ্চয়ী আমানত জমা 
(5851085 6211 00510 )। ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের সঞ্চয়ে উৎসাহ দেওয়া হল এর 
উদ্দেশ্য । এর কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ নেই। সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের বেশি 
টাক1 আমানতী হিসাব থেকে তোলা যায় না। মুদের হার মেয়াদী আমানত থেকে 
কম। টাকা তোলার জন্য “উইথড্রয়াল ন্লিপ” কিংবা চেক ব্যবহার করা যায়। 
আমানতী জম! হিসাবে সর্বদ1 একটি নৃযুনতম পরিমাণ অর্থ রাখতে হয়। (গ) চলতি 
আমানত জমা (০8160 ৪০০০ ৫00510)। সাধারণত কারবারীর1 এই 
আমানতী হিসাব রাখে । এতে ব্যাঙ্ক কোন সুদ দেয়না। উপরস্ত, আমানতী 
হিসাবে সর্ধদা একাঁট ন্যুনতম অঙ্কের টাকা রাখতে হয়; টাকার অঙ্ক তার কম হলে 
ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট হারে টাকা কেটে নেয়। একদিনে যত্বার ইচ্ছা! চেক কেটে এই 
হিসাব থেকে টাকা তোলা যায়। 

(২) ঞ্ণ কৃষ্টি (০768000 ০1 016৫1/)-_-বাণিজ্যিক ব্যাঙ্গুলির দ্বিতীয় 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল খণ স্থষ্টি করা। (এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচন। করা হয়েছে)। 

(৩) প্রতিনিধি হিসাবে কাজ (8890০) [70090 )__উপরোক্ত কাজগুলি 
ছড়া, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক তার গ্রাহকদের প্রতিনিধিবূপে আবও অনেকগুলি অতিরিক্ত 
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কাজ করে থাকে। এইসব কাজের জন্য অবশ্ত গ্রাহকদের কাছ থেকে পারিশ্রমিক 
( কমিশন ) নেওয়া হয়। এই কাজগুলি হল; গ্রাহকদের নির্দেশমত্ত তাদের টাকা 
ব্যাঙ্ক ডাফট মারফত স্থানান্তরিত করা, অন্ত ব্যাঙ্কের উপর গ্রাহকরা যে দব চেক পায় 
তার টাক আদায় করা, গ্রাহকদের হয়ে তাদের জন্য শেয়ার, ডিবেঞ্চার, সরকারী 
ঝণপত্র প্রভৃতি কেনা, গ্রাহকদের বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ারের ডিভিডেওড বা লভ্যাংশ 
আদায় করা» গ্রাহকদের বীমার প্রিমিয়াম দেওয়া, গ্রাহকর্দের সম্পত্তির ট্রাস্টিরপে 
কাজ করা এবং তাদের উইলের নির্দেশ মত সম্পত্তির বিলি বন্দোবস্ত করা, আয়কর 
সম্পর্কে গ্রাহকদের পরামর্শ দেওয়া ইত্যাদি । 


(৪) ৰিদেনী মুদ্র1! বেচাকেনা (5916 ৪00 0070185৩ 01 001618 ০৮0181786) 


__বাণিজ্যিক বাস্ক বিদেশীমুদ্রা বেচাকেনার কাজ করে। 

(৫) অন্যান্য কাজ (০:০7 000010905 )--বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক আরো যে সব 
কাজ করে তা হল, গ্রাহকদের মুল্যবান সামগ্রী ও দলিলপত্র সুরক্ষার জন্য লকারের 
ব্যবস্থা করা, ভ্রমণকারীদের জন্য 'ট্যাভেলারন চেকঃ বিক্রয় করা, কারবারী গ্রাহকদের 
সম্পর্কে কারবারী লেনদেনের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহ করা, কোম্পানীর 
শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রির ধায় গ্রহণ করা, গ্রাহকর্ধের হয়ে তার্দের কাটা বাণিজ্যিক 
হুপ্ডির টাকা পরিশোধের দায় স্বীকার করা, আধিক বিধয়ে গ্রাহকদের পরামর্শ দেওয়' 
এবং দেশের আধিক, ব্যাক্কিং, ব্যবসায় ও বাণিজ্যিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য ও 
পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা ও প্রকাশ করা প্রভৃতি । 

সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইগডয়াঃ স্টেট ব্যাঙ্ক, ইউন[ইটেড ব্যাঙ্ক অব ইত্তিয়া, ব্যাঙ্ক 
অব ইওিয়া, ব্যাঙ্ক অব বরোদা ইত্যাদি হল ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির অন্ততম | 


(খ) উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (০০০19710670 9৪015 ) £ ভারতের মত স্বল্পোব্লত 
দেশগুলিতে বর্তমানে অর্থনীতিক বিকাশের জরুরী প্রয়োজনে কৃষি ও শিল্পের দ্রুত 
উন্নতির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে । এই কাজে প্রধানত মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী পুঁজির 
প্রয়োজন । এই প্রয়োজন মিটানোর ভার যাদের উপর ন্তন্ত হয়েছে তাদের বলে 
উন্নয়ন ব্যাঙ্ক । জনসাধারণের ও সরকারের কাছ থেকে মেয়াদী আমানত ও খণ গ্রহণ 
করে এদের কাছে যে দীর্ঘমেয়াদী পুঁজির তহবিল স্থষ্টি হয় তাথেকে এরা কৃষি ও 
শিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দীধধমেয়াদে (১০২৫ বৎসর ) খণ দিয়ে ও অন্যুন্ত- 
ভাবে সাহায্য করে দেশের অর্থনীতিক বিকাশে সহায়তা করে। জাতিসজ্ৰের সন্ত 
বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিক বিকাশের উদ্দেশ্তে স্থাপিত এরূপ একটি আন্তর্জাতিক ব্যাস্ক 
আছে । তা সংক্ষেপে বিশ্বব্যাঙ্ক (৬/০110 3801) নামে পরিচিত । ভারতে এরকম 
করেকটি ব্যাঙ্ক আছে । যেমন, ইগ্তান্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অব ইওিয়া৷ (17991), 
হপ্ডান্টরিয়াল ফিন্যান্স কর্পেবেশন অব ইগ্ডিয়া (50), ন্যাশনাল ইগ্ডান্ট্িয়াল 
ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (00), ইগ্ডান্রিয়াল ক্রেডিট আগ ইনভেস্টমেন্ট 
করপোরেশন অব ইত্ডিয] (10100), স্টেট ফিন্তাম্সিয়াল করপোরেশনস (909 ), 


২*৩২ অর্থবিদ্যা 


এগ্রিকালচারাল রি-ফিদ্ান্স আযাণ্ড ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (4২790), এগ্রি- 
কালচারাল ফিন্যান্স করপোরেশন (4770) ইত্যাদি । 


উন্নয়ন ব্যাঙ্কের কাজ ( ি170010979 01 06০91001171 0211105 )2 (.) শিল্প 
ও কৃষি সংস্থাকে সরামরি বিভিন্ন মেয়াদে খণ দেওয়া; (২) শিল্প সংস্থার শেয়ার, স্টক, 
বগ্ড ও ভিবেঞ্চার কিনে শেয়ার পুজি ও খণ পুঁজি সরবরাহ করা; (৩) শিল্প ও কৃষি 
সংস্থাকে অন্যান্য স্থত্র থেকে ঝণ সংগ্রহ করতে সাহাধ্য করার উদ্দেশ্তটে সে ধণের 
জামিনদার হওয়া; (৪) শিল্প ও কৃষি সংস্থাগুলির শেয়ার ডিবেঞ্চার প্রভৃতি বিক্তি 
করার দায় গ্রহণ করা; (৫) অন্যান্য যে সব প্রতিষ্ঠান কৃষি ও শিল্পে যতটা খণ 
দিচ্ছে সে পরিমাণ টাকা তাদের খণ হিসাবে দিযে তাদের খণ দান ক্ষমতা বাড়ানো 
(খণের টাকার পুশঃ সংস্থান); (৬) বিভিন্ন অঞ্চলের কারিগরি-অর্থনীতিক 
সমীক্ষা করে নতুন বাজার, নতুন পণা, নতুন শিল্প-সম্ভাবনা, স্থানীয় উপকরণের 
সদ্ধ্যবহারের আুযোশ-সম্ভীবন] অনুসন্ধান করে তার ফলাফলের ভিত্তিতে উদ্যোক্তাদের 
উপযুক্ত পরামশ দিয়ে সাহাষ্য করা। 

(গ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (০০721 087) 2  খর্তমানে পথিবীর সব দেশেই 
একটি করে এমন ব্যাঞ্চ আছে য! অন্যান্য বাণিজাক ব্যাঞ্ষগুলির কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণকারী 
ও তত্বাবধায়ক এবং বাস্ক জগতের নেতা বা শীর্ষ সংস্থা রূপে কাজ করে। 
এই শীর্ষস্থানীয় ব্যাঙ্কটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চ নামে পবিচিত এবং দেশের পক্ষে 
অপরিহার্ধ বলে গণ্য হয়। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাক্কের নাম রিজার্ভ ব্যান্ক অব 
ইণ্ডিয়া। ব্রিটেনে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নাম ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড। 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কীজ £ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিটি কাজ দেশের পক্ষে অতি 
গুরুত্বপূর্ণ। তাহলঃ (১) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকাবের দ্বারা ভারপ্রাপ্ত হয়ে দেশে 
কাগজের টাকা প্রচলনের একমাত্র কর্তারূপে কাজ করে । ফলে দেশে সরকারী নগদ 
টাকার মোট যোগান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর নিঠর করে। দেশের প্রয়োজন মতো 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাগজের টাকার প্রচলন বাড়ায় বা কমায়। (২) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের 
ব্যান্ক রূপে কাজ করে । সরকারের রাজন্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা পড়ে । সরকারী 
খরচের টাকা কেন্দ্রীয় ব্যান্ক থেকে নির্বাহ করা হয়। দরকারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
সরকারকে খণ দেয় এবং সরকার জনসাধারণের কাছ থেকে যে খণ নেয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
তা সংগ্রহ এবং পরিশোধ করে । (৩) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্গুলির ব্যাঙ্ক 
রূপে কাজ করে। ন্বেচ্ছায় কিংবা আইনত বাধ্য হয়ে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্গুলি কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কে তাদের মোট আমানত জমার একটি নির্দিষ্ট শতাংশ সবদা জম| রাখে । 
প্রয়োজন মতে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে খণ নেয়। 
(৪) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির খণ সংগ্রহের শেষ সু রূপে কাজ করে। 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্গুলির টাকার টান পড়লে এবং অন্তান্ত স্থত্র থেকে খণ সংগ্রহ করা 
দুর্ঘট হলে, শেষ পযন্ত তারা কেন্দ্রীয় ব)।ক্কের শরণ নেয় এবং সেরকম ক্ষেত্রে কেন্ত্ৰীয় 


বিনিময়ের উপায় ২*৩৩ 
অর্থ (0000. ২'৬ [[]] 


ব্যাঙ্কও তাদের খণ দিয়ে রক্ষা করে। (৫) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির খণ 
দেবার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। এই কাজটির মাবফত কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চ দেশে খণের মোট 
যোগান নিয়ন্ত্রণ ক'রে দেশের মধ্যে টাকার দাম তথা মূল্যন্তর স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা 
করে এবং কারবারীরা যাতে প্রয়োজনীয় খণ থেকে বঞ্চিত ন1 হয় সেদিকে লক্ষ্য 
রাখে । (৬) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির পরস্পরের দ্েনা-পাওনা 
মিটানোর “নিকাশ' ঘর রূপে কাজ করে | ফলে প্রতিদিন ব্যাঙ্কগুলির পরম্পরের মধো 
'লক্ষ লক্ষ টাকাব দেনা-পাঁওন1 নগদ টাকা ব্যবহাব না করে কেবল হিসাবের জমাখবচ 
করে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়। (৭) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশেব উপাজিত বিদেশী মুদ্রা ও 
সোনা রূপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুব তহবিলটি ধাবণ ক্বে। (৮) দেশের মুদ্রার 
সাথে বিদেশী মুদ্রাব বিনিমগন ভার বজগাম বাখা ও কেন্দ্রী ব্যাঞ্ষে আরেকটি কাজ। 
(*) উপরোক্ত কাজগুলি হাডাও কেন্দ্রীয় খ্যাঙ্ক প্রয়েজনবোধে আবে নানা রকমেব 
কাজ করে থাকে । ন্বল্পোন্নত দেশেব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের অর্থনীতিক বিকাশের 
উদ্বেশ্তে নানাভাবে কৃষি ও শিল্পে মাঝারি ও দীর্ঘমেয়।দে খণ দেবার ব্যবস্থা কবে। 
তাছাড়া, নান] অর্থনীতিক বিবরণ ও তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং বিশ্লেষণ কবে 
সরকার ও দেশবাসীর কাছে উপস্থিত করে, বিভিন্ন অর্থনীতিক বিষয়ে গবেষণা 
পরিচালন1 কবে ও সরকারকে অর্থনীতিক ও আধিক বিষয়ে পরামর্শ দেয় । 

৬. ১১, খণ স্ষৃষি 

(19011 01691101) 

১. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের একটি প্রধান কাজ হল খণ দেওয়া । আমানতকারীদের 
কাছ থেকে তার আমানত জম! রূপে যে টাকা পায় তা থেকেই তারা খণ দেয় বটে, 
কিন্ত তারা সকলে মিলে মোট যত নগদ টাকা আমানত জমা রূপে পায় তার চেয়ে 
অনেক বেশি পরিমাণে তারা খণ দিতে পারে। এটাকে বলে বাণিজ্যিক ব্যা্গের 
দ্বারা খণ স্থষ্টি (01৫1 ০1620107. )। 

২. কিভাবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি খণ সৃষ্টি করে তা বৃঝতে হলে এই তিশটি 
বিষয় মনে রাখতে হবেঃ (ক) কারবারী সংস্থা হিসাবে ব্যাঙ্কগুলির ( অর্থাং 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক) মূল উদ্দেশ্য হল মুনাফা উপার্জন করা। এজন্য তারা আমানত- 
কারীর্দের কাছ থেকে পাওয়া আমানতী জমা থেকে খণপ্রাথীদের খণ দিয়ে সুদ রূগে 
আয় উপার্জন করে কিংবা 1 থেকে সুদ পাওয়া যায় এমন কোন ভালে! লগ্রিপতে 
(সরকারী খণপত্র বা কোন কোম্পানীর ডিবেঞ্চারে ) টাকা লগ্নি করে। কি' 
এজন্য তারা আমানতী জমার সবটা ব্যবহার করতে পারে না। তার একট! নিদি 
শতাংশ তার! সব সময় হাতে রাখে আমানতকারীদের চেকের টাকা মিটিয়ে দেবা 
জন্য । আমানতী জমার এই শতাংশকে বলে নগ্ণ সংরক্ষিত অস্গুপাত (০৪১ 
[65616 1810 )। [ যেমন, প্রতি ১০০ টাকা আমানতী জমার মধ্যে যদি ১* টা 
করে এজন্য রাখতে হর, তাহলে নগদ সংরক্ষিত অন্থপাত হবে ১*%। নগর 
সংরক্ষিত অগ্থপাত যদি ১০০ হয়, তাহলে ব্যাঙ্কগুলি প্রতি ১** টাকা আমানতে 


২৩৪ অর্থবিদা 


মধ্যে ৯* টাকা (বা আমানত জমার ৯*% ) খণ দেবার ব| লগ্নি করার জন্য ব্যবহার 
করতে পারবে ]| (খ) ধণ দিতে গিয়ে কিন্তু ব্যাঙ্ক খণপ্রার্থীদের কাছ থেকে খণের 
অন্তত সমান মূল্যের মূল্যবান কোন সম্পত্তি জামিন নিয়ে তবে ধণদেয়। তাকে 
বলে “কোল্যাটেরাল সিকিউরিটি” । (গ) ব্যাঙ্গগুলি যেমন আমানত জম! গ্রহণ 
করার সময় আমানতকারীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদের নামে আমানতী 
হিসাব খোলে তেমনি, যখন খণ দেয় তগনও খাতকের নামে মঞ্ুর করা ধণের টাকা 
জমা দেখিয়ে আমানতী হিসাব খোলে । প্রথম ধরনের মামানতকে বলে প্রাথমিক 
আমানত (0111097% 06931), দ্বিতীয় ধরণের আমাশতকে বলে উদ্ভূত আমানত 
।0911580$০ ৫990510)। উদ্ভূত আমানতী জমার মধ্য দিয়েই বাণিজ্যিক 
ব্যান্কগুলি খণ স্্টি কবে খাকে। অর্থাৎ উদুত আমানত জমা*ই (61121019 
02010 ০০১1) হল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা হষ্ট খণ। একে বাঙ্ক খণ ব| 
প্যাঙ্ক-অর্থণ (21010170079 )-ও বলে। 

৩. ব্যান্মগুলি এ ভাবে খণ বা “ব্যাঞ্ক-মর্থ” বা ব্যাঙ্আম।নত স্ট্র করেঃ বরা 
যাক, সোনালী ব্যাঙ্কে কোন আমানতকারী নগদ ১০০ টাকা জম দিয়ে একটি চলতি 
মামান তী হিসাব খুলল | এটি হল “প্রাথমিক আমানত” জমা (3:170815 ৫6950) । 
লে সোনালী ব্যাঙ্কে একদিকে সম্পত্তি জন্মাল নগদ ১০* টাকা এবং আমানতকাকীর 
কাছে তার ধায় বা দেনা জন্মাল ১০* টাকা । দেশের ব্যাঞ্কগুলি তাদের আমানত 
জমার শতকরা ১ টাকা নগদ সংরক্ষিত তহবিল হিসাবে হাতে রেখে বাকি টাকা 
শবার দেয়। সোনালী ব্যাঙ্কও ওই ১০০ টাকা নগদ আমানত জমা থেকে নগদ 
সংরক্ষিত তহবিল বাবদ ১০ টাকা রেখে বাকি ৯* টাকা একজন কারবারীকে খণ মুর 
করল। তা! করতে গিয়ে সোনালী ব্যাঙ্ক খণগ্রহীতার কাছ থেকে ** টাকা মূল্যের 
কোন সম্পত্তি জামিন হিসাবে নিল এবং তার নামে ০* টাকার একটি আমানতী 
জমার হিসাব খুলল । এটি হল উদ্ভুত আমানতী হিসাব । ফলে পঘোনালী ব্যাঙ্কের 
খাতায় এই লেনদেন ছুটির মোট ছবি যা দাড়াল তা ৬'১ সারণিতে দেখান হল । 


রড এইভাবে প্রত্যেক ব্যাঙ্কই ধণ 
রি এ দিতে গিয়ে প্রাথমিক আমানতী জমার 
দায় টাকা] সম্পত্তি টাকা | অতিরিক্ত উদ্ভুত আমানতী জমা স্থষটি 
এ ২ উদ্ভুত আমানত জমার 
নগদ তহবিল ১০০ [| করে এব ভ 
প্রাথমিক মারফত ব্যাঙ্ক ঝণ স্যষ্টিকরে। কিন্তু 
আমানত ১৪৩9 জামিন সম্পত্তি ৩ 


ব্যাঙ্ক খণ ন্ৃির প্রক্রিয়াটি একটি 
উদ্ভুত আমানত ০ ব্যাঙ্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাঁ। 
মোট-_ ১৪৩ মোট-- ১৯০ এক ব্যাঙ্ক থেকে তা অন্বা ব্যাঙ্থে 
- নি 7. ছড়িয়ে পড়ে। 
সোনালী ব্যাঙ্ক ষাকে ০*টাকা ধণ মঞ্চুর করে সে বাবদ »* টাকা উদ্ভূত জমা 


সৃষ্টি করেছিল সেই খণগ্রহণকারী (কারবারী) খণের সবটা য্দি চেক কেটে 
বিনিময়ের উপায় ২৩৫ 














সোনালী ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে খরচ করে তাহলে, প্রথমত, সোনালা ব্যাঙ্কের 
উদ্ভুত আমানত জমার ৯* টাকার হিসাবটি বিলুঞ্ধ হবে এবং সোনালী ব্যাঙ্কের 
নগদ তহবিলও ৯* টাকা কমে গিয়ে হাতে থাকবে কেবল ১০ টাকা । আব 
থাকবে জামিন সম্পত্তি ৯* টাকা এবং প্রাথমিক জমা ১০০ টাকা (আমরা ধবে 
নিচ্ছি, যে লোকটি এ প্রাথমিক জমা রেখেছে সে চেক ,কেটে কোন টাক 
তোলেনি )। এর ফলে সোনালী ব্যাঙ্কের হিসাবটি একটু বদলে গিয়ে দাড়াবে এই 
রকম (সারণি ৬২) £ 











সারণি ৬.২ দ্বিতীয়ত, খণগ্রহণকারী এ ন. 
টির টাকা সোনালী ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে 

তত ট 
| আর... টো নি নু [কা | খরচ করার ফলে অন্ত কোন ন! কোন 
| প্রাথমিক নগদ তহবিল ৯* | ব্যাঙ্কে গিয়ে তার একটা অংশ বা 
ূ আমানত ১০০ | জামিন সম্পত্তি ৯০ | সবট! জম] পড়বে । ধর! যাক, ওহ ৯৭ 
মোট. ১০, | মোট টাকা যার! পেল তারা রূপালী ব্যান্ে 


_  _______7 গিয়ে জমা দিল। ফলে এখন রূপালী 
ব্যাঙ্কে প্রাথমিক জমা পড়ল ** টাকা! এবং তা থেকে ১০ শতাংশ অর্থাৎ » টাকা 
নগদ সংরক্ষিত তহবিল রূপে হাতে রেখে, বূপালী ব্যাঙ্ক বাকি ৮১ টাকা আরেকজন 
কারবারীকে খণ মঞ্জুর করল এবং সেজন্য ৮১ টাকার পরিমাণ জামিন নিল | ফলে 
এবার রূপালী ব্যাঙ্কের খাতায় যে হিসাঁবটি দাড়াল তা৷ ৬৩ সারণিতে দেখান হল। 
ধণগ্রহণকারী কারবারী রূপালী ব্যাঙ্ক থেকে মুর কর! খণের সবটা তুলে নিলে 








সারণি ৬৩ রূপালী ব্যাঙ্কের কাছে থাকবে কেবল 
পা | প্রাথমিক আমানত »৯* টাকাঃ নগ' 
রর ১ চারি রঃ সম্পত্তি _ টাকা তহবিল ০ টাকা এবং জামিন সম্পঘি 
প্রাথমিক নগদ তহবিল ৪০ | ৮১ টাকা। ঝণগ্রহণকারী এ ৮: 
আমানত »« | জামিন পম্পত্তি ৮১1 টাকা খরচ করার ফলে হয়তো ঢে 
উদ্ভুত আমানত ৮৯ টাকাটা পৃবালী ব্যাঙ্কে গিয়ে অনু 
০ 871 ৮5 বারা জা বারও প্রাথমিব 


_ +.________ জমা রূপে দেখা দেবে । ফলে রূপালী 
ব্যাঙ্কের ও পুবালী ব্যাঙ্কের হিসাব খাতা ছুটির ছবি হবে অনেকটা এই রক 
(সারণি ৬৪ ও সারণি ৬৫) £ 




















সারণি ৬"৪ সারণি ৬৫ 
' দায়... টাকা |অম্পত্তি টাকা | | দায় “টা জিভি 
| প্রাথমিক নগদ তহবিল ৯ | | প্রাথমিক নগদ তহবিল ৮১ 
আমানত ন* | জামিন ৮১ আমানত ৮১ 
মোট -_ ন শা মোট-_ ৪০ মোট-_ ৮১ | মোট-_ ৮১ 
২:৩৬ অর্থবিদ 


এইভাবে খণ স্বষ্টির প্রক্রিয়াটি এক ব্যাঙ্ক থেকে আর এক ব্যাঙ্কে ছড়িয়ে পড়বে 
বং তাদের সকলের হাতে মোট নগদ তহবিলের পরিমাণ একই থাকলেও মোট 

















সারণি ৬'৬ 
২২০০৯ 4 
বযাস্ক প্রাথমিক আমানত নগদ সংরক্ষিত ৩তহবিল উদ্ভুত আমানত 
সোনালী "৭ ১০০ টাকা ১০ টাকা ৯০ টাকা 
রূপালী 15 ০০ ঠ নে 5 ৮৯ 55 
পুবালী ৮ ৮৯ 59 ৮১ ্ 9 ৭ ২৯ টু 25 
সকল ব্যাঙ্ক ১০০০ টাকা ১০০ টাক। ৯০০ টাকা 


মামানত হ্থষ্টির পরিমাণ হবে তার কয়েক গুণ । এক ব্যাঙ্কের প্রাথমিক আমানতের 
উত্তিতে সেখানে উদ্ভুত আমানতের স্ষ্টি হবে এবং তা থেকে আবার অন্য ব্যাঙ্কে 
াথমিক আমানতের স্থষ্টি হবে। এই সমগ্র প্রক্রিয়াটির মোট ফলাফল ৬*৬ 
রণিতে দেখান হয়েছে । 

স্বতরাং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির আমানত সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি হল এই-_€১) প্রত্যেক 
[াঙ্কের কাছে নগদ টাকার যে আমানত জমা পড়ে তা হল প্রাথমিক আমানত | 
ঃ) তা থেকে নগদ সংরক্ষিত তহবিল হিসাবে শির্দি্ট একটি শতাংশ রেখে বাঁকি 
কা খণ দিতে গিয়ে খণের সমপরিমাণে পে শিজের কাছে উদ্ভুত আমানত স্টি 
রে। (৩) খণগ্রহণকারী খণের সব টাকা তুলে নিলে খণদাতা ব্যাস্কের কাছে ওই 
তি আমানতটি লুপ্ত হয় কিন্তু সে টাকাটা অন্য কোন না! কোন ব্যাক্কে আবাব 
[থমিক আমানত রূপে জমা পড়ে । (৪) প্রতিবার প্রাথমিক আমানত রূপে জমা 
ধকে নির্দিষ্ট হারে ( আমাদের দৃষ্টান্তে ১* শতাংশ হারে) নগদ সংরক্ষিত তহবিল 
হসাবে টাকা হাতে রাখতে গিয়ে প্রত্যেক ব্যাঙ্কই যে পরিমাণ প্রাথমিক আমানত 
মা পায় তার চেয়ে কম পরিমাণে খণ দেয়। ফলে পরবর্তী ব্যাঙ্গগুলিতে প্রাথমিক 
[ামানতের পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে । অবশেষে এক সময়ে তা শুন্তে পরিণত, 
র্ধাৎ শেষ হয়। 

৪, গ্ঈণ শ্টির সীমা (117015 0০ ০6016 0926101 ) 2 ব্যাঙ্কগুলি সকলে 
(লে যে আমানত স্ছষ্টি করে তা সীমাহীনঙাবে চলতে পারে না । তাদের খণস্ষটির 
মত এই বিষয্পগুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ £ (১) হাতে মোট নগদ টাকার পরিমাণ £ 
7াঙ্কগুলি কতট। পরিমাণে খণ হ্ষ্টি করতে পারবে তা নির্ভর করে তাদের হাতে কি 
রিমাঁণ নগদ টাক] বা নগদ তহবিল রয়েছে, তার উপর | নগদ তহবিলের পরিমাণ 
বশি হলে তাদের খণ স্থ্টির ক্ষমতাও বেশি হয় । 


বনিময়ের উপায় ২৩৭ 


(২) নগদ সংরক্ষিত অনুপাত £ ব্যাঙ্কগুলির দ্বার! খণস্থষ্টির পরিমাণ নির্ভর কৰে 
তার্দের হাতে আদি প্রাথমিক আমানতের পরিমাণ ও নগদ সংরক্ষিত তহবিলের 
অন্থপাতের উপর; অর্থাৎ প্রাথমিক আমানতের কত শতাংশ তারা নগদ সংরক্ষিত 
তহবিল রূপে হাতে রাখছে তার উপর । নগদ সংরক্ষিত তহবিল যদি প্রাথমিক 
আমানতের ১০ শতাংশ হয়, তাহলে আদি প্রাথমিক আমানতের ১* গুণ পর্যস্ত তার! 
খণ স্ষ্টি করতে পারবে । যদি নগদ সংরক্ষিত তহবিলটি ২* শতাংশ হয়, তাহলে 
আদি প্রাথমিক আমানতের ৫ গু৭ পর্যন্ত তারা খণ সৃষ্টি করতে পারবে । (আদি 
প্রাথমিক আমানতটি হল, আমাদের দৃষ্টান্তে সোনালী ব্যাঙ্কের প্রাথমিক জমাঝ 
পরিমাণটি, অর্থাৎ ১০০ টাকা )। এর স্থৃত্রটি হল এই) _ 

মোট আমানত স্থষ্টি- আদি প্রাথমিক আমানত (১০০)--নগদ সংরক্ষিত অনুপাত 


(১০%) [70091 10900510 00592660 5 01181091 1971101819 [09109511১ 01 


(0851) 16561%6 19610) ] 

(৩) নগদ পছন্দ 2 ব্যাঙ্কগুলি কতটা পরিমাণে খণ সৃষ্টি করতে পারবে বা 
আমানত স্যপ্রির পরিমাণ বাড়াতে পারবে ত৷ নির্ভর করে জনসাধারণের মধ্যে নগাঁ 
টাকা হাতে ধরে রাখার ইচ্ছা বা নগদ পছন্দটা কতটা প্রবল তার উপর। তাদের 
নগদ পছন্দ বেশি হলে তারা ব্যাঙ্কে আমানত জমা কম রাখবে । ফলে ব্যাঙ্কগুলিব 
নগদ তহবিল কম হবে এবং তাদের আমানত বা খণ সৃষ্টির ক্ষমতাও কম হবে। 
জনসাধারণের নগদ পছন্দ কম হলে উল্টোটা! ঘটবে । 

(৪) দেশের অর্থনীতিক ও কারবারী পরিস্থিতি 3 দেশের অর্থনীতিক কাজ 
কারবারের পরিস্থিতি ভাল হলে, চড়তির বাজারে খণের চাহিদা বেশি হয় ও 
ব্যাক্কগুলি সহজেই খণ স্থষ্টি করতে পারে | মন্দার বাজারে ধণের চাহিদ। থাকে না। 
ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকলেও ব্যাঙ্গুলি তখন ইচ্ছামত ধণ স্থ্টি করতে পারে না। 

(৫) উপযুক্ত জামিনের পরিমাণ $ দেশে খণের উপযুক্ত জামিনের পরিমাণ 
যদি কম থাকে, তবে ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের সামর্থ্য সত্বেও বেশি খণ সৃষ্টি করতে 
পারে না। 

(৬) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আথিক নীতি £ ব্যান্বগুলির থণ স্থষ্টির ক্ষমতা! বিশেষ 
ভাবেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আধিক নীতির উপর নির্র করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্য 
ব্যাঙ্কঙলির ঝণ স্থষ্টির ক্ষমতা বাড়াতে পারে, কমাঁতেও পারে । 

৬. ১২. টাকার বাজার 
10176 14191101 

১. টাঁকার বাজার £ স্বর্প মেক্সাদে খণপ্রদানযোগ্য পুঁজির ভাগারকে চলতি 
কথায় টাকার বাজার বলে । এর কাজ হল কারবার প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনীয় 
স্বল্পমেয়াদী কণের সংস্থান করা। টাকার বাজার ও পুঁজির বাজারের পার্থক্য হল, 
প্রথমটিতে ন্বল্পমেয়াদী খণের আর ্িতীয়টি দীর্ঘমেয়াশি খণের সংস্থান করে 


২'৩৮ অর্থবিধ্য 


সাধারণত কাচামাল সংগ্রহ, মজুরি প্রদান, কাচামাল থেকে আরম্ভ করে উৎপর পণ্য 
ক্রেতার কাছে বিক্রয়ের মধ্যবর্তী বিভিন্ন অবস্থায় ও স্তরে, পণ্য উৎপাদনের বিবিধ 
গরক্রিয়া সচল রাখার এবং তৈরী পণ্য বিক্রয়ের জন্য সরকারের সাময়িক অর্থের 
প্রয়োজন মিটানোর জন্য, স্বল্পমেয়াদী খণ সরবরাহ করাই হল টাকার বাজারের কাজ। 
টাকার বাজার কারবার ও সরকারের প্রয়োজনীয় চলতি অর্থের সংস্থান করে। 
পুজব বাজার হল কারব|রের ও সরকারের প্রয়োজনীয় দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংস্থানের 
ক্ষেত্র । তবে, পার্থক্য থাকা সত্তেও এরা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে জশ্লিষ্ট । কারণ এক 
বাজারের কাষকলাপের প্রতিক্রিয়া সহজেই অপর বাজারে প্রভাব বিস্তার করে । 


২, যে সব হিতকর কাজের দরুন কাববারী জগতে টাকার বাজারের যথেষ্ট 
উপযোগিতা ও গুরুত্ব বয়েছে তাহল: (১) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য লগ্মিকারী 
প্রতিষ্ঠান এই বাজারে স্বল্পমেয়াদী ঝণে টাকা লগ্নি করার সুযোগ পায়। (২) লাঙ- 
জনকভাবে টাকা খাটানোর সুযোগ থাকায়, টাকার বাজার দেশবাসীকে সঞ্চয়ে 
উৎসাহ দেয় ও সমাজেৰ সঞ্চয়কে উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক খাতে পরিচালিত করে। 
(৩) সরকারকে সহজ স্বল্পমেয়া্দী খণ সংগ্রহ করতে সাহায্য করে। (৪) কারবারের 
চলতি পুঁজি বৃদ্ধিতে সাহাধ্য করে উৎপাদন অক্ষুপ্ন রাখে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক 
ব্যবসায়ে পণ্যসামগ্রীর সচলতা অব্যাহত রাখে । (৫) পুঁজির বাজারের 
লেনদেনগুলিকে সাহায্য করে ও তা অব্যাহত রাখে । (৬) সুগঠিত টাকার বাজার 
সর্বদাই কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্কের ধণনিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী ও কার্যকর করে । সুতরাং ব্যবসায় 
বাণিজ্য ও শিল্প প্রভৃতি যাবতীয় কারবারী কার্ধকলাপের স্থচনী, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিতে 
টাকার বাজার অপরিহার্ষ। 


৩. টাঁকার বাজারের সদন £ হবল্পমেয়াদী খণের যোগানদার ও চাহিদাকারী, 
এই ছু"পক্ষ দিয়ে হল টাকার বাজার । তবে এরা সকলেই যে আলাদা তা নয়। 
এর অনেক সাস্তই একই সঙ্গে খণদাতা ও খণগ্রহণকারী। টাকার বাজারের এই 
সদস্যর] হল প্রধানত £ (১) কেন্জ্রীয় ব্যাঙ্ক; (২) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কপমূহ ; (৩) লগ্নিকারী 
প্রতিষ্ঠানসমূহ, যথা বীমা কোম্পানী, সেভিংস ব্যাঙ্ক ইত্যাদি ; (৪) মহাজন, পোদ্দার, 
মাহুকার প্রভৃতি লগ্রিকারীর! | 

খণদাতা বা লগ্রিকারীদের তুলনায়, এই বাজারের খণগ্রহণকাঁবীরা সংখ্যায় অনেক 
বেশী ও বিভিন্ন প্রকারের হওয়ায় তাদের নির্দিষ্ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা কঠিন। তবে 
এদের মধ্যে বিল-দালাল, বিল-বাট্রাকারবারী প্রতিষ্ঠান, হুশ্ডি-স্বীরুতির কারবারী 
প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী ও বেসরকারী সিকিউরিটি কারবারী?দর ইংল্যাণ্ডের টাকার 
বাজারে দেখা যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টাকার বাজারে শেয়ারের দালাল, 
সিকিউরিটি কারবারীরা, কমাগ্রিয়াল পেপার কারবারীরা ও বিল কারবারীরা হল 
প্রধান খণগ্রহণকারী | 

৪. ভারতের টাকার বাজার £ (১) রিজার্ভ ব্যাক্ষ, (২) স্টেট ব্যান্ব, 


বিনিময়ের উপায় ২'৩৯ 


(৩) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি, (৪) বিদেশী (বাণিজ্যিক) ব্যাঙ্কগুলি, (৫) জঅমবায় 
ব্যাঙ্কগুলিঃ (৬) বিন বাজার, (৭) মহাজন, সাহুকার, পোদ্দার ইত্যাদি দেশীয় 
ব্যাঙ্কাররা, (৮) কারবারী সংস্থাগুালতে যার। সরাসরি মেয়াদী আমানত জমা রাখে 
সেই লগ্মিকারীদের নিয়ে ভারতের টাকার বাজারটি গঠিত। 

৫. বিল বাজার 2 পশ্চিমী দেশগুলিতে বাণিজ্যিক হুপ্ডিটাকার বাজারের একটি 
অতি গুরুত্বপূর্ণ খণপত্র রূপে কাজ করে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে বাকিতে লেনদেনের 
ফলে বিপুল পরিমাণে নির্দিষ্ট মেয়াদের বাণিজ্যিক হৃপ্ডির উৎপত্তি হয়। সংশ্লিষ্ট 
কারবারীরা সে হুপ্ডি মেয়াদ শেষের আশে ব্যাঙ্কের কাছে বাটা বা বিক্রি করে কার- 
বারের প্রয়োজনে টাকার যোগাড কবে। লগ্রিপত্র হিসাবে ব্যাঙ্কগুলি প্রভৃত 
পরিমাণে হুপ্ডি কিনে তাদের লগ্সিযোগ্য টাকা খাটায় এবং বাট্টা হিসাবে আয় 
উপার্জন করে। নিজেদের টাকার দরকার হলে ব্যাঙ্গগুলি সে হুপ্ডি কেন্ত্রীয 
ব্যাঙ্কের কাছে পুনবাট্রা বা বিক্রি করে দিয়ে টাকার যোগাড করে । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
সব সময় হুণ্ডি পুনর্বাট্রা কবার জন্য তৈরী থাকে বলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি 
কারবারীদের কাছ থেকে হুপ্ডি কিনতে বা বাট্রা করতে দ্িধা করে না। এইভাবে 
বাণিজ্যিক হগ্ডির কারবাব টাকার বাজাবের মধ্যে একটা আলাদ বাজার হিসাবে সে 
সব দেশে হ্ৃট্ি হয়েছে এবং বাণিতিক হুডি স্বল্পমেয়াদী খণের একটা প্রধান মাধ্যমে 
পরিণত হয়েছে । ফলে ব্যবসায়ী, বণিক শিল্পপতিরাও এতে টপরুত হয়েছে। 

কিন্তু ভারতে-__(১) ব্যবসা-বাণিজ্যে পশ্চিমী ধরনের বাণিজ্যিক হুপ্তির উৎপত্তি 
না হওয়ায়; (২) যেদেশীহুণ্ডি এখানে দেশীয় ব্যাঙ্কারদের ও ব্যবসায়ীদের মধো 
প্রচলিত আছে তা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্গগুলিব কাছে গ্রহণযোগ্য না হওয়ায়; এব" 
(৩) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক হুপ্ডি পুনরাট্টা করত না বলে, 
ব্যাঙ্কগুলিও বাণিজ্যিক হুপ্ডি বাট্রা করে কারবারীদের খণ দিত না। তাই এদেশে 
বিল বাজার বা বাণিজ্যিক হুণ্ডির বাজারও গড়ে উঠতে পারেনি । ফলে এদেশের 
টাকার বাজার সুগঠিত হতে পারেনি । 

এই ত্রুটি দুর করার জন্য, দেশে একটি বিল বাজার ্ষ্টি করার উদ্দেশ্তটে ১৯৫২ 
সালে রিজার্ড ব্যাঙ্ক বিল বাজার স্বীম প্রবর্তন করে । 

এখন পুনর্বাক্টার উপযোগী বিলের ন্যূনতম টাকার পরিমাণ কমিয়ে ৫ হাজার টাকা 
করা হয়েছে ( আগে ছিল ১ হাজার টাকা ) এবং আরো ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, 
ব্যাঙ্কগুলি মোট দশ লাখ টাকার পরিমাণ পর্যস্ত বিল নিজেদের কাছে রেখে দিয়ে শুধু 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে ওই বিলগুলির একটি তালিকা পেশ করলেই, তার ভিত্তিতে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই বিলগুলি পুনর্বাট্রা করবে । এই সব স্থৃবিধা দেবার ফলে এখন বিল 
পুনর্বাট্টার পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে । বিল বাজারটির জনপ্রিয়তা বাড়ছে বলা যায় । 


বিল বাজার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে,__(ক) ব্যান্কগুলি এখন বাণিজ্যিক 
হুণ্ডি বাট করায় খণগ্রহণকারী, অর্থাৎ কারবারীর। যে সুবিধা পাচ্ছে তা 
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হল-(১) একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খণ পাওয়া! যার এবং ক্যাশক্রেডিট ব্যবস্থার 
মত যখন তধন তা ব্যাস্ক ফেরত চাইতে পারে না; (২) বাট! বাদে বিলের পুরো 
টাকাই খণ পাওয়া যায় 'এবং সেজন্য কোল্যাটেরাাল ব৷ সমমূল্যের জামিন লাগে না; 
(৩) বাজারের অবস্থ! ও কারবারের দরকার মতো বিল বাট্টার পরিমাণ কমানে! 
বা বাড়ানো যায়; এবং (৪) অন্যান্ত ধরনেব ব্যাঙ্ক খণের চেয়ে এর উপর স্থুদেক তার 
কম। (খ) ব্যাঙ্কগুলির স্মবিধ! হল এই যে, (১) মেয়াদ শেষে বিলের টাকা 
পাঁওয়া যায় বলে ব্যাঙ্ক টাক্চা আদায় সম্পর্কে নিশ্চিত থাকে ; (২) মাল বন্ধক রেখে 
খণ দেবার ঝামেলা নেই; (৩) নিজেদের দরকারে রিজার্ড ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ওই 
বিলগুলি পুনবাস্টা করে নিজেরা টাকা যোগড করতে পারে; (৪) বিল বান্টরা কর' 
তার্দের টাকা লাভজনকভাবে লগ্নি করার একটা উপায়; এবং (৫) মেয়াদ অনুযায়ী 
তারা বিভিন্ন বিলে এমনভাবে টাকা লগ্নি করতে পাবে মানে তাদের মুনাফা! এবং 
হাতে প্রয়োজনমত নগদ টকা বাখা, এই ছু*পিকই বজায় থাকে। 

৬. ভারতের টাকার বাজারের লঙ্গিপত্র 8 ট্রেজগারী বিল, স্বল্লমেয়াদী 
সরকারী খণপত্র, বেসরকারী কোম্পানীর শেয়ার, স্টক ও ডিবেঞ্চার ও মেয়াদি 
কৃষিবিল, বাণিজ্যিক হুগ্ডি ইত্যাদি লপ্রিপন্দর্ের ভিত্তিতে এদেশের টাকার বাজারে 
স্ব্পমেয়াদী খণের লেনদেন চলে । 

৭. ভারতের টাকার বাজারের বৈশিষ্ট্য £ স্ববীনতা লাভের পর নানা বিধি- 
ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সংস্থ। স্থাপণের ফলে বঙমানে টাঁকার বাজারের উন্নতি ও 
প্রসার ঘটেছে । াগাযোগ ও টাকা স্থানান্তরের সুবিধা বৃদ্ধির ফলে টাকার 
বাজারের ব্যাপ্তি ঘটেছে । এর ফলে শ্ুদের হারের আঞ্চলিক পার্থক্য কমেছে। 
টাকার বাজারের চাহিদা, যোগান ও লেনদেশের পরিমাণ বেড়েছে। টাকার 
বাজারের উপব কেন্দ্রীয় ব্যাস্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
টাকার বাজারের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতা স্থাপিত হয়েছে । 
বিদেশী সুসংগঠিত টাকার বাজারগুলির মত এখন এখানে “ইন্থ্া হাউজ", “ডিসকাউণ্ট 
হাউজ' ইত্য।দি টাকার বাজারের বিশিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক অংশগুলি স্থাপিত ভওয়ায় 
বাজারটি সুসংগঠিত হয়ে উঠেছে। বিল বাজার হ্ষ্টির ফলে টাকার বাজারে 
লগ্রিপত্রের একটি বড় অভাব দুর হয়েছে। 

৬. ১৩. কেন্দ্ৰীয় ব্যান্ক ও খণ নিয়ন্ত্রণ 
09100191 1321710 & 06৫16 0017001 

১. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যে খণ স্থষ্টি করে' ত। হল আধুশিক সমাজে টাকার 
মোট যোগানের সবচেয়ে বড ও প্রধান অংশ। দেশে টাকার মোট যোগানের 
হ্বাস-বৃদ্ধি তাই ব্যাঞ্ধ খণের উপর বিশেষভাবেই নির্ভরশীল। টাকার মোট 
যোগানের হাস-বৃদ্ধির মারফত ব্যাঙ্ক খণের হ্রাস-বুদ্ধি তাই দেশের মূলাস্তর, উত্পাদন, 
কর্মসংস্থান, সঞ্চয় বিনিয়োগ ও অর্থনীতিক কাজকর্মকে গভীর ও ব্যাপকভাবে 
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প্রভাবিত করে । তা যেমন অর্থনীতিক স্থিতিশীলতা ও সম্প্রপারণের সহায়ক হতে 
পারে, তেমনি আবার অর্থনীতিক সংকট ও বিপর্যয়েরও কারণ হয়ে উঠতে পারে। 
স্তরাং অর্থনীতিক পরিস্থিতি ও সরকারের নিিষ্ট অর্থনীতিক লক্ষ্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে 
ব্যাঙ্ক ধণের নিয়ন্ত্রণ সব দেশেই গুরুত্ব লাভ করেছে এবং দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর 
ব্যাঙ্কণ নিয়ন্ত্রণের ভারটি ন্যস্ত হয়েছে । 

২. ছু"রকম পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যান্বঞ্ণ নিয়ন্ত্রণ করে : (ক) পরিমাণগত 
ধাণনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (00911669015 109010945০7 076৫16 ০0700] ); এবং 
(প) গুণগত ও বিচারমূলক খঝণনিয়ন্্রণ পদ্ধতি (0081169016 8110 9619061$০ 17)611)003 
91 01901 ০০10০1 )। প্রথমটির ছারা ধণের মোট পরিমাণটি কমানো বা বাড়ানো 
হয়। ছ্িতীয়টির ধারী খণের বাঞ্ছিত ব্যবহার সুনিশ্চিত করার চেষ্টা কর] হয়। 

৩. পরিমাণগত খণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উপায় বা অস্ত্র হল তিনটি; (ক) ব্যাঙ্ক 
রেট নীতি; (খ) খোলাবাজারী লেনদেন; ও গে) পরিবর্তমীয় সংরক্ষিত জমার 
অন্থপাত-নীতি। গুণগত ও বিচারমূলক খণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উপায় বা অস্ত্র হল : 
(ক) ব্যাঙ্কগুলিব উপর নৈতিক চাপ ও অনুরোধ ; (খ) নির্দেশজারী; (গে) প্রত্যক্ষ 
হস্তক্ষেপ ; (ঘ) ভোগা-খণ নিযস্ত্রণ ; (৬) খণের মাজিন পবিবর্তন ; এবং চে) খণের 
রেশানং ইত্যাদি | 


৬. ১৪. পরিমাণগত খণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি 
71901700501 008171108056 01601 00171101 

১. ব্যাঙ্ক রেট নীতি (0201: 1816 001105) 2 (ক) ব্যাঙ্ক রেট কাকে বলে £ 
যে হারে বাটা কেটে নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হুণ্ডি রেখে টাকা 
দেয় তাকে বলে “ব্যাঙ্ক বেট বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বিল বাট্টার হার। বাণিজ্যিক 
ব্যাঙ্কগুলি যত রকমভাবে তার গ্রাহকদের খণ দেয় তার মধ্যে একটি হল গ্রাহকদের 
বাণিজ্যিক বিলগুলি বাটা করে অর্থাৎ নির্দিষ্ট বাট্রার হারে কিনে নিয়ে টাকা দেওয়!। 
পবে নিজেদের টাকার টান পছলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ওই বাট্টা করা বাণিজ্যিক 
5প্ডি বা বিলগুলি আবার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে বাট্রা৷ দিয়ে বিক্রি করে খণ ( অর্থাৎ 
টাকা) যোগাড করে । কেন্দ্রীয ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাছে ঞণ সংগ্রভের 
শেষ ও চরম শাশ্রয় বলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের হুপ্ডিগুলি নিজেবা বাট্ট। করে ( অর্থাৎ 
কিনে নিয়ে) খণ দিয়ে থাকে । বাট্টা হল প্রকৃতপক্ষে স্বদ। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
বাট্টার হার হল আসলে বাণিজ্যিক বিল মারফত খণ দেবার জনা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
আদায় করা শের হার। যে হারে বাট্রা বা সুদ দিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে খণ ণেয়, স্বভীবতঃই এ টাকা থেকে নিজেদের গ্রাহকদের 
ধণ দেবার সময় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিও এমন হারে বাটা! ব! সদ আদায় করে যাতে 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে তারা যে হারে বাট্রা বাসদ দিয়েছে তা তুলে নিয়ে তার উপর 
নিজেদেরও মুনাফা থাকে । তাই বাণিজ্যিক ব্যাস্কের বান্রার হার সাধারণত কে্ত্রীয় 


২*৪২ অর্থৰিস্ত। 


ব্যাঙ্কের বাট্টার হারের চেয়ে বেশি হয়। এবং ব্যাঙ্কগুলি অন্যান্তভাবে ষে ধ৭ 
গ্রাহকদের দেয় তার সুদের হারও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হারের চেয়ে বেশি হয়। 
এমনিভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চের বাট্টার হারের সাথে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যে হারে 
নুর্দ ও বাট্রা নেয় তার সাথে একটি সম্পর্ক থাকে । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার 
বাড়লে বাণিজাক ব্যাঙ্কের বাট্রার ও সুদের হাব বাড়ে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাক্টার হার 
কমলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের বাটা ও সুদের হার কমে। 

(খ) ব্যাঙ্ক রেট কিভাবে ঝণ নিয়ন্ত্রণ করে : ব্যাঙ্ক রেট বাড়লে বাণিজ্যিক 
ব্যা্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে যথাসম্ভব কম করে খণ নেয় এবং তারা নিজেরাও 
বাণিজ্যিক হুগ্ডির বাট্ট।র হার ও 'মন্থান্য ধণের সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। ফলে 
কারবারীরাও ব্যাঙ্ক থেকে কম করে খণ নেয়। সেই সাথে কম ন্ুর্দে দেওয়া 
আগেকার খণ ফেরত দেবার জন্য ব্যাঙ্কগুলি কারবারীদের উপর চাপ দিতে 
থাকে 1 কারবারীরা ওই খণ নিয়ে যে সব ভ্রব্যসামগ্রী, খণপত্র কিনে মজুদ 
করে রেখেছিল তা বিক্রি করে ধণ শোধ করতে তখন বাধ্য হয়। ফলে বাজারে 
খণের বা টাকার মোট যোগান ও চাহিদা দু'টোই কমে এবং জিনিসপত্রের দাম নিম্ন- 
মুখী হয়। অন্তদিকে খণের 'মভাবে বিনিয়োগ কমে, উৎপার্দন ও কর্মসংস্থান কমে, 
চাহিদা] কমে এবং শেষ পর্যন্ত দামন্তর কমে । দামস্তর কমলে দেশের পণ্য সন্তা 
হওয়ায় রপ্তানি বাড়ে এবং আমদানি কমে! ফলে বৈদেশিক লেনদেনে ঘাটতি 
দুর হয় ও উদ্বৃত্ত দেখা দেয়। ব্যান্থরেট কমানো হলে এর বিপরীতটা ঘটে। 

তাই দামন্তর কমাতে, রপ্তানি বাড়াতে এবং টবদেশিক লেনদেনে ঘাটতি দূর করে 
উদ্্ত শষ্টি করার উদ্দেশ্তে ব্যাস্করেট বাড়ানো হয়। আর বিনিয়োগ বাডাতে।, 
উত্পাদন ও কর্মসংস্থান বাডাতে ব্যাঙ্করেট কমানো হয়। 

(গ)। ব্যাঙ্করেট নীতির সীমাবদ্ধতা £ (১) দেশের টাকার বাজার ষদি 
স্দংগঠিত না হয়, তাহলে ব্যাঙ্কবেটের সাথে বাজারের চলতি স্থদের হারে ঘনিষ্ট 
সম্পর্ক থাকে না। সে মবস্থায় বাঙ্করেট কমানো বাড়ানো হলেও তাতে বাজ।রের 
চলতি এদের হার বিশে কমে বাড়ে না। (২) ব্যাক্ষগুলির হাতে যদ্দি বাট্টরা করার 
উপযুক্ত বাণিজ্যিক হুণ্ডি থথেষ্ট পরিমাণে না খাকে তাহলে ব্যাস্করেট নতি প্রয়োগ করার 
উপযুক্ত ভিত্বি থাকে না। (৩) ব্যাঙ্কগুলিব মধ্যে যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে হুপ্ডি 
বা্ট1 করার প্রথা ও রীতি প্রচলিত না থাকে তাহলে ব্যাঙ্করেট বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের 
স্থদের হাঁবকে খুব বেশি প্রভাবিত করতে পারে ন।| (৪) ব্যাঙ্কগুলির হাতে যদি 
যথেষ্ট পরিমাণে নগদ টাকা থাকে তাহলে তাবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে বাণিজ্যিক 
হুপ্ডি বাসা করার কোন গরজ অনুভব করে নী। (৫) কারবারীদের মনে যদি এই 
ধারণ! থাকে যে, ভবিষ্যতে বাজার আরও চড়বে এবং মুনাফা বেশি হবে, তাহলে 
ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধির দরুন সুদের হার বাড়লেও তারা চড়া সুদে খণ নিতে কুন্ঠিত হয় না। 
চড়া সুদ তখন বিনিয়োগ কমাতে পারে ন1। তাছাড়া,ব্যাস্করেট বাড়লে বা কমলে যত 
সহজে দামস্তর বাড়বে বা কমবে বলে এই তত্বে ধরে নেওয়া] হয়েছে, বর্তমানে বাস্তবে 
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নানা কারণে তা ঘটে না। এই সমস্ত কারণে ব্যাঙ্করেট নীতির কার্যকারিতা এখন 
কমে গেছে । 

২, খোলাবাজারী লেনদেন নীতি (00০90. 118171066 001109) 2 (ক) খোলা- 
বাজারী লেনদেন কাকে বলে £ “খোলাবাজারী লেনদেন” হল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
দ্বারা সরকারী খণপত্র বেচাকেনার ব্যবস্থা । 

(খ) খোলাবাজারী লেনদেন কিভাবে ব্যাঙ্ক খণ নিয়ন্ত্রণ করে £ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
পাইকারী হারে সরকারী খণপত্র বিক্রি করলে, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্গুলিৰ এবং যে সব 
ব্যক্তির হাতে বিপুল পরিমাণ অলস নগর্দ তহবিল থাকে তাদিয়ে তারা ন্ুর্দের লোভে 
ওই খ্ণপত্র কেনে। এর ফলে ব্যাঙ্বগুলি ও জনসাধারণের কাছ থেকে বিপুল 
পবিমাণ নগদ টাক] কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে চলে যায় এবং তার পরিবর্তে খণপন্রগুলি 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের হাতে যায়। 
ফলে বাজারে নগদ টাকার মোট পরিমাণ কমে যায় এবং ব্যাঙ্কগুলির খণ দেবার 
ক্ষমতা খর্ব হয় । এতে ক্রমে ক্রমে টাকার যোগান, কারবারী কাজকর্ম, বিনিয়োগ, 
কর্মনংস্থান, আয় এবং দামন্তর কমতে থাকে । তাই খণের পরিমাণ কমানোর উদ্দেশে 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী খণপত্র বিক্রি করে। 

খণের যোগান বাডাতে চাইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাজার থেকে (আগে বিক্রি-করা) 
সরকারী খণপত্রগুলি কিনে নেয় । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী খণপত্র কিনলে, ব্যাঙ্কগুলির 
ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে সবকারী খণপত্রগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে ফিরে 
আসে, আর নগদ টাকা ব্যাঙ্কগুলির ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের হাতে ফিরে যায়। ফলে 
দেশের মধ্যে টাকাব সোগান বাডে এবং বাণিজিক ব্যাঙ্কগুলির খণ দেবার সাম্র্থয 
বেডেযায়। কারবারীরা তথন বেশি করে খণ নিয়ে বিনিয়োগ বাডায়; তান্ছে 
উত্পাদন, কর্মসংস্থান, আয় ও দামস্তব বাড়ে । 

(গ) খোলাবাজারী লেনদেনের সীমাবদ্ধতা ; কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে বিক্রি 
করার মতো খণপত্র যথেষ্ট পরিমাণে না থাকলে কিংবা খণপত্র কেনার যথেষ্ট ইচ্ছা 
ব্যাঞ্কগুলির না থাকলে, কিংবা দেশে টাকার বাজারটি সুসংগঠিত না হলে, 
খণপত্র বিক্রি করে দেশে টাকার ও খণের যোগান বিশেষ কমানে। যায় না, এবং 
খণ নেবার ইচ্ছা কারবারীদের না থাকলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খণপত্র নিয়ে দেশে টাকার 
যোগান বাড়াতে চাইলেও তাতে খণের পরিমাণ বাড়ানো যায় না। 

(ঘ) ব্যাঙ্করেটের সাথে খোলাবাজারী লেনদেনের তুলনা £ (১) ব্যাঙ্করেটের 
পরিবর্তন করে, খণের খরচ বাড়িয়ে কমিয়ে খণের পরিমাণ কমানো বাড়ানো হয় । 
এটি হল খণ নিয়ন্ত্রণের পরোক্ষ পদ্ধতি । কিন্তু ধোলাবাজারী বেচাকেনার দ্বারা 
টাকার যোগান কমিয়ে বাড়িয়ে খণের ভিত্তিম্বরূপ নগদ টাকার পরিমাণটি কমানো 
বাডনো হলে সেটা হয় খণ নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ পদ্ধতি । 

(২) ব্যাঙ্রেটের পরিবর্তনের দ্বারা খণ নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে খণ কমানে। 
বাড়ানোর উদ্রোগট। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির উপর ছেড়ে দেয়। কিন্ত 
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খোলাবাজারী লেনদেনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের উদ্যোগে সরাসরি টাকার 
বাজারে হস্তক্ষেপ করে নগদ টাকার পরিমাণ কমায় বাড়ায় । 

স্থৃতরাৎ, ব্যান্করেট নীতির তুলনায় খোলাবাজারী লেনদেন অনেক কম সময়ের 
মধ্যে খণ ণিয়ন্ত্রণ করতে পারে । 

৩. পরিবর্তনীয় সংরক্ষিত অন্ুপাতের নীতি ( ৮801916 1690৩ 18010 
00110) 3 (ক) পরিবঙশীয় সংরাক্ষত অন্তপাত কাকে বলে £ সবদেশেই আইনত 
কিংব। রীতগ তভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চেব কাছে বাণিজ্যিক ব্যাঞ্চগুলি নিজেদের চলতি 
ও মেয়াদী আমানতের নির্দিষ্ট শতাংশ সব] জমা রাখতে বাধ্য হয়। কেন্ত্রীয় 
ব্যাঙ্কের কাছে ধাঁণ-গক্ ব্যাক্ষগালর ৮লতি ও মেয়াদী আমানতের ওই জমারাখ। 
নির্দিষ্ট শতাংশটকে পুযুনতম সংরক্ষিত অঙ্গপাত বলা হয় (11011 165৩7৩ 
18010) | কেন্দ্রী। ব)াঙ্ক আ.হনত এ পুশ হন সংরক্ষিত অন্থপাতটি পরিবর্তন করার 
ক্ষমতা পেলে, এ গ্যুনতম সংরাক্ষত অন্পাতট পরিবর্তণীয় সংরক্ষিত তম্গুপাতে 
পরিণত হয়। 

(খ) প।ব(৩ঙশীয সংরক্ষিত অঙ্গপাতটি কিভাবে খণ ণিয়ন্ত্রণ করে: সংরক্ষিত 
মন্পাতটি ৭।ডা,শ। হশে, প্রত্যেক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক আগের তুলণায় তার নিজের 
চলতি ও মেয়পধশ জমার বর্ধিত অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে জম রাখতে বাধ্য হবে। 
ফলে প্রত্যেক্র হাতে খণ দেখার মতো টাকার পরিমাণ কমে যাবে। অর্থাৎ 
বাণিজ্যিক ব্যাঞ্চগুশির খণ দেখার সামর্থ্য এবং খণের পরিমাণ কমবে । আর সংরক্ষিত 
অশ্ুপাতট কম।নে। হলে, প্রত্যেক ব্যাঙ্ক শিজের চলতি ও মেয়াদী আমানতের আগেব 
খুলনায় কম এংশ কেন্দ্রীয় ব্যাস্কের কাছে জমা রাখবে। তাহলে গ্রাহকদের খণ 
দ্রেবার মতো টাকা তার্দের হাতে বেশি পরিমাণে থাকেবে। অর্থাৎ বাণিজ্যিক 
ব্যাঙ্কগুলির খন .”,[র সামধ্ধ্য এবং খণের পরিমাণ বাড়বে । 


(গ) পব৬শীয় সংরক্ষিত অন্থপাতের সীমাবদ্ধতা £ (১) বাণিজ্যিক 
ব্যাঙ্কগুলির ₹'৮শ যদি অত্যধিক পরিমাণে নগদ তহবিল থাকে তবে সংরক্ষিত 
অন্থুপাতটি ধেশি ৷ বশাণে পরিবর্তন না করে ব্যাঙ্কগুলির খণদান ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ 
করা যায় ন। ) এহ পদ্ধতিটির দ্বার1 ব্যান্ক ছানা অন্ঠান্য খণদাঁনকারী সংস্থাকে 
নিয়ন্ত্রণ কর, * । 1৩) যে সবব্যাঞ্ষেব হাতে অতিরিক্ত নগদ তহবিল কম থাকে 
তাদের পর্ষে (০ পঙ্ধততিট বেশি অস্ুুবিধ| স্ষ্টি করে । (৪) ব্যাঙ্কগুলির হাতে বেশি 
পরিমাণ সবক্কাব। ধশপঞ থাকলে, সংরক্ষিত অন্ুপাতটি বাড়িয়ে তাদের খণদান 
ক্ষমতা কমান ₹০ তণা কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে সরকারী খণপত্র বিক্রি করে 


নগদ টাকা ১” “।৮ »" তাদের খণদান ক্ষমতা অক্ষুপ্ রাখতে পারে । 
(ঘ) ব। বেদ £** গোলাবাজ্ঞারী লেনদেনের সাথে পরিবর্তনীয় সংরক্ষিত 
অন্ুপাঁতেণ তপন 3 (.  * স্য ছুটি পদ্ধতির তুলনায় পরির্তনীয় সংরক্ষিত অনুপাত 


পদ্ধতি অণেক কন সময়ে মনেক বেশি কার্যকর হয় । (২) খোলাবাজারী লেনদেনের 
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দ্বারা খণ নিয়ন্ত্রণে খরচ লাগে। সে খরচটা হল খণপত্রের স্থৃর্দের হার । কিন্তু পরিবর্ত- 
নীয় সংরক্ষিত অন্রুপাতে কোন খরচ নেই। (৩) এই পদ্ধতিটি খোলাবাজারী 
লেনদেনের চেয়েও অনেক বেশি প্রত্যক্ষ পদ্ধতি | 

৪. উপসংহার খণের পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতিরই 
সুবিধা অসুবিধা আছে। এটা এখন সকলেই বুঝতে পেরেছে যে, এই তিনটি পদ্ধতি 
পরম্পরের বিকল্প নয, বরং সহায ও পরিপৃবক। তাই এখন কম বেশি পবিমাণে 
তিনটি পদ্ধতিরই একোগে ব্যবহাব হতে খা যায়। 


৬. ১৫. খণের গুণগত ও বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি 
00091119059 & 9615001৮97৬৩11094১ 01 06011 0০017001 

১, বিবিধ পদ্ধতি ই (ক) কেন্দ্রীর ব্যাঙ্কের নৈতিক চাপ ও অন্থুরোধ 
(10181 501891017) 2 কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক চিঠি ও বিজ্ঞপ্তিব মাবধ 5 বাণিজ্যিক ব্যাক্ষগুলির 
কাছে বাঞ্চনীযভাবে ধণ দেবার জন্য অঞ্গবোধ গানায়। 

(খ) খণের জামিনের মার্জিন পরিবর্তন (0178786 01 718161710081- 
1061705) ৫ ব্যাঙ্কগুলি সাঁধাবণত মূল্যবান কোন কিছুব জামিনে খণ দিয়ে গাকে এবং 
জামিনের মূলোব সমপবিমাণ খণ না দিযে তাব একটি শির্দিষ্ট শতাংশ পধন্ত খণ 
দেয। জামিনের মুল্যেব যে শতাংশ হাতে বাখা হয তাকে বলে “মাজিনঃ। ওই 
মাজিন বাডালে খণের পরিমাণ কমে, মাজিন কমালে খণের পরিমাণ বাডে । 

(গ) খণের সর্বোচ্চ সীমা নির্দেশ (18690. 01 01501 ০91117% ) £ 
প্রয়োজন বোধে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক লগ্রিপত্রের জামিনে ঝণর্দানের সর্বোচ্চ সীমা নির্দি্ 
করে দেয় এব* প্রয়োজনে তা পরিবর্তন করে । 

(ঘ) ভোগী-খণ নিয়ন্ত্রণ (০০170:01 01 ০01750171৩7 01610) 3 ব্যাক্ক-খণের 
সাহায্যে কারবারীরা নাণারকম দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যপণা (যেমন টি. ভি. রেফ্রিজাবেটার, 
আসবাবপত্র, মোটরগাডী ইত্যাদি) কিন্তিবন্দী বা ভাডাক্রয় শর্তে ভোগীদের কাছে 
বিক্রি করে । চড়তির বাজারে এই ঞণ কমানোর ও মন্দার বাজারে তা বাড়ানোর 
দরকার হয়। স্ুতরাং এই উদ্দেশ্রে ব্যাঙ্ক ঝণের পরিমাণ কমানো বা বাড়ানোর 
জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কিস্তিবন্দী ও ভাড়াক্রয় শর্তে বিক্রির শর্তাবলী জারি ও পরিবর্তন 
করে থাকে। 


এছাড়াও গুণগত ও বিচারমূলক ঝণ নিয়ন্ত্রণের আরও নান! উপায় রয়েছে। 

২, গুণগত ও বিচারমূলক ধণ নিয়ন্ত্রণের সীমাবদ্ধতা £ (ক) যে সব ক্ষেত্রে 
কারবারী জগতে মোট খণের মধ্যে ব্যাঙ্ক ধণের পরিমাণ অল্প সে সব ক্ষেত্রে গুণগত 
ও বিচারমূলক খণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সার্থক হয় না। (খ) এই পদ্ধতির দ্বারা খণের 
অবাঞ্ছিত "ব্যবহার বন্ধ করার চেষ্টা করা হলেও তা সুনিশ্চিত কর! যায় না। 
(গ) স্বশ্পোরনত দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সহজে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নির্দেশ বা অন্থরোধ 
মানতে চায় না। মানলেও এমনভাবে তা পালন করে যে তার উদ্দেশ্ই ব্যর্থ হয়ে 
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যায়। (ঘ) এপদ্ধতির দ্বার বিশেষ বিশেন ক্ষেত্রে ধণের প্রমার রোধ করা গেলেও 
সর্বক্ষেত্রে তা করা যায় না । 

(5) উপসংহার ই গুণগত ও বিচারমূলক খণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সকল করতে 
হলে তার সাথে পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিও প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় । 


৬. ১৬. বিকাশমান দ্রেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বিশেষ ভূমিকা 
0990191 [016 01 06102] 139.015 11. & 109৬০109711)5 17০017010 

১. উন্নত দেশগুলিব পরিণত অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের টিরাটবিত ভূমিকার 
গুকত্ব অনম্বীকার্য। সেখানে তার প্রান কাজ হল, দেশের অর্থশীতির প্রয়োজন 
অন্রপারে খণের যোগান দেওয়া, খণ নিয়প্রন কৰা, টাক'র মূল্য স্থিতিশীপ রাখা ও 
বিনিময় ভার বজয় রাগ | 

২, কিন্ত এ সব চিরা০র৩ কাজকর্ম ছাডাও বিকাশমান ল্বলেছত পশের কেন্দ্রীয় 
ব্যান্কগুণিকে অতিরিক্ত বিশে কতগুলি কাজের গার শিতে হয়। যেমন (ক) তাকে 
দেশের টাকার বাজার, পুঁজির বাজার এবং আধিক মন্তর্ক।ঠামোটিও গড়ে তুলতে 
হয়| (ণ) মর্থনীতিক বিকাশে সাহায্য করার জন্য কৃষির উন্নয়ন, শিল্পের বিকাশের 
উদ্দেশ্তে ধণের সংস্থান, পুঁজির সংস্থান, কারিগবী পবামশদান প্রস্তুতি করতে হয়। 
(গ) অর্থমীতিক বিকাশের গতিবেগ বৃদ্ধিব জন্য টাকার ধোগানের প্রয়োজনীয় 
সংকোচন-সম্প্রসারণ ঘটাতে হয়। (ঘ) হ্বল্লোহত দেশের অর্থনীতিক পরিকল্পণার 
কার্ন্থচী রূপায়ণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যান্ককে পবিকল্লপার লক্ষ্যের সাথে নিজের 
কর্মপস্থার সামঞ্জহ্ত ঘটাতে হয়। 
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আন্তজাতিক বাণিজ্য 


[54104110870 


৬) 


৭. ১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি 
132515 ০01 ]1165172,0101091 71806 

৯. একটি দেশ ব৷ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যেকোন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি; স্থান, 
জেলা বা অঞ্চলের, মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময় ব। বেচাকেনাকে বলে অভ্যন্তরীণ 
বাণিজ্য | আর যে কোন ছুটি বা তার বেশি দেশের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীর বেচাকেনা 
বা বিনিময়কে বলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য । 

২. বাণিজ্য হল পণ্য বা সেবা বেচাকেনা বা বিনিময়ের কাজ । বাণিজ্যের 
উৎপত্তি খটে তখনই যখন নিজের চেষ্টায় মানুষ য। উৎপাদন করতে পারে না অথবা 
যা উতপ[দন করতে গেলে খরচ বেশি পড়ে, তা অন্যের কাছ থেকে সংগ্রহ করার 
চেষ্টা করে । 

৩. সব মানুষের যোগ্যতা, প্রতিভা, কর্মদক্ষত| যেমন এক নয়, তেমনি একটি 
দেশের সমস্ত অঞ্চলের কিংব! সব দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগোলিক অবস্থান, 
প্রাকৃতিক উপকরণের প্রকৃতি, পরিমাণ, পুজি, কারিগবী জ্ঞান ও অন্যান্ত স্থযোগ 
সুবিধাও এক নয়। ফলে মান্তষ এপং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে 
শ্রমের বিভাগ ও বিশেষীকরণ বা বিশেষায়ণ প্রচলিত হয়েছে । সে কারণে, যেমন 
প্রত্যেকটি ব্যক্তি, তেমনি এক একটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এবং বিভিন্ন দেশও বেছে 
বেছে শুধু সেই সব ভ্রবা ও সেবাকর্ম উত্পাদন করে যেগুলির উ২পাদনে তাদের 
যোগ্যতা, দক্ষতা ও সুবিধা সবচেয়ে বেশি । এ সব হ্থবিধার জন্যই এর! সবচেয়ে কম 
খরচে সে সব দ্রব্য ও সেবা উত্পাদন করে । আর নিজেব উৎপর দ্রব্য বা সেবার, 
বিনিময়ে সে অন্যের কাছ থেকে সেই সব সামগ্রী কেনে যা উৎপাদন করা তার পক্ষে 
সপ্তব নয় কিংবা যা উৎপাদনে তার দক্ষতা, যোগ্যতা, সুবিধা সঘচেয়ে কম এবং 
সে কাবণে যা উৎপাদন করতে গেলে উত্পাদন খরচ খরিদ দামের তুলনায় বেশি 
পড়ে। সুতরাং শ্রমের বিভাগ বা বিশেষায়ণই হল অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য 
ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, উভয়েরই ভিত্তি। এদিক থেকে অভ্যন্তরীণ ও 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে কোন মুলগত প্রভেদ নেই। 

৪. যে কোন ছুটি দেশ (ভারত ও পাকিস্তান) অথব] ছুটি মহাদেশ হেয়োরোপ 
এবং আফ্রিকা) কিংবা পৃথিবীর ছুটি জলবায়ু অঞ্চলের (ক্রাস্তীয় এবং নিরক্ষীয় মণ্ডল ) 
প্রত্যেকটির জলবায়ু, প্রাকৃতিক উপকরণ, পুঁজি, শ্রম এবং কারিগরী জ্ঞানের প্রকৃতি ও 
পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে । এর ফলে এদের উত্পাদনের অবস্থার মধ্যেও 
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বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে । সুতরাং প্রত্যেক দেশেরই দ্রব্য ও সেবা উৎপাঙ্গন সম্ভাবনা 
ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়েছে । এই কারণে, প্রত্যেক ফ্েশে বা দ্বেশের প্রতিটি অঞ্চলে 
যর্দি সব রকম ব্রব্যসামগ্ত্রী উৎপাদনের চেষ্টা করা হয়, তবে হয় সে চেষ্টা বার্থ হবে, 
নয়তো তাব খরচ পোষাবে না। গ্রীক্ষপ্রধান দেশেব কলা শীত-প্রধান ইয়োরোপে 
তাপনিয়দ্থিত কাচের ঘরে যদিও উৎপাদন করা সম্ভব হয়, তাতে যেমন খরচ পড়বে 
অত্যান্ত বেশি, তেমনি তা হয়তো তেমন ন্বাদেব হবে না। সুতরাং নিরক্ষীয়, 
ক্রান্তীয়্ এখং নািশীতোঞ্ মগুলের দেশগুপির পরম্পরের মধ্যে উত্পাদনের সুবিধা 
ও জন্তভবন। অন্যায়ী বিশেষায়ণ এবং বাণিজ্য ঘটেই থাকে । তার দরুন একদিকে 
যেমন পৃখিব'র দ্রব্যপামগ্রীব মোট উৎপাদন বাডে, তেমনি অন্তদিকে দেশগুলির 
নিজেদের এবং পরস্পরের উৎপন্ন সামগ্রী ভোগের ক্ষমতা এবং পরিমাণও বাডে। 

৫. তুলনামূলক সুবিধা বা তুলনামূলক খরচের নীতি £ বিভিন্ন দেশের 
উৎপাদনের অবস্থা, দক্ষতা ও সুযোগ সম্ভাবনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বলে তাদের 
মধ্যে উৎপাদনের স্ুবিপার বা উৎপাদন খরচের তুলনামূলক পার্থক্য দেখা দেয়। 
একটি দেঁশেব তুলনা মাবেকট দেশ হয়তো প্রতিটি দ্রবযব উৎপাদনে চড়ান্ত- 
ভাবেই বেশি দক্ষ । এব অর্থ হল, দ্বিতীয় দেশটি প্রথম দেশটির তুলনায় সমন্ত গ্রব্য 
উৎপাদনেই চড়ান্তভাবে কম দক্ষ এবং চূড়ান্তভাবেই কম সুবিধাসম্পন্ন । কিন্তু, 
সে-ছুটি দেশের মধ্যে বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদনে যদি দক্ষতার তুলনামূলক পার্থক্য 
( বা তুলনামূলক স্ৃবিধা ) থাকে, তাহলে চৃড়ান্তভাবেই কম দক্ষ বা গরিব দেশনরও 
এমন কতকগুলি দ্রব্যের উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা দেখা দেয় যাদের ক্ষেত্রে 
তার তুলনামূলক দক্ষত। সবচেয়ে বেশি । আর যেসব ত্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
তার দক্ষত| কম সেসব ক্ষেত্রে তার তুলনামূলক অন্থবিধা1 থাকে । তেমনি, সব 
বিষয়ে বেশি দক্ষ ধনী দেশটির কতকগুলি দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তুলনামুলক 
সুবিধা বেশি এবং অন্ান্য দ্রব্য উৎপাদনে ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধা কম বা 
তুলনামূলক অন্তুবিধা। বেশী হয়ে থাকে । ফলে, ধনী এবং গরিব প্রত্যেকটি দেশই 
কেবল সেই সব দ্রবা উৎপাদনে বিশিষ্টতা লাভ করে যেসব দ্রব্যের উৎপাদনে "ভার 
তুননামুলক দক্ষতা ও সুবিধা বেশি এবং সে কাবণে তুলনামূলক উৎপাদন খরচ 
কম। সেগুলির বিনিময়ে সে সেই সব দ্রব্য আমদানি করে যাদব উৎপাদনে তাক 
তুলনামূলক দক্ষত1 কম এবং তুলনামূলক অন্গুবিবা বেশি ও সেকারণে তুলনামূলক 
উৎপাদন খরচ বেশি পড়ে এবং এর ফলে উভয় দেশেরই লাভ হয়। [মনে রাখতে, 
হবে, "তুলনামূলক? বা “আপেক্ষিক” 'শব্টির দ্বারা এখানে একথাটাই বোঝানো হয়েছে, 
যে, প্রতোকটি দেশেরই কিছু কিছু দ্রব্যের উৎপাদনে কতকগুলি নিশ্চিত “স্থবিধাস 
এবং অন্ত কতকগুলি দ্রব্যের উৎপাদনে কতকগুলি নিশ্চিত “অন্ুবিধ।” থাকে ।] 


ধরা যাক, দু'টি দেশ আছে । যার মধ্যে একটি ধনী, অন্যটি গরিব | ১ কেজি ধান 
উৎপাদন করতে ধনী দেশে ১ পণ্ট'র শ্রম লাগে, গরিব দেশে লাগে ৩ ঘণ্টার শ্রম । 
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১ মিটার কাপড় উৎপাদন করতে ধনী দেশে লাগে ২ ঘণ্টার শ্রম ও গরিব দেশে 
লাগে ৪ ঘণ্টার শ্রম। তাহলে দেখা যাচ্ছে, গরিব দেশটির তুলনায় ধনী দেণট 
ধান ও কাপড দু'ট প্রব্ই কম খরচে (শ্রমে ) উৎপাদন করতে পারে। অর্থাৎ ধনী 
দেশটি গরিব দেশটির তুলনায় চূড়াস্ত- সারনি ৭.১ 
ভাবেই বেশি দক্ষ। (ধান উৎপাদনে | 
৩ গুণ ও কাপড় উৎপাদনে ২ গুণ বেশি | 
দক্ষ)। কিন্তু তাহলেও, দু'টি দেশের | 
মধ্যে এই দুটি দ্রব্যের উত্পাদন খরচের 
তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায়, 
ধনী দেশটির ধান উৎপাদনে তুলনা- 
মুলক দক্ষতা ও স্মুবিধা বেশি এবং রঃ মিটার রা 5 
কাপড় উৎপাদনে তুলনামূলক দক্ষতা | কাপড | 
ও স্মুবিধা কম, এবং গরিব দেশটির বিটা 
কাপড় উৎপাদনে তুলনামূলক দক্ষতা ও সুবিধা বেশি এবং ধান উৎপাদনে তুলনা 
মূলক দক্ষতা ও ন্াবধা কম। 

কারণ, ১ ঘণ্টার শ্রমে, (অর্থাৎ একই উৎপাদন খরচে ) ধনী দেশে ১ কেজি ধা 
কিংবা *'৫ মিটার কাপড উৎপন্ন হয়; স্ৃতবাং ধনী দ্বেশে ১ কেজি ধানের দাম- 
»*৫ মিটার কাপড় | যদি গরিব দেশের সাথে ধনী দেশের বাণিজ্য না হয়, তাহলে 
ধনী দেশে ধান ও কাপডেব মধ্যে বিনিময় হার হবে, ১ কেজি ধান-- ০৫ মিটাং 
কাপড়। কিন্তু গরিব দেশে ১ ঘণ্টার শ্রমে (অর্থাৎ একই উৎপাদন খরচে ) ৩৩, 
গ্রাম ধান কিংবা **২৫ মিটাব কাপড উৎপন্ন হয়। স্তবাং এখানেঃ ১ কেজি 
ধানের দাম-*"৭৫ মিটাব কাপড। যদি ধনী দেশের সাখে গরিব দেশের বাণিজ্য শ 
হয়) তাহলে গরিব দেশে ধান ও কাপডের বিনিময় হার হবে, ১ কেজি ধান- ০৭৫ 
মিটার কাপড | তাহলে দেখা যাচ্ছে, গবিব দেশের তুলনায় ধনী দেশে ধান সস্তা। 
( কারণ, গরিব দেশে ১ কেজি ধান কিনতে গেলে ০'৭৫ মিটার কাপড লাগে, কিনব 
ধনী দেশে তা **৫ মিটার কাপড দিলেই পাওয়৷ যায় )। তেমনি দেখা যাচ্ছে, ধর্মী 
দেশের তুলনায় গরিব দেশে কাপড সন্ত! ( কারণঃ ধনী দেশে ৯ কেজি ধান দিলে মাত্র 
»*৫ মিটার কাপড পাওয়া যায়, কিন্তু গরিব দেশে ১ কেজি ধানের বিনিময়ে *৭৫ 
মিটার কাপড় পাওয়া যায়)। 


অতএব, ধনী দেশ (কাপড উৎপাদন না ক'রে ) যদি শুধু ধান উৎপাদন কবে ও 
গরিব দেশ (ধান উৎপাদন না ক'রে) যদি শুধু কাপড় উৎপাদন করে, এবং ধণশী 
দেশটি যদি ধানের বিনিময়ে গরিব দেশের কাছ থেকে কাপড কেনে,তাহলে উভয়েরই 
লাভ হবে। কারণ তাহলে, ধনী দেশ গরিব দেশের কাছ থেকে ১ কেজি ধানের 
বদলে **৫ মিটারের বেশি কাপড কিনতে পাববে এবং গরিব দেশ ধনী দেশের কাছ 
থেকে *'৭৫ মিটারের কম কাপড় দিয়ে ১ কেজি করে ধান কিনতে পারবে । 
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১ কেজি ধন: ১ ঘণ্টা শ্রম | ৩ ঘণ্টা শ্রম 
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স্থতরাং, পৃথিবীর যে কোন ছু”টি দেশের বা! দুগট অঞ্চলের মধ্যে একটি দেশ বা 
অঞ্চল সব দ্রব্য উৎপাদনে অন্যটির চেত্সে চুড়ান্তভাবেই বেশি দক্ষ হোক বা না হোক, 
তাদের প্রত্যেকেই যদি নিজের নিজের তুলনামূলক সুবিধা বাঁ অর্বাধিক তুলনামুলক 
দক্ষতা অন্যায়ী দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনে বিশিষ্টতা অর্জন করে তাহলে তা উভয়ের 
পক্ষেই লাভজনক হবে। এই হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিখ্যাত তুলনামুলক 
ন্বিধা বা আপেক্ষিক খরচের তত্ব । প্রখ্যাত অর্থবিজ্ঞানী ডেভিড রিকারডো 
হলেন এর প্রবক্তী। এই নীতিটিই হল আন্তর্জাতিক বাণিজোর ভিত্ত। 

৭২" আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ 
08115 10100 [1)061172,0101)81118,00 

১, আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে, বাণিজ্যে লিপ্ত ছুই দেশের মানুষেরই আয় 
বাড়ে। (আমাদের আগের দৃষ্টান্তে,। ধনী দেশের শ্রমিক ১ দিনের শ্রমের দ্বারা 
আগে যতটা ধান পেত তা ত কিনতে পাবুবেই, উপরস্ত, আগে একদিনের শুরমে 
সে যতটা কাপড় কিনতে পারতো, এখন তার চেয়ে খানিকটা বেশি পাবে । গরিব 
দেশের শ্রমিকও ১ দিনের শ্রমে আগে যতটা কাপড় কিনতে পারতো এখন সে 
পরিমাণ কাপড় ত কিনতে পারবেই+ উপরস্ত আগের চেয়ে কিছুটা বেশি ধানও 
কিনতে পারবে ।) 

২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে শ্রমিক ও দেশবাসী আগের চেয়ে বেশি 
পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করতে পাবে। কারণ সন্তায় বিদেশী দ্রব্য আমদানি 
করা যায়। 

৩. ছুই দেশই বিশেষায়ণ দ্বারা আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে বিশিষ্ট ভ্রব্যগুলি 
উৎপাদন করতে পারে । ফলে পৃথিবীর ত্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন বাড়ে । 

৪. আয় ও ভোগ বৃদ্ধির ফলে দেশবাসীর কল্যাণ বাড়ে, জীবনযাত্রার মান বাড়ে। 
৭ ৩. বাণিজ্যের হার 

[61075 01 11906 

১. আস্তর্জাতিক বাণিজ্য হল আসলে আমদানী পণ্যের সাথে রপ্তানী পণ্যের 
বিনিময় । আমদানী পণোর দাম রপ্তানী পণ্যের দ্বারাই শোধ করতে হয়। 
এক একক দেশী পণ্যের বিনিময়ে যে ক'টি একক বিদেশী পণ্য পাওয়া, যায়, 
অর্থাৎ যে হারে রপ্তানির সাথে আমদানির বিনিময় হয়, তাকে বলে 
বাণিজ্যের হার। 

২. বাণিজ্যের হার নির্ভর করে ছু”টি বিষয়ের উপর 2 (ক) ছৃগট দেশে দু'টি 
পণ্যের উৎপার্দন খরচের অন্থুপাত ; (খ) দুই দেশের পরস্পরের কাছে পরস্পরের 
পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা । 


(ক) উৎপাদন খরচের অনুপাত £ আমাদের আগের দৃষ্টান্তে। ধনী দেশটিতে 
১ ঘণ্টার শ্রমে ১ কেজি ধান ও ২ ঘণ্টার শ্রমে ১ মিটার কাপড় উৎপন্ন হয়। 


সুতরাং তার ধান ও কাপড়ের উৎপাদন খরচের অন্থপাত হল $:১ ( অর্থাৎ 
আস্তর্জাতিক বাণিজ্য ২৫৯ 


এক কেজি ধানের উৎপাদন খরচ হুল এক মিটার কাপড়ের উৎপাদন খরচের 
তুলনায় অর্ধেক ) আর গরিব দেশটিতে ৩ ঘণ্টার শ্রমে ১ কেজি ধান ও ৪ 
ঘণ্টার শ্রমে ১ মিটার কাপড় উৎপন্ন হয়। ন্ুতরাং তার ধান ও কাপড়ের 
উৎপাদন খরচের অন্থুপাত হল $ঃ ১ ( অর্থাৎ এক কেজি ধানের উৎপাদন খরচ হুল 
এক মিটার কাপড়েব উৎপাদন খরচের তিন-চতুর্থাংশ )। তাই ধনী দেশটিতে ১ 
কেজি ধানের বিনিময়ে আধ মিটার কাপড় কিংবা ২ কেজি ধানের বিনিময়ে ১ 
মিটার কাপড় পাওয়া! যায়। এটা হল, আস্তর্জাতিক বাণিজ্য না হলে, ধনী 
দেশটিতে ধান ও কাপড়ের মধ্যে বিনিময় হার এবং তা হল ধান ও কাপড়ের 
উৎপাদন খরচের অন্থপাতের বিপরীত । তেমনি, আস্তর্জাতিক বাণিজ্য ন। হলে, 
গরিব দেশটিতে ধান এবং কাপড়ের বিনিময় হার হবে ১ কেজি ধানঃ **৭৫ 
মিটার কাপড় কিংবা ১ কেজি ৩৩৩ গ্রাম ধান £ ১ মিটার কাপড় । দুগট দেশে 
ধান ও কাপড়ের উৎপাদনের খরচের অন্ুপাতের পার্থক্য থেকেই ধান ও কাপড়ের 
বিনিময় হারের এই পার্থক্য হৃষ্টি হয়েছে । দুটি দেশের মধ্যে ধান ও কাপড়ের 
উৎপাদন খরচের এই তুলনামূলক পার্থক্যের ফলেই কিন্তু এদের মধ্যে বাণিজ্যের 
স্থযোগও দেখা দিয়েছে । এ থেকে দেখ! যাচ্ছে, ধনী দেশে ধান উৎপাদনের 
খরচ তুলনামূলকভাবে কম এবং কাপড়ের উৎপাদন খরচ তুলনামূলকভাবে 
বেশি; গরিব দেশে ধানের উৎপাদন খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি ও কাপড়ের 
উৎপাদন খরচ তুলনামূলকভাবে কম। ন্তরাং, ধনী দেশটি কেবল ধান উৎপাদন 
করে বাড়তি ধানের বিনিময়ে গরিব দেশটি থেকে কাপড় কিনলে এবং গরিব 
দেশটি কেবল কাপড় উৎপাদ্দন করে বাড়তি কাপড়ের বিনিময়ে ধনী দেশটি থেকে 
ধান কিনলে উভয়েই লাভবান হবে। কিন্তু তাদের মধ্যে ধান ও কাপড়ের 
বিনিময়ট কি হারে ঘটবে? অর্থাৎ বাণিজ্যের হারটা কি হবে? ধনী দেশে ১ কেজি 
ধান- ০৫ মিটার কাপড়/গরিব দেশে ১ কেজি ধান- **৭৫ মিটার কাপড় । 


(খ) পরস্পরের পণ্যের চাহিপার স্থিতিস্থাপকতা! £ ধিনিময় অর্থাৎ 
বাণিজ্যের হারটা কোথায় এসে দাড়াবে তা নির্তর করবে ধনী দেশে কাপডেব 
চাহিদার স্থিতিস্থীপকতার উপর এবং গরিব দেশে ধানের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাব 
উপর। ধনী দেশে কাপড়ের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার তুলনায় গরিব দেশে ধানের 
চাহিদা ষদ্দি কম স্থিতিস্থাপক হয় তাহলে, বাণিজ্যের হারটা ধনী দেশের পক্ষে বেশি 
সুবিধাজনক হবে এবং গরিব দেশে ১ কেজি ধানের বিনিময়ে যতটা কাপড় পাওয়া 
যায় ( ১ কেজি ধান-*'৭৫ মিটার কাপড় ) বাণিজ্যের হারটা তার কাছাকাছি হবে 
(ধরা যাক, ১ কেজি ধান -০"৭ মিটার কাপড় )। আর, গরিব দেশের ধানের 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার তুলনায় ধর্ী দেশের কাপড়ের চাহিদা যদি কম স্থিতিস্থাপক 
হয় তাহলে বাণিজ্যের হারটা গরিব দেশের পক্ষে বেশি সুবিধাজনক হবে এবং ধনী 
দেশে ১ কেজি ধানের বিনিময়ে যতটা কাপড় পাওয়া যায় বাণিজ্যের হারট1 তার 
কাছাকাছি হবে (ধরা যাক, ১ কেজি ধান- ০*৬ মিটার কাপড় )। 


২৫২ অর্থবিস্ত। 


৭. ৪. অবাধ বাণিজ্য বনাম সংরক্ষণ 
ঢ16671806 ৬5. 09005001010 
১, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দু'রকমের নীতি দেখা যায়ঃ (ক) অবাধ বাণিক্র্ 
নীতি এবং (খ) সংরক্ষণ বা সরকার নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য নীতি । 


২. অবাধ বাঁণিজ্য £ অবাধ বাণিজ্য হল, সরকারী নিয়ন্ত্রমুক্ত বিধিনিষেধহীন 
অবাধ আস্তর্জাতিক বাণিজ্য । ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানীরা এরকম বাণিজ্য নীতির 
প্রবল ও উৎসাহী সমর্থক। 


অবাধ বাণিজ্যের নফল £ (ক) এতে শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণ 
বাঁড়ে-_বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক উপকরণাদ্দি ও সুযোগ সুবিধার বণ্টন সমান নয়। 
বিভিন্ন দেশ আপন আপন স্থযোগ-স্থবিধা মন্থ্পারে ভিন্ন ভিন্ন ভ্রব্যের উত্পাদনের 
দ্বার নিজেদের উপকরণ ও ন্থযোগ-সুবিধার সন্ধবহার করতে পারে। পরস্পরের 
ক্রবাসামগ্রীর বিনিময় দ্বারা উপাদান বন্টনের বৈষমা দূর করতে পারে। ফলে 
প্রত্যেকটি পণ্য সর্বনিম্ন খরচে উৎপাদিত হতে পারে । 

() সর্বাথিক উৎপাদন _অবাধ বাণিজ্য আন্তর্জাতিক অমবিভাগ ও 
বিশেষায়ণ বৃদ্ধির বার দ্রব্যসামগ্রীব উৎপাদন সর্বাধিক করতে পারে। ফলে 
বৃহদায়তনে উৎপাদন *সম্ভব হয় ও শিল্পে হ্বানীকরণ বাড়ে। সকল দেশে বিভিন্ন 
দ্রবযসামগ্রীর মোট উৎপাদন ও চাহিদাব বৃদ্ধির দরুন কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ে। 

(গ) দামের সমতা উপাদানগুলির দেশগত সলতার অভাব সব্ষেও অবাধ 
বাণিজোর বিস্তারের ফলে পৃথিবীব বিভিন্ন দেশের বাজারগুলির পার্থক্য কমে শিয়ে 
দামেব পার্থক্য কমে যায়। 

(ধ) ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের লাভ _ অবাধ আস্তর্জাতিক বাণিজ্যে 
ক্রেত ও বিক্রেতা দু'জনেই লাভবান হয়। আমদানিকারীর1 সর্ধনিষ্ন দামে কিনতে 
পারে এবং রপ্তানিকারীরা সর্বাধিকসম্ভব দামে বেচতে পারে। 

(ড) ভোগ ও তৃপ্তির সর্বাধিক বুদ্ধি-_অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বার। 
(দশের দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনের সর্বাধিক বৃদ্ধি সম্ভব হয়। এতে সর্বনিম্ন দামে সেগুলি 
পাওয়া সম্ভব হয় বলে সর্বত্র ভোগের ও তৃপ্তির পরিমাণ সর্বাধিক হয়। দেশের 
জনন।ধারণের জীবনযাত্রার মানেরও ক্রমোন্নতি ঘটে । 

(চ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সুবিধাও বিভিন্ন দেশ 
ভোগ করে। সংস্কৃতির পারম্পরিক আদান-প্রদান বৃদ্ধিতে শাস্তি ও এক্যের শক্তিগুলি 
পুষ্ট হয় এবং রাজনৈতিক মনোমালিন্ত ও উত্তেজনা কমে । 

অবাধ বাণিজ্যের ক্রটি 2 (ক) ভারসাম্যহীন অর্থনীতিক বিকাশ-অবাধ 
বাণিজ্যে আস্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণ অনুসারে প্রত্যেক দেশে কেবল 
সর্বাধিক সুবিধাবিশিষ্ট মুষ্টিমেয় শিল্পের উন্নয়ন ঘটে । দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিক 
বিকাশ ঘটে না। বিশেষ স্থবিধা আছে এ যুক্তিতে কোন দেশ কেবল শিল্পে আর 


আছ্ছার্জাতিক বাণিজ্য বি 


কোন দেশ কেবল কষিতে আত্মনিয়োগ কবলে তাদের অর্থনীতির সমস্ত 'অঙ্গ সমান 
পৃষ্ঠ হয় না। 

(খ) অত্যধিক পারস্পরিক নিভরিতা অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেব বাজার ও দেশীয় অর্থনীতিগুলি এ বেশি পরম্পর নির্ভবশীল 
হয়ে পড়ে যে, তাতে এক দেশের চডতি, মন্দা এবং সংকট সহজেই অন্ত দেশে 
সংক্র“মত হয়। তা ছাডা অত্যধিক পরনির্ভরশীলত। যুদ্কালে গভীব বিপদ ঘটাতে 
পাবে। 

(গ) দেশীয় শিল্পের উন্নতিতে বাধা- অবাধ বাণিজ্যনীতিতে সন্ত! বিদেশী 
পণ্যে আমদানিব দরুন দেশের পুরাতন শিশল্পগুলি যেমন নষ্ট হতে পাবে তেমনি 
দেশীয় শিল্লেব উন্নতিতেও বাধ! ঘটতে পাবে । 

তবে, অবাধ বাণিজ্যের অপকাবেব তুলনায় উপকাবই বেশি । এজন্য বিভিন্ন দেশ 
অবাধ বাপণিজ্যনীতি পবিত্যাগ কবলেও, সকলেই দীর্ধকালীন লক্ষা বলে এ বাণিক্য- 
নীতিকেই মেনে নিয়েছে। পৃথিবীব বর্তমান জটিল পবিস্থিতিতে সম্পূর্ণ অবাধ 
বাণিজ্য অসম্ভব হলেও, আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনিষেধগুলি যথা 
সম্ভব কম হওয়াই বাঞ্চনীয় । 

৩ সংরক্ষণ নীতি £ সরকাবী হস্তক্ষেপেব দ্বাব! টবদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের 
নীতিকে সংরক্ষণ নীতি বলে। 6১) আমদানির উপর শুক্ক ধার্য করে, 
(২) আমদানির পরিমাণ দীমাবন্ধ ক'রে, (৩) মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ক'রে, 
(৪) দেশীয় নুদ্রা-বিনিময়ের একাধিক হার ধার্য ক'রে, আমদানির উপর 
অতিরিক্ত কর ধার্য ক'রে দেশের সরকাব বৈদেশিক বাণিজ্যে হন্তক্ষেপ 
করে ও আমদানি নিয়ন্ত্রণ করে। 

দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্তে প্রতিযোগী বিদেশী পণ্যেব আমদানি বদ্ধ কিংবা 
হাস কর|ব উদ্দেশ্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিদেশী পণ্যেব উপর যে শুক ধার্যহয়তাইহল 
সংরক্ষণ শুদ্ধ । একে শ্ুন্ক প্রাচীরও খলে। দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে 
শুন্ধনীতির এইরূপ প্রয়োগকে (শিল্প ) সংরক্ষণনীতি বলা হুয়। 


'ক সংরক্ষণের সমর্থনে ঃ (১) স্বাক্োন্নত, 
দেশের অর্থনীতিক বিকাশ--অর্থনীতিক বিকাশ লাভ কবতে গিয়ে ষে কোন 
দশকে অর্থনীতিক বিকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে হয়। এই জময়ে 
সংবক্ষণের সুবিধা তার পক্ষে প্রয়োজন হয়। বিকাশেব প্রথম স্তরে দেশটি যখন 
কবিপ্রধান থাকে, তধন তাকে খাগ্শশ্ত ও ক্ষিজাত দ্রব্যের বিনিময়ে শিল্প- 
জাত দ্রব্যাদি আমদানি করতে হয়। এই পর্বায়ে সংরক্ষণ তার পক্ষে ক্ষতিকব। 
অর্থনীতিক বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন দেশীয় শিল্প সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হতে 
আরম্ভ করে ( শিল্পের শৈশব ) তখন অত্যধিক বিদেশী প্রতিযোগিতা থেকে তাদের 
রক্ষার জন্য সংরক্ষণ নীতি দরকার হয়। অর্থনীতিক বিকাশের তৃতীয় স্তরে যখন 


২৫৪ অর্থবিদ্ভা 


দশের অধিকাংশ প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেশীয় শিল্পের হবার! উৎপন্ন হতে থাকে তখনও 
সংরক্ষণ নীতি শিক্পগুলির বিকাশে সহায়ক হতে পারে। তবে দেশীয় শিল্পগুলি 
শক্তি সঞ্চয় করেছে বলে অতি সতর্কভাবে সংরক্ষণের পরিমাণ কমাতে ও সীমাবদ্ধ 
বাখতে হবে। অর্থপীতিক বিকাশের চতুর্থ ও সর্বোচ্চ পর্যায়ে যখন দেশ য্রশিক্পজাত 
পণ্য ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করতে আরম্ভ করে এবং বিদেশী প্রতিযোগিতা 
তাব শিল্পগুলির উন্নতিতে বাধা দিতে পারে না, তখন তার সংরক্ষণের প্রয়োজন 
আর থাকে না। তখন সংরক্ষণনীতি প্রত্যাহার করাই উচিত। 

৬)-বকর্মসংস্থান বুদ্ধি €|দেশে মন্দ' দেখা দিলে কর্মসংস্থান ও জাতীয় আয় 
কমে। আবার দেশে যখন নিয়োগ বাডে তখন তার সাথে উৎপাদন এবং 
আয়ও বাড়ে। সুতরাং দেশে কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির জন্য 
সংরক্ষণনীতি প্রয়োজন হয়। এর যুক্তি হল, সংবক্ষণের দরুন আমদানি 
কমলে দেশ পণ্যের চাহিদা বাডবে এবং তাতে দেশে কর্মসংস্থান ও আম 
বাডবে। 

তত্বগতভাবে সংরক্ষণ দ্বারা নিয়োগ বৃদ্ধি যুক্তি সঠিক হলেও, বান্তবে কিন্ত 
বিপরীত ঘটন! ঘটার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ এক দেশ এই পথ গ্রহণ করলে 
পাণ্টা ব্যবস্থারপে অন্য দেশেরও সংরক্ষণের আশ্রয গ্রহণ করার প্রবল সম্ভাবনা 
থাকে। সব দেশ এই পথ অস্ুদরণ করলে শেষে প্রত্যেকেই সম্পূণ স্বনির্ভরতা 
লাভের চেষ্টা করবে । এর একমাত্র ফল হবে প্রত্যেক দেশেরই বৈদেশিক বাণিজ্য 
অত্যান্ত কমবে । তার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজাও অত্যন্ত কমবে এবং আন্তর্জাতিক 


শ্রমবিভাগ ও বিশেধায়ণের অবসান ঘটবে । এ বকম হলে প্রত্যেক দেশই ক্ষতিগ্রস্ত 
হবে। 


৮" বিদেশী রপ্তানিকারীদের দ্বারা জলের দামে দেশে পণ্যবিক্রুয় (ব। 
ডাম্পিং) প্রতিরোধ বিদেশী রপ্তানিকারীরা অত্যন্ত কম দাখে (উৎপাদদন-খরচ 
অপেক্ষাও ) তার্দের পণ্য কোন দেশে বিক্রি কবাব চেষ্টা করলে সংরক্ষণনীতির ' 
বাবা তা প্রতিবোধ করাব কিছুট' সার্থকতা আছে। কিন্ত এরও উপযোগিতা 
দীমাবদ্ধ। এরূপ ক্ষেত্রে সংবক্ষণনীতিব উদ্দেশ্য থাকে শুদ্ক ধাধ করে এ বিদেশী 
পণা ও দেশীয় পণ্যেব দামের মধ্যে পার্থক্য দ্বব কবা। এই নীতি ও যুক্তির সার্থকাতা 
নির ঝরবে ডাম্পিং নীতি কোন ধরনের তাব উপর। যদ তাৰ পশ্চাতে এই 
উদ্দেশ্ত থাকে যে, সাময়িকভাবে জন্তায় পণ্য বেচে বিদেশী বাজারে গ্রতিযোগীদের 
উচ্ছেদে করে বিদেশী বপ্তানিকাবী একচেটিয়ামূলক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে দাম 
বাড়িয়ে দেবে, তখন সেটা হবে আগ্রাসী ভাম্পিং । এ ধবনের ডাম্পিং-এর বিরুদ্ধে 
সংবক্ষণ-ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার কবে।, 

সমর্থনে অন্যান্ত যুজি.ঃ (১ জাতীয় প্রতিরক্ষা! ঃ 
দেশের প্রতিরক্ষা শক্তি বুদ্ধির জন্য সামরিক ভ্রব্য এবং যুচ্ের পক্ষে গুরুত্বপু 
্ব্যসামগ্রী উৎপাদনের শিল্পগুলি (জাহাজ শিল্প, খনিজ তৈলশিয্প ইত্যাদি) যে কোন 


আস্তর্জাঁতিক বাণিজ্য মা 





খরচে দেশে স্থাপন করা ও তার্দের উন্ননের চেষ্ট! কর! প্রয়োজন। এই ঘুক্তিতে এই 
শিল্পগুলির সংরক্ষণের দাবি কব হয়। কারণ অবাধ বাণিজ্য চললে অপেক্ষাকৃত 
কম দামে এই সব দ্রব্যে আমদানি সম্ভব হলে, দেশে এই প্রকারের 
শিল্পগুলি প্রতিষ্ঠিত হতে পাববে না এবং তাতে প্রতিরক্ষা ক্ষমতা দুর্বল হয়ে 
পড়বে । 


দেশের প্রতিবক্ষা-শক্তি বৃদ্ধিব প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অর্থবিজ্ঞানীদের দ্বিমত ৭! 
থাকলেও তাদের বক্তব্য হল, প্রতিবঙ্গা-শিল্প ও অন্যান্য সামরিক গুরুত্বপৃণ শিল্পের 
উন্নয়নের জন্য শুক্ক-প্রাচীব নির্মাণের পবিবর্তে এ সকল শিল্পে ভরতুকি দানের ব্যবস্থাটি 
বেশি সুবিধাজনক । এ বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা কৰা যায়। বিদেশী পণ্যের 
তুলনায় দেশীয় পণ্যে উৎপাদন খব৮ বেশি বলে দেশীয় পণ্য বিদেশী পণ্যেব সাথে 
প্রতিযোগিতা কবতে পাবে না। এ জন্যই শুক্ষপ্রাচীর হ্ষ্টি কবতে হয়, অর্থাৎ 
আমদানির উপব শুক্ক ধাষ কবতে হয়। এতে দেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতাৰ 
ক্ষমতা বাডে বটে, তবে আমদানি কবা পণ্য যে দামে ভোগীবা কিনতে পারত 
দেশীয় পণ্য তাব থেকে বেশি দামে তাদেব কিনতে হয়। সংরক্ষিত দেশীয় শিল্প- 
গুলির উৎপাদন খবচ বেশি) তাই তাদেব উৎপন্ন পণ্যের দামও বেশি হতে বাধ্য। 
এতে দেশেব সাধারণ দামন্তবে ভর্ধ্ব মুখী প্রবণতা! দেখা দেওয়াব সম্ভাবনা থাকে। 
শুক্ক প্রাচীব নির্মাণ কবে শিল্পেব সংবক্ষণ কৰা হলে এ বিপদ্দেব সম্ভীবনা থেকেই 
যায়। পক্ষান্তবে, ভবতুকি দিলে দেশীয় শিল্পেব বেশি-খবচে-উৎপন্ন পণ্য কম দামে 
বিক্রয় কবা সম্ভব হয। এমন কিবিদেশে তা বপ্তানিও কবা যেতে পারে। তা 
ছাভা, প্রতিবক্ষা ও সামবিক গুকতপৃণ শিল্পগুলিব উন্নয়নে বাজকোষ থেকে ভবতুি 
বাবদ কত ব্যয় হচ্ছে সেটাবও যেমন পবিমাপ কব! যায় তেমনি এ ধরনেব ব্যয় কতট 
যুক্তিযুক্ত তাও বিচাব কৰা সম্ভব হয়। 











মীজনী (তিক স্বার্থ 2 মন্রূপভাবে দেশের “জাতীয় স্বার্থে নামে কোন 
সামগিক রাজনীতিক উদ্দেশ্তসীধনেব জন্য কোন বিদেশী দ্রবোর আমদানিব উপব 
শুদ্ধ ধার্ধের দাবি করা হতে পাবে । এব ফলে উতপার্দন খবচের আপেক্ষিক স্থুবিধার 
বিধিটি অস্বীকাব কবে যে সকল শিল্পে সংরক্ষণ দেওয়া! হবে তাতে উৎপাদন খবচ 
বেশি হবে এবং তাতে শুধু দেশেব উপকরণের সর্বাধিক-বাঞ্ছিত বণ্টনের বিকৃতি ঘটবে 
তা নয়ঃ সম্পূর্ণ অনাবশ্কভাবে দেশীয় ভোগীদের উপর বেশি দামের আকারে এক 
গুরুতর আবিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়! হবে । এতে দেশের অর্থনীতির ক্ষতি হতে 
পারে। এর কারণ হল, সংরক্ষণপ্রাপ্ত শিল্লে উৎপাদন বায় বেশি হবে, উৎপাদন 
ব্যয়ের আপেক্ষিক সুবিধার বিধি হয়ত লঙ্ঘিত হবে, «শের উপকরণের লর্বাধিক- 
বাঞ্ছিত বণ্টন সম্ভব হবে না, সংরক্ষিত শিল্পে উৎপার্দিত দ্রব্যের দাম বাডবে, আর, এ 
বর্ধিত দামের অনাবস্ত্ক বোঝা ভোগীদের বহন করতে হবে । বরং, যদি এরপ ক্ষেত্রে 
জনমত প্রবল হয় তবে সংরক্ষণের পরিবর্তে ভরতুকি দানের ব্যবস্থা দ্বারা সংঙ্গি 


২৭৩ অর্থবিষ্ত 


দেশীয় শিল্পকে উন্নয়নের পরীক্ষামূলক সুযোগ দেওয়া থেতে পারে, এবং তাও নির্দিষ্ট 
কালের বেশি হওয়া অনুচিত 

উপসংহার ঃ ( অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ নীতির পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি 
বিচার করে দ্বেখলে এই সিদ্ধান্তে পৌছাতে হয় যে, ওই ছুট বাণিজ্যনীতির মধ্যে 
অবাধ বাণিজ্যনীতিই শ্রেষ্ট । কারণ, তাতে দক্ষত। বাডে, উৎপাদন ও ভোগের 
পরিমাণ সর্বাধিক হয় ও সবচেয়ে কম খরচে উৎপাদন ঘটে, সবচেয়ে কম দামে 
ভোগীর। ভ্রব্যসামগ্রী কিনতে ও ভোগ করতে পারে এবং উৎপন্ন সামগ্রীগুলি গুণে 
সর্বোৎকৃষ্ট হয়। 

কিন্তু অবাধ বাণিজ্যের এ সব স্ৃবিধা দেখা দেবে তথনি, যখন প্রতিষোগী 
দেশগুলির অবস্থা সমরূপ এবং তাদের উপাদান ও পণ্যের বাজারে নিখৃত 
প্রতিযোগিত।র সমক্জ অবস্থাই বর্তমান রয়েছে। বাস্তবে তা নেই বলেই অবাধ 
বাণিজ্যের ন্ৃবিধাগুলি কেবল উন্নত দেশগুলিই ভোগ করে, তাদের অর্থনীতিক 
উন্নতির পথে তারা দ্রুত এগিয়ে যেতে পাবে আর পশ্চাৎ্প্দ দেশগুলি অবাধ 
বাণিজ্যের স্থবিধাগ্ডলি থেকে বঞ্চিত হয় ও তাদের অর্থনীতিক অগ্রগতির পথ রুদ্ 
হয়। তাই অঙ্ন্নত ও স্বল্নোন্নত দেশগুলির পক্ষে সাময়িকভাবে কিছুকাল সংরক্ষণ 
নীতি গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকে না। তবে) আধুনিক অর্থনীতিবিদদের 
অভিমত এই যে, বিদেশী পণ্য আমদানির উপব শুক্ক ধার্য করে সংরক্ষণ নীতি 
প্রয়োগের পরিবর্তে, কর ব্যবস্থা ও সরকারের আধিক ও ফিসক্যাল ব্যবস্থার দ্বাবা 
দেশীয় শিল্পগুলিকে সাহায্য করা হলে, আরও ভালে। ফল পাওয়া যেতে পারে। 

৭. ৫. বাণিজ্যের উদ্দংত্ত 
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১. কোন একটি বং্সরে দেশের শুধু দ্রবাপামগ্রীর (সেবা নয়) মোট আম- 
দানির মূল্য ও মোট রপ্তাশির মূল্য পরস্পরের সমন হতে পারে, আবার নাও হতে 
পারে। যদ্দিতা পবস্পবের সমান হয়, তবে ত্রব্সামগ্রীর আমদানি ও রঞপ্তানির 
ভারসাম্য ঘটেছে বলা হয়। আর তা যদি নাহয়, যদি দ্বব্যসামগ্রীর মোট 
আমদানির মূল্য মোট রপ্তানির চেষে বেশি বা কম হয়, তা হলে বলা হয় বাণিজ্যের 
ভারসাম্যের অভাব বা উদ্বংত্ত ঘটেছে। স্বৃতরাং বাণিজ্যের উদ্ধত্ত বললে দেশের 
্রবাসামঘ্ীর মোট আমদানির মূল্য ও মোট রপ্ামির মূল্যের পার্থক্য 
বোঝায়। 

২. জ্রব্যসামগ্রীর মোট আমদানির মূল্য যদি দ্রব্যসামগ্রীর মোট রপ্তানির 
মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে বাণিজ্যের প্রতিকূল উিদ্বত্ত বা ঘাটতি 
হয়েছে বোঝায় । এর দরুন অন্যান্য দেশের কাছে দেনা জন্মায়। 

আর, ভ্রব্যসামগ্রীর মোট রপ্তানির মুল্য যদি ভ্রব্যসামগ্রীর মোট আমদানির 
মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে বাণিজ্যের অনুকূল উদ্বংত্ত হয়েছে বোঝায়। 
এজন অন্যান্য দেশের কাছে পাওনা জল্মায়। 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ২৫৭ 


৩. দ্রবাসামগ্রীর আমধ্ণানি ও রপ্তানিকে বলে দৃশ্য আমদানি ও দৃশ্য রপ্তানি 
( কারণ, জ্্রবাসামগ্রী চোখে দেখা যায়)। এজন্য বাণিজ্যের উহ্তকে ভুশ্য 
উদ্ংস্ত-ও বলে। ্‌ 
৭. ৬. লেনদেনের উদ্ধত 
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১, বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অন্যান্য আধিক লেনদেন 
চলে তার ফলে এক দেশের যেমন আর এক দেশের কাছে পাওনা জন্মায়। তেমনি 
দেনাও জন্মায় । অন্যান্য দেশের কাছে প্রত্যেকটি দেশের মোট পাওনার ও মোট 
দেনার পার্থক্যটাকে বলে আস্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্ধত্ত। এটাকে আন্তর্জাতিক 
লেনদেনে একটা দেশের মোট আয় ও ব্যয়ের হিসাব বলে গণ্য করা যেতে পারে। 


২. বাণিজ্যের উদ্ধত্বের মতই আন্তর্জাতিক লেনদেনে কোন একটি বৎসরে 
পাওনা (বা আয়) এবং দেনা (বা খরচ) পরম্পঞ্রে সমান হতে পারে; এরকম হলে 
তাকে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্য বলে । আন্তর্জাতিক লেনদেনে পাঁওনার 
(বা আয়ের) চেয়ে দেনা (বা খরচ) বেশি হতে পারে; তাকে বলে আস্তর্জাতিক 
লেনদেনের প্রতি কুল উদ্বংস্ত বা ঘাটতি (-)। আস্তর্জাতিক লেনদেনে পাওনার 
(বা আয়ের) চেয়ে দেনা (বা খরচ) কম হতে পারে) তাকে বলে আন্তর্জাতিক 
লেনদেনের অনুকুল উদ্বৃত্ত ( +)। 

৩. দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি-রপ্তাশি হল ছৃশ্য আমদানি-রপ্তানি । এজন্য যেমন 
প্রতি বৎসর অন্যান্য দেশের কাছে প্রত্যেক দেশের পাওনা ( অনুকূল বাণিজ্য উদ্ধত ) 
বা দ্বেনা (প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্ধ তত) জন্মায়, ঠিক তেমনি, অন্যান্ত দেশের কাছ থেকে 
দেবা কিনলে কিংবা তাদের কাছে সেবা বেচলে, প্রত্যেক দেশের দেনা বা পাওনা। 
জন্মায়! দেশী পুঁজি বিদেশে খাটলে দেশের যেমন নুর্দ ও লত্যাংশ পাওনা হয় 
তেঘনি বিদেশী পুঁজি দেশে খাটলে বাইরের দেশগুলিকে সুদ ও লভ্যাংশ দিতে হয়। 
বিদেশী পর্যটক, বিদেশী শিক্ষার, বিদেশী দূতাবাস ভারতে যে খরচ করে সে খরচ 
আমাদের আত্ম ; আবার তেমনি বিদেশে ভারতীয় পর্যটক, শিক্ষার্থী ও ভাবতীয 
দূতাবাস যা ব্যয় করে সেটা ভারতের দেনা । বিদেশী ব্যান্ক, বীমা কোম্পানী, 
জাহাজের ও বিমানের জাহাষ্য নিলে যেমন আমাদের খরচ বা দেন! হয়, তেমনি 
বিদেশীরা আমাদের ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, জাহাজ ও বিমানের সাহায্য নিলে 
আমাদের আয় বা পাওন! হয়। এগুলি হল সেবা বেচাকেনা বা সেবা আমদানি- 
রপ্তানির দৃষ্টান্ত । সেবা চোখে দেখা যায় না বলে, এ বাবদ আমদানি-রঞপ্তানিকে বলে 
অদৃশ্য আমদানি-রপ্তানি। অনৃষ্ঠ আমদানি-রপ্ানির পার্থক্যকে বলে অন্নৃশ্য 
আমদানি-রপ্তানির উদ্ব ত্ত। 

৪, কোন বংসরে দেশের বাণিজ্যের উদ্ধৃত বা দৃশ্য উদ্ধত ও অদৃশ্য উদ্ংতের 
নীট ফলটিকে বলে আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বত। একই ব্নরে এদের 


২৫৮ . অর্থবিস্ধা। 


ছু”টই অনুকূল হতে পারে, দু*টই প্রতিকূল হতে পারে, কিংবা এদের একটি অনুকূল 
ও অন্থটি প্রতিকূল হতে পারে। 
৭" ৭. আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্য 

50101110110] 06738191106 01 7১2/7101715 

১. আন্তর্জাতিক লেনদেনের বার্ধিক উদ্ধত্ত অনুকুল হতে পারে, গুতিকৃলও হতে 
পারে। কিন্তু, অনুকূল (ক্রেডিট ব্যালান্স) কিংবা প্রতিকূল (ডেবিট ব্যালান্স ), 
যাই হোক না কেন, হিসাবের উন্টো দিকটাতে তার সমপরিমাণ বিপরিত লেনদেন 
দ্বারা হিসাবের জম] ও খরচ, ছুই দিকই সমান হবে। অর্থাৎ, প্রতিকূল উদ্বত্ত হলে, 
(ক) হয় সেটা বিদেশের কাছে দেন! হিসাবে থাকবে; (খ) নয়তে। অন্ত কোথাও 
থেকে ধার নিয়ে তা শোধ করা হবে; (গ) কিংবা বিদেশে নিজেদের পুজি লগ্নি করা 
থাকলে তা বিক্রি করে সেদেনা! শোধ কর! হবে? অথবা, (ঘ) সোন। বিক্রি কৰে 
তা শোধ করাহবে। তেমনি, যদি অহ্ুকুল উদ্ত্ত হয়, তা (ক) বিদেশে লগ্রি কব? 
হতে পারে 7 (খ) নয়তো তা দিয়ে সোনা কেনা হতে পারে। 

২. স্থুত্রাং আন্তর্জাতিক লেনদেনে কোন বৎসর কোন দেশের প্রতিকূল 
বা অস্কৃল উদ ত্ত হলেও, তার লেনদেনের হিসাবের ছু'পিকের সমতা তাতে বজায় 
থাকে । সেটাকে লেনদেনের হিসাবের হিসাবপাঞ্জতিগত সমতা! বলা যায়। কিন্ত 
সেটা বিদেশের কাছে দেশের দেনাপাওনার সমত! বা ভারসামা বোঝায় না। কারণ 
কয়েক বংসর লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বত্ব হলে তা বিদেশীদের কাছে খণ নিয়ে বা 
সোনা বিক্রি করে মেটালে সাময়িকভাবে দেনাপাওনাব সমতা হলেও? তা বেশি 
দিন চলে না। 

৩, স্কামেল-এর মতে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসামা বলতে এমন একটা 
অবস্থা বোঝায় যে, স্বল্পকালীন সময়ে লেনদেনের অনুকুল ও প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ক্রমশ 
কমে গিয়ে দীর্ঘকালীন সময়ে দেশের সোনা বাবিদেশী মুদ্রার তহবিলের কোন 
পরিবর্তন ঘটে না। অর্থাৎ দীর্ঘকালীন সময়ে, শেষ পর্যন্ত অন্যান্-দেশের 
সাথে লেনদেনে দেশের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ব1 দেনা ও পাওনার 
পরিমাণ পরস্পরের সমান হবে এবং দেশেব সোনার বা বিদেশী মুদ্রার তহবিল 
বাডবেও না বা কমবেও না। কিওজ বার্গারের মতে লেনদেনের ভারসাম্য 
বলতে এমন একটি অবস্থা বোঝায় যখন দেশে কর্মহীনতা না ঘটিয়ে আস্তজাত্তিক 
লেনদেন তক্ষুগ্র রাখ যায়। সুতরাং আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভাবসাম্য স্বল্পকালীন 
সময়ে দেখা ন! দিলেও দীর্থকালীন সময়ে দেখা দিতে পারে। 

৭ ৮. লেনদেন-উদ্বত্তের ভারসাম্যন্থীনতার সংশোধন 
(00116001017 01 10159000111011101) 

কোন দেশের লেনদেন উদ্বত্তের ভারসাম্য দেখা দিতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। 
এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কোন দেশের লেনদেন-উদ্ধত্ত পর পর ছু'তিন বৎসর 
বা তার পরেও প্রতিকূল হতে পারে । তাতে আতঙ্কিত হতেই হবে এমন কোন কথ! 


বস্তর্জাতিক বাণিহ্য বার 


নেই । তবে অবস্থাটা যদি এমন হয় যে"বংসরের পর বংসর লেনদেন-উদ্তত্ত ক্রমাগত 
প্রতিকূল হচ্ছে এবং তার ফলে দেশের সোনা ও বিদেশী মৃত্রার তহবিল ক্রমশ 
নিঃশেষিত হচ্ছে, তাহলে বৃঝতে হবে আন্তর্জাতিক লেনদেনে নিশ্চিতভাবেই 
ভারসাম্যের অভাব ঘটেছে । এমনট) হলে, অবিলম্বে তার প্রতিকারের বাবস্থা কর! 
দরকার হয়ে পড়ে । অর্থাৎ তখন এমন কতকগুলি ব্যবস্থা নিতে হয় যার ফলে, দেশের 
আমদানি কমে গিয়ে ও রপ্তানি বেডে গিয়ে দেশের প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্ত্ত দুর 
হবে, এমনকি অনুকূল বাণিজ্য উদ্ধতও দেখা দেবে । এজন্য যে সব ব্যবস্থা সরকার 
গ্রহণ করতে পারে তা হল: 

১. দেশের মধ্যে টাকার যোগান কমানে। (মৃত্রাসংকোচন) টাকার 
যোগান কমলে দেশের মানুষের আধিক আয় কমাব এবং তার ফলে দেশেব মধ্যে 
বিদেশী ভ্রব্যের চাহিদা কমবে । তাতে আমদানি কমবে । অন্যদিকে জিনিসপত্রের 
যোগানের তুলনায় টাকার যোগান কম হলে জিনিসপত্রের দামও কমবে । তখন 
দেশী জিনিস সম্তা হয় বলে বিদেশে তার চাছিদ। ও রপ্তানি বাড়তে পারে । 

২. বিদেশী মুদ্রার সাথে দেশের টাকার সরকারী বিনিময় মুল্য কমানে। 
€ মুদ্রার অবমূল্যায়ন ) £ এর ফলে দেশের টাকায় বিদেশী মুদ্রার দাম বাডে ও 
বিদেশী মুদ্রায় দেশের টাকার দাম কমে। ফলে, একটি বিদেশী মুদ্রায় আগে যত 
টাকার দেশী পণ্য কেনা যেত, এখন তাব চেয়ে বেশি টাকার দেশী পণ্য কেন! যায়। 
অর্থাৎ বিদেশীদের কাছে দেশের জিনিস সম্তা হয় ও রপ্তানি বাডে। অন্যদিকে, 
বিদেশী যুদ্রায় দেশের টাকার দাম কমেছে বলে আগে দেশের একটি টাকাষ যতটা 
বিদেশী জিনিদ কেনা যেত, এখন তার চেয়ে কম কেনা যায়। ন্ুতবাং বিদেশী 
জিনিসের দাম বাড়ে ও আমদানি কমে । 

৩. বিদেশী মুদ্রার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ £ দেশের বিদেশী মুদ্রা তহবিলটি 
সরকারের কাছে জমা থাকে । সরকার বিদেশী মুদ্র। ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ জারি 
করে কেবল নিতান্ত প্রয়োজনীর বিদেশী পণ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্তে বিদেশী মুদ্রা 
দেওয়] বন্ধ করতে পারে । ফলে বিদেশী পণ্যের আমদানি কমে। 

৪. আমদানি নিয়গ্ত্রণ £ সরকার বিদেশী পণ্যের আমর্দীনির কোটা স্থির 
কবতে পারে, লাইসেন্স ছাড়া আমদানি বন্ধ করে দিতে পারে, আমদানী পণ্যের 
উপর চড়া হারে শুদ্ধ বসাতে পারে । এসব বাবস্থার ফলে আমদানির পরিমাণ কমে । 

৫. ব্তানি বৃদ্ধিতে উৎসাহ দন ঃ সরকার রঞ্চানী পণ্যের উপর শুন্ক কমিয়ে 
বা তুলে দিয়ে, রপ্তানী পণ্যের জন্য ভরতুকি দিয়ে, রগ্তানী পণ্যের উৎপাদন খরচ 
কমিক়ে ও তাদের “গুণমান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে বিদেশীদের কাছে রপ্তানী পণ্যগুলি 
দামের ও গুণের দিক দিয়ে আকর্ষণীয় করতে পারে, বিদেশে রপ্চানী পণ্যগুলিব 
প্রদর্শনী ও প্রচারের ব্যবস্থা করতে পারে। এসব ব্যবস্থার ফলে রপ্তানি বাড়ে। 

ভারত সরকার দেশের আমদানি কমাতে ও রপ্তানি বাড়াতে উপরোক্ত 
ব্যবস্থাগুলির সবই গ্রহণ করেছে। 


ও অর্থবিদ্ধা 


৭ ৯. বিদেশী মুদ্রা 
চ0161%1) 15015981089 

১. বিনিময় হার (২৪1৩ ০? 6%০0৪108০)  ম্বদেশের মৃদ্রার একটি এককের 
বিনিময়ে অন্য দেশের মুদ্রা যে পরিমাণে কিনতে পাওয়া যায়, তাই হল ছু”টি দেশের 
ষুদ্বার বিনিময় হার । ন্তুতরাং মুদ্রার বিনিময় হার হল এক দেশের মুদ্রায় অন্য 
দেশের মুপ্রার দাম। আমাদের দেশের এক টাকায় যর্দি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 
১৩ সেপ্ট মুদ্রা কিনতে পাওয়। যায়, তাহলে ভারত ও আমেরিক1 যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রার 
বিনিময় হার হবে, ১ টাকা--১৩ সেপ্ট। 

২. বিদেশী মুদ্রার বাজার (50161£) 65%01)91)86 10)9161) 2 যেবাজারে 
বিভিন্ন দেশের মুদ্রী বেচাকেনা বা বিনিময় করা হয় তাই বিদেশী মুদ্রার বাজার। 
পণ্যের বাজারে যেমন পণ্য হল ভোগ্য&ব্য, উপাদানের বাজারে যেমন পণ্য হল 
উপাদান-সেবা, তেমনি বিদেশী মুদ্রার বাজারে পণ্য হল বিভিন্ন দেশের মুদ্রা । 
অন্তান্য বাজারের মতই বিদেশী মুদ্রার বাজারেও চাহিদা এবং যোগানের দ্বার? 
দম ( অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার ) স্থির হয়ে থাকে । যে দু'টি দেশের 
মুদ্রার মধ্যে বিশিময় ঘটছে, তার একটির চাহিদার তুলনা যোগান বাড়লে তার 
দাম (বাঁবিনিময় হার) কমে এবং যোগানের তুলনায় চাহিদ। বাড়লে তার 
দাম (বাবিনিময় হার) বাড়ে। 

৩. বিনিময়ের ভারসাম্য হার (69911171870 1816 01 601121786) 2 
পণ্য ও উপাদানের বাজারের মতই বিদেশী মুদ্রার বাজারে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার 
চাহিদ। ও যোগানের দৈনন্দিন অবস্থা অগ্যায়ী বিভিন্ন মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠা- 
নামা ঘটে। বিনিময়ের এ দৈনন্দিন হার তাহ মুদ্রা বিনিময়ের শ্বাভাবিক বা 
ভারসাম্য হার শয়। 

মূত্র! বিনিময়ের ভারসাম্য হার বলতে কি বোঝায় তা শিয়ে অর্থনীতিবিদ্দের 
মধ্যে মতভেদ আছে। নার্কপে (বিএ:15৩)র মতে, মুদ্রাব ভারসাম্য বিনিময় 
হার হল এমন একটি হার, যা একটি নির্দি্টকালের মধ্যে বিদেশী লেনদেনের ভারসাম্য 
বজায় রাখে। স্কামেলের মতে, মুদ্রার ভারসাম্য বিনিময় হার হল সেই হার, যার 
দরুন, একটি নির্দিষ্টকালে, দেশে পূর্ণ নিয়োগের এবং বৈদেশিক বাণিজো বা 
লেনদেনের উদ্ধত্ত হস্তান্তরের উপর বিবিনিষেধহীন অবস্থায় দেশের সোনার বা 
বিদেশী মুদ্রার সংরক্ষিত তহবিলে কোন নীট পরিবর্তন ঘটে না। হ্যামের মতে, 
ভারসাম্য বিনিময় হার হল এমন একটি হার, যার ফলে দেশে কর্মহীনতা বাড়ে না» 
দেশে অর্থনীতিক স্থিতি বজায় থাকে, দেশের সংরক্ষিত বিদেশী মুদ্রা ও সোনার 
তহবিলে ঘাটতি হয় না, এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে দেশের কৃত্রিম সুবিধা বা অস্থবিধা। 
ঘটে না। 

৪. মুড বিনিময়ের ভারপাম্য হার নির্ধারণ (10616100178001) ০1106 
6৫881101300) 18০ ০01 6%010808 )$ মুদ্রা বিনিময়ের ভারসাম্য হার কি করে 
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নির্ধারিত হয় সে বিষয়ে তিনটি তত্ব রম্নেছে £ (ক) স্বর্ণমান তব? (খ) ক্রয় ক্ষমতা 
সমতার তত্ব; এবং (গ) লেনদেনের উদ্ধৃত্বের তত বা আধুনিক তত্ব। 

(ক) স্বর্ণমান তস্তব (6০1 51810910 11601) 2 পরম্পরের সাথে বাণিজ্যরং 
দু'টি দেশেই যদি স্বর্ণমান থাকে তাহলে তাদের প্রত্যেকের স্বর্ণমুদ্তরায় যে পরিমাণ খাঁ 
দোন1 থাকে তার মূল্যের অন্থুপাতের দ্বারা তাদের মৃ্র। ছু*টির পারম্পরিক বিনিম' 
হার স্থির হয়েথাকে। (যদি ভারতের ১টি দোনার টাকায় ১৯০ গ্রাম সোনা থাকে ও 
ইংল্যাণ্ডের একটি পাউগু হ্বর্ণমুদ্রায় ৫* গ্রাম সোনা থাকে তাহলে টাকা ও পাউণ্ডে; 
ভারসাম্য বিনিময় হার হবে, ১ পাউণ্ড₹৫ টাকা ।) এই হল মুগ্রা বিনিময়ে; 
ভারপাম্য হার নিধারণ সম্পর্কে ন্বর্ণমান তত্ব। এইভাবে নির্ধারিত বিনিময় হাপবে 
টশাকশালের দর বা ম্বর্ণসমতা হার (10100008101 6৯০01181086) বলে। বিদেশ 
মুদ্রার বাজারে অবশা সর্বণা টাকা ওপাউগণ্ডের এই বিনিময় হার যে বঙ্জায় থাকবে 
তা নয়। সেখানে প্রতিদিন টাকা ও পাউগ্ডেব চাহিদা ও যোগানের অবস্থা অন্ুযাক্ইী 
বিনিময় হার ওঠানাম! করবেই । কিন্তু এ ওঠানামার পরিমাণ কখনই খুব বেশি 
হবে না ও তা স্বর্ণসমতা হারের কাছাকাছিই থাকবে । তার কারণ, স্বর্ণমান থাকলে ছুই 
দেশের মধ্যে দোনার আমদানি-রপ্তানি অবাধে চলে । তাই কখনও যদি কোন দিন 
বাজারের বিনিময়ের হারটি দ্বর্ণপমত! হাবের চেয়ে অনেক বেশি বা কম হয়ে পড়ে, 
লোকদান এডাতে ব্যবপায়ীরা অর্থাৎ আমদানি ও রপ্তানিকারীরা সবাদরি মুদ্রা 
বিনিময় না করে সোনা দিয়ে নিজেদের লেনদেনের নিষ্পত্তি করবে । ফলে মুদ্রার 
অতিরিক্ত চাহিদা সোনার বাজারে চলে গিয়ে মুদ্রা বিণিঘয়ের বাজারে ছু”ট মুদ্রাব 
চাণ্হদ্রা ও যোগান পরম্পবেব সাণে স্বাভাবিক সাম্যে থাকবে । স্বতরাং দৈনন্দিন 
বিশিময় হারটি স্বর্ণঘমতা হারের কাছাকাছিই থেকে যাবে । এই কারণে স্বর্ণমানে 
ছুই দেশের মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল হয়ে থাকে। 

(খ) ভ্রুয়ক্ষমতার সমতার তন্ত্র ( 00101785118 10০0%/91 70817165 (16019 ) $ 
দু'টি দেশে স্বর্ণমান না থাকলে, কাগজী মৃদ্রামান থাকলে ছুই দেশের মু্রার ভারসাম্য 
বিনিময় হার কি করে স্থির হয় তা ব্যাখ্যার জন্য নতুন তত্বের প্রয়োজন দেখা দেয়। 
সেই প্রয়োজনে এই তত্বটির উৎপত্তি ঘটেছে । এই তত্বটির বক্তব্য হল, দু*টি দেশের 
মুদ্রার ভারসাম্য বিনিময় হার বললে এমন একটি হার বোঝায় খা এ মুদ্রা দু”টির 
নিজের নিজের ক্রর়ক্ষমতার অন্পাতের সমান। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি মুদ্রায় নিজ 
দেশে ষে পরিমাণ দ্রবাসামগ্রী কিনতে পাওয়া যায়, এ মুদ্রার বিনিময়ে পাওয়। 
বিদেশী মুদ্রা দিয়েও বিদেশে ঠিক ততখানি পরিমাণে ভ্রব্যসামগ্রীই কিনতে পারা 
উচিত। তা যদদি না হয়, তা হলে বুঝতে হবে এঁ ছু"ট মুদ্রার বিনিময় হার যা 
হওয়া! উচিত তা থেকে হয় বেশি নয়তো কম হয়েছে । বিদেশী মুদ্রার বাজারটি যদি 
সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয় ও অবাধ বাণিজ্য চলে, তাহলে, এর ফলে 
এমন ঘটনাবলী ঘটবে যার দরুন দু*ট মুদ্রার বিনিময় হাঁর শেষ পর্যস্ত তার্দের নিজের 
নিজের ক্রয়ক্ষমতার অস্পাতের সমান হয়ে পড়বে । যেমন, ছু*টি মুত্রার বিনিময় হার 


২২ অর্থবিস্ত। 


যদি এমন হয় যে, দেশী মুদ্রার দ্বারা স্বদেশে যে পরিমাণ প্রব্যসামগ্রী কেনা যায়, দেশী 
মুদ্রাটি দিয়ে এ বিনিময় হারে বিদেশী মুদ্রা কিনে তার চেয়ে বেশি পরিমাণে এ 
রব্যসামগ্রী বিদেশী বাজার থেকে কেনা যাচ্ছে, তাহলে বিদেশী মুদ্রার চাহিদা 
বাড়বে এবং বিদেশী মুদ্রার বিনিময় হার বাডবে। আবার যদি এমন হয় যে, 
দেশী মুদ্রায় দেশের বাজারে যে পরিমাণ দ্রবাসামগ্রী কেনা যায় এ মুত্রাটির বিনি- 
ময়ে বিদেশী মুনা যোগাড় করে তা দিয়ে বিদেশী বাজারে তার থেকে কম পরিমাণে 
এ ব্রব্যসামগ্রী কিনতে পাওয়া যাচ্ছে, তাহলে বিদ্দেশী মুদ্রার চাহিদা কমবে ও তার 
বিনিময় হার কমবে । সুতরাং শেষ পযন্ত দুই দেশের মুদ্রার বিনিময় হারটি এমন হবে 
যে, তা ছুই দেশে এ ছুটি মুদ্রার অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার অন্পাতের সমান হয়ে পড়বে। 

এই তত্বটির ছুট রূপ (011) দেখ যায়। একটি হুল, চূড়ান্ত রূপ (৪050166 
[01707)1 অন্যটি হল আপেক্ষিক রূপ (০0111818115 00) )। চড়াস্ত রূপটির 
বক্তব্য হল, যেকোন সময়ে, ছুটি দেশের মুদ্রার ভারসাম্য বানময় হার কাদের 
অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার অন্গপাতের সমান হয়। এই রূপটি হল, দুটি দেশের মুদ্রার 


ক দেশের টাকা_ ক দেশের টাকার ক্রয়ক্ষমতা 
খ দেশের টাকা  থ দেশের টাকার ক্রয়ক্ষমত। 


_খ দেশের মৃল্যন্তর (স্থচক সংখ্যা) 
ক দেশের মূল্যস্তর (স্থচক সংখ্যা ) 

আপেক্ষিক রূপটির বক্তব্য হলঃ একটি নির্দিষ্ট সময়ে, ছুই দেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা 
যে অন্গুপাতে পবিবতিত হবে, সে সময়ে তাদের মুদ্রী ছু'টির বিনিময় হারও সেই 
অনুপাতে পরিবতিত হবে । 

সমালোচন।! ঃ ক্রয়ক্ষমতার পমতার তত্বের মূল কথা হল, যে কোন দু”টি দেশের 
সৃদ্রার বিনিময় হারটি তাদের শিজের নিজেব অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার অন্ুপাতের 
প্রতিফলন ছাড়া আব কিছু নয়। একথা সত্য হলে, এ ছু"টি দেশের যুদ্রার ক্রয়- 
ক্ষমতার স্থচক সংখ্যা তাতি সহজেই & দুই দেশের মূল্যন্তরের স্থচক সংখ্যার 
সাহায্যে প্রস্তত কর! যায় এবং তার ভিত্তিতে দেশ ছুটির মুদ্রার ভারসাম্য বিনিময় 
হারটিও নির্ধারণ করা যায়। অথচ বাস্তবে তা নিক্োক্ত কারণে সম্ভবপর নয় ঃ 

(১) ছু"টি দেশের মৃত্রাব বিনিময় হার শুধু তাদের চূড়ান্ত মুল্যন্তরের উপরেই 
নির্ভর করে না; আরও নান। বিষয়ের উপর (যেমন, প্র্রেবহণ খরচ, সরকারী 
বাণিজ্য নীতি, অর্থনীতিক অবস্থা ইত্যাদি )। 

(২) ক্রয়ক্ষমতার অথব! মৃল্যন্তরের স্থচক সংখ্যা তৈরি করতে হলে একটি 
“ম্বাভাবিক' ভিত্তি বৎসর খুঁঞ্জে বের করতে হবে। বাস্তবে তা খুঁজে পাওয়া 
কঠিন। 

(৩) যেসব ভ্রব্যসামগ্রী বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্তর্গত তাদের দামের ভিত্তিতে 
মূল্যস্তরের স্থচক সংখ্যা তৈরি করে তার ভিভিতে নির্ধারিত বিনিময় হারটি দু'ট মুদ্রার 
ক্রয়ক্ষমতার অন্ুপাতের সমান হবেই । কিন্তু যে সবত্রব্যসামগ্রী আমদানি রপ্তানি 
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ভারসাম্য বিনিময় হার _ 


হয় না, তাদের মৃণ্যন্তরের ভিতিতে তৈরি স্থচক সংখ্যার অন্গপাত দিয়ে নির্ধারিত 
বিনিময় হার কখনই সঠিক হবে না। 

তবে এই সব ত্রুটি সত্বেও তত্বটি একেবারে মূল্যহীন নয়। কারণ দুই দেশের 
মুদ্রার বিনিময় হারের সাথে তাদের মুল্যস্তরের যে একটি ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে, তা 
ওই তত্বটিতে তুলে ধর! হয়েছে । 

(গ) লেনদেনের উদ্বত্তের তত্ব বা আধুনিক তত্ব (0)৩ 0৪190০6 ০ 
70290)601 011601 ০0: 0)6 0610910 91) 501019 (1১6০1 ০7 016 10700611) 
11০01) £ ছু+টি দেশেব মৃদ্রার বিনিময় হার কি করে নির্ধারিত হয় সে বিষয়ে 
সর্বাধূনিঞ এই তন্বটির মূল কথা হল, বিদেশী মুদ্রার বাজারটি সরকারের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত 
নাহলে ও অবাধ বাণিজ্য চালু থাকলে, দেশীয় মুদ্রার বিশিময় হারটি শেষ পর্যন্ত 
এমন হয় যে” এ হারে একদিকে বিদেশী মুদ্রার চাহিদা ও যোগান অন্যদিকে দেশীয় 
মুদ্রাব যোগান ও চাহিদা পরম্পবেব সমান হয়ে পড়ে। 

ব্যাখ্যা 8 দেশের মধ্যে বিদেশী পণ্যের আমদানকারীর! ও বিদেশী দেনা 
পরিশোধে ইচ্ছুক ব্যক্তি ও সংস্থার! হল বিদেশী মুদ্রার চাহিদাকারী। তারা দেশীয় 
মুদ্রার বিনিময়ে বিদেশী মুদ্রা কিনতে চায়। বিদেশে পণ্য রপ্তানিকারীরা ও অন্যান্ত 
ব্যক্তি ও সংস্থাগুলি যাদের কাছে বিদেশী মুদ্রা আছে, তারা হুল বিদেশী মুদ্রার 
যো ানদাব। তারা বিদেশী মুত্রার বিনিময়ে দেশীয় মুদ্রা কিনতে চায়। অর্থাৎ 
বিদেশী লেনদেনের জমা ও খবচ, এই ছু”টি দিক থেকে বিদেশী মুদ্রার যোগান ও 
চাহিদার উৎপত্তি হয়। বিদেশী মুদ্রার বাজারে বিদেশী মুদ্রার চাহিদাকারী ও 
যোগানদাবঃ এই ছু*টি পক্ষ বিনিমযে বিভিন্ন হাবে যে পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা কিনতে 
ও বেচতে চায় তাব তালিকা দু”ট বিদেশী মুদ্রার চাহিদা ও যোগান তালিকা (বা 
চাহিদা ও যোগান বেধায়) পরিণত হয়। ওই রেখা দু'টির পরস্পর ছেদবিন্দ্রতে 
দেশীয় মুদ্রার দাখে বিদেশী মুদ্রার ভারপাম্য বিনিময় হাব নির্ধারিত হয়। 

বিদেশী লেনদেনেব হিসাবে জমার চেয়ে খরচ বেশি হলে পাওনার চেয়ে দেন! 
বেশি ব। বিদেশী লেনদেশে ঘাটতি হয় এবং বিদেশী মুদ্রার যোগানের চেয়ে চাহিদা 
বেশি হয়। ফলে বিদেশী মৃদ্রার বিনিময় হার বাডে (ও দেশীয় মুদ্রার বিশিময় 
হার কমে )। বিদেশী লেনদেনের হিপাবে খবচের চেয়ে জমা] বেশি হলে, বিদেশী 
লেনদেনে দেনার চেয়ে পাওন| বেশি হয় বা বিদেশী লেনদেনে উদ্ধত হয়। ফলে, 
বিদেশী মুদ্রাব বিশিময হার কমে (ও দেশী মুদ্রার বিনিময় হার বাডে )। এইভাবে 
বিদেশী লেনদেশে ঘাটতি ও উদ্বত্ত দেশীয় মৃত্রার তুলনায় বিদেশী মুদ্রার চাহিদা! ও 
যোগানকে প্রভাবিত করার মধ্য দিয়ে ছু+টি মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করে দেয় । 
৭. ১০. বিনিময় হারের ওঠানামার কারণ 
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১, যে কোন ছু"টি দেশের মুত্রার বিনিময় হার নির্ধারিত হয় মূলত তার্দের 

পরম্পরের কাছে পরম্পরের মুদ্রার তুলনামলক চাহিদা ও যোগানের দ্বারা । একটি 


২৪ অর্থবিস্য। 


দেশের কাছে অন্ত একট দেশের মুদ্রার চাহিদা ও যোগান আবার চারটি বিষয়ের 
দার! প্রভাবিত হয় £ (ক) উভয় দেশের পারস্পরিক অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাণিঙ্গোর 
পরিমাণ ও তার গতি-প্রকুতি ; (গ) উভয় দেশের সরকারী আধিক-ফিসক্যাল নী] ত; 
'গ) বিদেশী মুদ্রার বাজারে ফটকাজাতীয় লেনদেন) এবং (ঘ) দুই দেশের মধ্যে 
পুঁজির চলাচল । উপরোক্ত বিষয়গুলির দ্বার! প্রভাবিত হয়ে ছু”টি দেশের মুদ্রাব 
তুলনামলক চাহিদা-যোগানের হ্বাসবৃদ্ধির দরুন দু”্টি দেশে মুদ্রার বিনিময় হারের 
পরিবর্তন বা ওঠা-নামা ঘটে । 

(ক) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ ও গতি-প্রকৃতি 2 ছুই দেশেব মো 
পারস্পরিক বাণিজ্যের পরিমাণ যদি নগণ্য হয় তাহলে ছুই দেশের মুক্রার বিনিময় 
হারের উপর তার প্রভাবও নগণ্য হয়ে থাকে । পারম্পরিক বাণিজোর পরিমাণ 
সবিশে হলে, ষদ্দি উভয় দেশের বাণিজ্যে লেনদেনের ব; দেনাপাওন।র ভারসামা 
থাকে তাহলে উভয় দেশের মুদ্ররই চাহিদা ও যোগাশ পরস্পরের সম।ন হবে ও 
তার ফলে বিশিমর হাবটি স্থিতিশীল হবে। কিন্তু আস্তর্জাতিক লেনদেনে এক দেশের 
যদ্দি অন্ুকূল ও অন্য দেশের যদি প্রতিকূল উদ্ত্ব হয়, তাহলে অনুকূল উদ্ধত্তেব 
দেশটির মুদ্রার চাহিদা তার যোগানের তুলনায় বেশি এবং প্রতিকূল উদ্ব ত্তের দেশটির 
মুপ্রার চাহিদা তার যোগানের ওুলনার কম হবে। ফলে, অগ্রকুল উদ্দৃত্তের চ্শটির 
মুদার বিনিময় হার বাডবে ও প্রতিকূল উদ্বতের দেশটির মুদ্রাব খিশিময় হার কমবে। 

(খ) দেশের সরকারী আথিক-ফিসক্যাল নীতি ঃ দেশের সরকাবী 
আধিক-ফিসক্য।ল নীতি ও মুঝ্জার চাহিদা ও খোগানকে গ্রভাবিত করে তার বিনিময় 
হারকে প্রভাবিত করে । সরকার দেশের অর্থনীতিতে তেজী অবস্থা স্থটটি করাব 
জন্তা, কিংবা কর্মসংগ্কানের সুযোগ বাড়ানোর জন্য যি অন্প্রসারণমূলক আবিক- 
ফিসক্যাল নীতি গ্রহণ করে (যেমন, সুদের হার কমানো, করের হার কমানে।, 
ভরতুকি দান ইত্যার্দি ) তাহলে দেশে অর্থের যোগান বাড়বে ও কাজ-কারবারের 
সম্প্রসারণ ঘটবে । এর ফলে দেশে মুদ্রাস্কীতির অবস্থা! স্ট্টি হতে পারে। তার রুশ 
দামন্তর বাড়তে পারে । দামত্তব বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই রপ্তানি কমার ৩ 
আমদানি বাড়ার প্রবণতা দেখা দিতে পারে । ফলে বিদেশী মুদ্রার চাহিদ1 বাঁচবে 
ও তার যোগান কমবে এবং বিদেশী মুদ্রার বিনিময় হার বাবে ও দেশের মদ্র!ব 
বিনিময় হার কমবে । জরকার যদি সংকোচনমূলক আধিক ফিসক্যাল নীতি গ্রহণ 


করে তাহলে, এর বিপরীত অবস্থা ঘটবে। 


(গ) বিদেশী মুদ্রার বাজারে ফটক। জাতীয় লেনদেন ৪ বিদেশী মুদ্রাব 
কারবারীর। যখন মনে করে বিদেশী মুদ্রার বাজারে, দেশী মুত্রার বিশিময় হাব 
ভবিষ্যতে বাড়বে, তখন তারা ভবিষ্যতে চড। বিনিময় হাবে দেশী মুদ্রা বিত্রির 
মাশায় বিদ্ধ মুদ্রার বিশিময়ে দেশী মুদ্রা কিনতে শুক কবে। তাতে পিদেশী 
মুদ্রার বাজারে দেশী মুদ্রার চাহিদ।ও বিদেশী মুদ্রার যোগান বাড়ে, এ অবস্থায় 
বাজারে দেশী মুদ্রার যোগান ও বিদেশী মুত্রার চাহিদা যদ্দি না বেড়ে থাকে 


আস্তর্জাতিক বাণিজ্য ২'৬৫ 
জর্থ  0920.1২.৫ [হা] 


তখন দেশী মুত্রার বিনিময় হার বাঁড়ে ও বিদ্রেশী মুব্রার বিনিময় হার কমে। আর, 
বিদেশী মুদ্রার কারবারীর1 যদি মনে কবে, ভবিষ্যতে বিদেশী মুদ্রার বিনিময় হার 
বাড়বে, তাহলে এর বিপরীত ঘটন1 ঘটে। এমনি করে, বিদেশী মুন্রার বাজাবে 
ফটকাজাতীয্ব বেচাকেনার দরুন বিনিময় হারের ওঠা-নাম! ঘটতে থকে। 

(ঘ) পু*্জির চলাচল £ বেশি স্থদের লোভে এবং নিরাপত্তার সন্ধানে প্রায়ই 
এক দেশ থেকে অন্ত দেশে স্বল্প ও দীর্ধমেযাদি বিদেশী পুঁজির চলাচল ঘটে। 
এসব কারণে কোন দেশে বিদেশী পুঁজি এলে, তা দেশী মুদ্রার সাথে বিনিময়ের 
মারফত দেশীয় মুদ্রায় পরিণত হয়। ঠিক এ ধরনের বিনিময়ের প্রয়োজনে দেশী 
মুদ্রার চাহিদা! ও বিদেশী মুদ্রার ধোগান বাড়ে। ফলে দেশী মুদ্রার বিনিময় হাব 
বাড়ে ও বিদেশী মুদ্রার বিনিময় হার কমে । উপরোক্ত কারণে বিদেশী মৃত্রা দেশ 
থেকে চলে গেলে বিপরীত ঘটন ঘটে । 

৭.১১. বিদেশী মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ 
77801121706 (50100101 

১. দেশের অর্থনীতির উপর নানারূপ অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা থাকায় 
কোন রাষ্ট্রে অবাধে দেশীষ মুদ্রার সাথে বিদেশী মুদ্রার বিনিময় ঘটতে দেওযা 
হয় না। সব দেশেই তাই নানা রূপ সরকারী বিধিনিষেধের দ্বারা বিনিময়ের হার ও 
বিনিময়ের পরিমাণ শিয়্ত্রণ করা হয়। এর নাম হল বিদেশী মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। 

২. উদ্দেশ্য £ বিদেশী মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্ত হল 
চারটি ৪ (ক) দেশ থেকে দেশী ও বিদেশী পুজির পলায়ন বদ্ধ করা; (খ) বৈদেশিক 
বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা, (গ) বৈদেশিক লেনদেনের প্রতিকূল উদ্ধত্ত বা ঘাটতি হলে 
বৈদেশিক লেনদেনের চুড়ান্ত শিশ্তি সাপেক্ষ সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ কর); এবং 
(ঘ) স্বল্পেব্নত দেশ হলে, শিল্প সংরক্ষণ করা। এ ছাডাও আরও তিনটি উদ্দেশে 
বিদেশী মুদ্রার বিশিমধ পিয়ন্ত্ষ কর! হতে পারে, (ও) সরকারের রাজনৈতিক ও 
সামরিক উদ্দেশ্ত সাধন করা, (চ) আপতকালে সহজে বিদেশী মৃদ্রা সংগ্রহ করা, 
এবং (ছ) অন্তান্য দেশের গৃহীত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক পন্থা গ্রহণ কর]। 

৩. নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপায় £ যে সব উপায়ে বিদেশী মৃদ্রার সাথে দেশী 
মুদ্রার বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাহল। (ক) বিদেশী মুদ্রার সমস্ত লেনদেনের 
উপর সরকারী একচেটিয়া কর্তৃত্ব স্থাপন করা; (খ) দেশবাসীর হাতে বিদেশী মুদ্রার 
ও বিদেশী সম্পত্ভিব উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা কৰা , (গ) দেশী মৃদ্রার সরকারা 
বিনিময় হার ঘোষণা কর ও ০সটা দৃঢ়ভাবে রক্ষা করা; (ঘ) আমদানী-রপ্তাণী 
বাণিজ্যের উপর পরিপূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করা; (৪) অন্যান্ত দেশের সাথে 
সরকারী স্তরে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি বৈদেশিক লেনদেনের নিষ্পত্তি সংক্কান্ত চুক্তি 
সম্পাদন করা , (চ) বিদেশী মুন্রা নিলাম করা ইত্যাদি 

৪. উপযোগিতা $ বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিক অবস্থার গভীর বৈষমোর দরুণ 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অসমান প্রতিযোগিতার উৎপ্তি 


২৬৬ অর্থবিদ্তা 


হয়েছে। সেটা বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিদেশী পুঁজির স্বল্প ও দীর্ঘকালীন চলাচলে 
জটিলত! বাড়িরে দিয়েছে। এর ফলে অঙ্গপ্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলির বৈদেশিক 
লেনদেনে ক্রমাগত ঘাটতি এবং উন্নত দেশগুলির বৈদেশিক লেনদেনে ক্রমাগত উদ্বৃত্ত 
ঘটছে । ফলে অনুন্নত ও স্বল্নোন্নত দেশগুলির মুদ্রার বিনিময় হার কমছে ও উন্নত 
দেশগুলির মুব্রার বিনিময় হার বাড়ছে । তার ফলে অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলির 
প্রয়োজনীয় বিদেশী পণা কেনাব ক্ষমতা কমে যাচ্ছে এবং উন্নত দেশগুলিতে আবার 
অবিক্রীত পণ্যের মজুত বাডছে। এই কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে সংকটের সমষ্টি 
হুচ্ছে। তা! ছাড বিগেশী দেন! পরিশোধে আবাব দেশের বিদেশী মুদ্রার সংরক্ষিত 
তহবিল এবং পোনার সংরক্ষিত তহবিলও দ্রুত ক্ষয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। 

এই সংকট দূর করার জন্য বিদেশী মুদ্রার সাথে দেশী মুদ্রার বিনিময় হার 
শিয়ন্ত্রণ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। বিদেশী মুদ্রার বিনিময় নিয়ন্ত্রণের 
কাজটি দেশের রপ্তানি বাডাতে ও আমদানি কমাতে এবং বিদেশী মুদ্রার বাজাবে 
ফটকা জাতীয় লেনদেন ও বিদেশী মুদ্রার অবাঞ্ছিত স্বল্পকালীন গতায়াত বন্ধ করতে 
সাহায্য কবে এবং তার মধ্য দিয়ে মূদ্রা বিনিময়েব হারটিকে স্থিতিশীল করতে 
সহায়তা করে। এই হল বিদেশী যুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থার প্রধান উপযোগিতা । 
এই কারণে বর্তমাণে পৃথিবীর সব দেশই বিদেশী মুদ্র! বিনিময় হার নিয়ন্ত্রর করতে ও 
নিজের নিজের মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপন ও সম্প্রসারণ করতে বাধ্য হয়েছে। 
৭-১২. মুদ্রার অবমূল্যায়ন 

[068108110]) 

১, অবমূল্যায়ন 2 বর্তমাশে সব দেশেব মুদ্রাই হল কাগজের। সব 
দেণের সরকারই দেশী কাগজীমৃত্রার সরকাঁবী বিনিময় হার নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। 
যে সব দেশ আস্তর্জাতিক মুদ্রাভাগাবেব সদস্ তাদের প্রত্যেককেই আস্তর্জাতিক 
স্রাভাগুারের নিয়ম অনুযায়ী সদস্য হওয়ার সময় নিজের মুদ্রার স্বর্ণমূল্য ঘোষণা 
করতে হয়। তবে ঘোষিত সে ম্বর্মূল্য পরিবর্তনযোগ্য। প্রয়োজন হলে, কোন 
দেশের সরকার তার মুদ্রার ঘোষিত সরকারী বিনিময় হার বা স্বর্মূল। কমাতে ও 
বাড়াতে পারে। মুদ্রার ঘোষিত স্বর্ণমূল্য বা বিপিময় হার কমানো হলে, তাকে 
বলে “অবমূল্যাক্বন*, বাড়ানো হলে তাকে বলে “পুনমুল্যায়ন' (15581080100 )। 

২, ফল 2 যে দেশের মুদ্রার অবমূল্যায়ন করা হয়, তার বিনিময় হার কমে 
ঘায় ও তার সাথে অন্যান্ত দেশের মুন্রার বিনিময় হাব বেডে যায়। 

৩. প্রন্তিক্রিয়। £ (ক) ষে দেশের মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটে তার বিনিময় হার 
কমে যাওয়ায় তা দিয়ে একই পরিম।ণ বিদেশী মুদ্রা কিনতে গেলে আগের তুলনায় 
বেশি মুব্ধ লাগে । এবং তার সাথে বিদেশী মুদ্রার বিনিময় হার বেড়ে যাওয়ায়, 
সে দেশের একই পরিমাণ মুদ্রা কিনতে গেলে আগের তুলনায় কম পরিমাণ বিদেশী 
মুত্রালাগে। 

(খ) সুতরাং, যে দেশের মুদ্রার অবমূল্যায়ন করা হয়েছে তার পণ্য কিনতে 


আত্বর্জাতিক বাণিজ্য ২৬৭ 


গেলে আগের তুলনায় কম বিদেশী মুদ্রা লাগে । অর্থাৎ বিদেশীদের কাছে তার পণ 
সম্তা হয়ে ওঠে । আর বিদেশী পণ্য কিনতে গেলে তাকে আগের তুলনায় বেশি 
পরিমাণ দেশী মুদ্রা দিতে হয়। অর্থাৎ তার কাছে বিদেশী পণ্যের দাম বেড়ে যায়। 

(গ) এর ফলে অবমৃূল্যায়নকারী দেশের একদিকে রপ্তানি বৃদ্ধির এবং অন্তর্দিকে 
আমদানি কমার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু বাস্তবেঃ রপ্তানি কতটা বাড়বে ও 
আমদানি কতটা! কমবে, ত৷ নির্ভর করে দেশে আমদানী পণ্যের চাহির্দার এবং 
বিদেশে রপ্তানী পণ্যের চাহিদার তুলনামূলক স্থিতিস্থাপকতার উপর । 

আমদানি ও রপ্তানি উভয়ের চাহিদাই যদি স্থিতিস্থাপক হয়, তাহলে নিশ্িত- 
ভাবে মোট রপ্তানি বাড়বে ও মোট আমদানি কমবে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত 
হবে। বিদেশী মুদ্রার উপার্জন বাড়বে ও বৈদেশিক লেনদেনে উদ্বৃত্ত স্থষ্টির সম্ভাবনা 
উজ্জল হবে। আর উভয়ের চাহিদা ই যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, তাহলে রঞ্চানির পরিমাণ 
না কমলেও তার দ্বারা উপাজিত বিদেশী মুদ্রা কমবে এবং আমদানির পরিমাণ যা 
ছিল তা যদি অপবিবত্তিতও থাকে তবুও তা কিনতে বেশি খরচ হবে । ফলে বৈদে 
শিক লেনদেনে ঘাটতি দেখা দেবে। যদি রপ্তানী পণ্যের চাহিদ। স্থিতিস্থাপক হয় 
কিন্তু আমদানী পণ্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়, তাহলে বপ্তানি বাডবে ও রপ্তানি- 
জাত বিদেশী মুদ্রার উপার্জন বাডবে। কিন্তু অন্যদিকে আমদানির পরিমাণ অব্যাহত 
থাকার দরুন বিদেশী মুদ্রার খরচও বেশি হবে । মোটের উপর অবস্থাটা কি দাভাবে 
তা নির্ভব করবে ওই ছু"টি চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ও অস্থিতিস্থাপকতার তুলনামূলক 
মাত্রাব পার্থক্যের উপর | কিন্তু রপ্তানী পণ্যেব চাহিদা অস্থিতিস্থাপক ও আমদানী 
পণ্যের চাহিী স্থিতিস্থাপক হয়। তাহনে, রপ্তানির পরিমাণ বাড়বে নাও রপ্তাশি- 
জাত বিদেশী মুদ্রার উপার্জন কমবে এবং আমদানির পরিমাণ বিশেষভাবে কমে 
যাবে ও সে কারণে বিদেশী মুদ্রার খরচও কমবে । নীট ফলাফলটি নির্ভর কববে দুটির 
তুলনামূলক মাত্রার উপর । 

(ঘ) অবমূল্যায়নের দরুন দেশী মুদ্রার বিনিময় হার কমলে, আমদানী পণ্য ও 
আমদানী কাচামালের মূল্য বৃদ্ধি হয়। এর ফলে দেশে যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর উৎ- 
পার্দন খরচ বাড়ে। আবার, অন্যদিকে অবমুল্যায়নের ফলে রপ্তানি বৃদ্ধির দরুণ 
দেশের বাজারে পণ্য ও কাচামালের যোগানে টান ধরে। সব মিলিয়ে দেশেব 
সাধারণ দ্ামন্তর বাড়তে আরম্ভ করে। তাতে আবার রপ্তানি বৃ্ি খানিকটা স্তিমিত 
হতে পারে। 

(ঙ) দেশের বিদেশী খণ ও তার সুদ পরিশোধ এবং বিদেশী পুঁজির লগ্যাংখ 
দিতে গিয়ে আগের চেয়ে খরচ বাড়ে। 

উপরোক্ত বিষয়গুলির নীট ফলাফল কি দাড়াবে তা প্রধানত নির্ভর কবে 
অবমূল্যাযনের ফলে আমদানি কতটা কমল ও রপ্তানি কতটা বাড়ল তার উপর এবং 
দমে অন্্যাী সামগ্রিকভাবে বৈদেশিক লেনদেনের উদ্ধত্ত ও ঘাটতি ব[ডবে 
বা! কমবে । 


২৭৬৮ অর্থবিষ্তা 


৪. উদ্দেশ্য $ সাধারণত যে সব উদ্দেশ্ঠ অবমূল্যায়নের আশ্রয় গ্রহণ ঝর] 
হয় তা হল £ (ক) বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দূর করা, উদচ্থৃত্ত স্থষ্টিকরা ও তা 


জায় গাধা বা বাড়ানো) (খ) বৈদেশিক লেনদেনে ঘাটতি দুর করা, উদ্ধৃত টি 
করা ও তা বজায় রাখা বাবাভানো।; (গ) রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি স্াসের মারফত 
দেশেব মধ্যে উৎপাদন বুদ্ধির মধ্য দিয়ে কর্মনংগ্বান বাডানো। 

৫. সাফল্যের শর্তাবলী £ অবমৃল্যায়নেব বাঞ্ছিত ফল পেতে হলে £ 
(ক) আমদানী পণ্যেব চাহি ও রপ্তানী পণ্যেব চাহিদা, উভয়ই স্থিতিস্থাপক 
হওয়া চাই, (খ) আমধশী পণ্যেধ প্রতিযোগী দেশী পণ্যে যোগান স্থিতিষ্থাপক 
হওয়| চাইঃ কাবণ তা না হলে আমদানী পণ্যের পবিমণ হাসের সঙ্গে সঙ্গে দেশী 
পণোব যোগান অর্থাৎ উৎপাদন বাডানে! যাবে না এবং ফলে দেশে মূলাস্তরের বৃদ্ধি 
শুক হয়ে যাবে, (গ) অবমৃণ্যায়নেব মাধাটি মন্প হওষা চাই, (ঘ) প্রতিযোগী 
দেশগুলি যেন পান্টা অবমূন্যায়ন না কবে সে বিধয়ে সুনিশ্চিত হওয়া চাহ। 
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৮.১. সংজ্ঞা ও প্রকৃতি 
[০9010010210 বৈ 20116 

১. সংজ্ঞা 2 বাণিজ্য চক্র হল, একটি নির্দিষ্ট কালব্যাপী ( কম বেশি ৬ থেকে 
১৩ বৎসর ) ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ও মন্দার, জম্প্রসারণ ও সঙ্কোচনেরঃ উন্নতির 
ও অবনতির চক্রের আকারে নিয়মিত আবির্ভাব ও আবর্তন । এরই সাথে চক্রের 
মত দ্রেশের মোট উৎপাদন, নিয়োগ, আয়, দ্ামন্তর, মন্ভুরি, প্ুদের ও মুনাফার হার 
ওঠা-নামা! করে । ধনতান্ত্রিক সমাজ এই বাণিজ্য চক্রের আবর্তনের মধ্য দিয়েই অগ্রসর 
হতে থাকে। 

২. প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ঃ (১) ধনতান্ত্রিক সমাজেই এর আবির্ভাব ঘটে; 
(২) নিরদিষ্টকাল পর পর না হলেও, এদের আবির্ভাব কিছুকাল পর পর নিয়মিত্ত- 
ভাবেই ঘটে; (৩) প্রতিটি বাণিজ্য চক্রের চারটি পর্যায় থাকে৷ কিন্তু তাঙ্গের 
কালগত দৈথ্য কখনই এক রকম হয় নাঃ তীত্রতাও এক রকম হয় না) (৭) প্রথমে 
একটি ধনতান্ত্রিক দেশে তা দেখ! দিয়ে পরে তা অন্যান্ত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে 
সংক্রামিত হয় ও পরিশেষে সমগ্র ধনতান্ত্রিক দুনিয়াকে গ্রাস করে; (6৫) ব্যবসা 
বাণিজ্যের অবশ্থার চক্রাকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন উৎপাদন, 
দামন্তর, কর্মসংস্থান প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে তেষনি নগদ টাকা, খণ ও 
টাকার প্রচলন বেগ প্রভৃতিরও একই রকমের পরিবর্তন ঘটে; (৬) প্রতিটি ধনভন্ত্রী 
দেশে একটি শিল্পে বাণিজ্য চক্রের প্রভাব দেখ! দিলে ক্রমশ তা জন্যান্য শিল্পেও ছড়িয়ে 
পড়ে; (৭) ভোগ্যপণ্য শিল্পের তুলনায় পুঁজিদ্রব্য শিল্পে বাণিজ্য চক্রগত পরিবর্তন 
অনেক বেশি হয়; (৮) যন্ত্রশিল্পজাত পণ্যের দামের তুলনায় কষিজাত পণ্যের দামে 
পরিবর্তন বেশি ঘটে ; এবং (৯) যাবতীয় আয়ের মধ্যে মুনাফার পরিবর্তন ঘটে 
সর্বাধিক। 

৩. বাণিজ্য চক্রের পর্যায়সমুহ £ সমস্ত বাণিজ্য চক্রেরহ চারটি পর্যার 
খাকে £ মন্দা, পুনরুন্নতি, সমৃদ্ধি ও অবনতি । যে কোন পর্যায় থেকে এব বর্ণন' 
শুরু করা যায়। 

(ক) মন্দা ( 46015551017 ) 2 মন্দার সময়ে দেখা যায় দেশের মধ্যে বেকারের 
সংখ্য। বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেছে, ভোগ্যপণ্য ও পুঁজিন্রব্যেব চাহিদ1 ভীষণ কমে 
গেছে, দৌকানগুলিতে অবিক্রীত পণ্যের বিপুল মজুদ পড়ে আছে, দ্রবযসামগ্রীর দাম 
ক্রমাগত কমছে, শিল্পগুলিতে ফরমাশের অভাবে উৎপাদনের পরিমাণ জাংধাতিক 
কম এবং তাদ্দের উৎপাদন ক্ষমতার বেশির ভাগই অলস ও অব্যবস্থত অবস্থায় 
রয়েছে । কারবারীদের মুনাফা অত্যন্ত কমে গেছে এবং ভবিষাতে মুনাফা আরও 
কমবে এবং লোকসান হবে বলে তারা আশঙ্কা করছে। নতুন বিনিয়োগে তাদের 


২"৭০ অর্থবিস্তা 


বিন্মাত্র উৎসাহ নেই। তারা ব্যাঙ্ক থেকে এজন্য কোন নতুন খণ নিতেও চায় 
না। অনেক কারবার লোকসানের ধাক্কায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে । আগেকার ধার কর 
টাকা শিল্পগুলি শোধ করতে ন৷ পারার ফলে বাঙ্কগুলিও আধ্বিক অস্থুবিধায় পড়ছে । 
বিনিয়োগকারী প্রার্ধার অভাবে তাদের হাতে অত্যধিক পরিমাণে নগদ টাকা জমে 
উঠছে। কারবারী লেনদেন, উত্পাদন) কর্মসংস্কান, আয়, দামত্তব সবই অতান্ত 
কমে যাওয়ায় টাকার প্রচলন বেগও খুব কমে গেছে। এইভাবে গোটা দেশের 
অর্থনীতিক মন্দার অবস্থা গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে । অবশেষে নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় ভ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প ও ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলি ছাড়া আর সব শিল্পের 


চাকা স্তন্ধ হয়ে পড়ে । দেশের অর্থনীতিক পরিস্থিতি একলময়ে সর্বনিয্ন স্তরে এসে 
বিপর্যস্ত হক্ে পড়ে । 


(খ) পুনরুগ্গতি (75০09৬৩7% ০01170৬1৬21 ) 5 মন্দার »রম অবস্থায় কিছুকাল 
পবে দেখা ফায়ঃ ধীরে ধীরে শিল্পগুলিতে আবার সাড। জাগছে । তা ধীরে ধীরে 
এক শিল্প থেকে আরেক শিল্পে ছড়িয়ে পড়ে । কলকারখানাব বন্ধ দরজাগুলি খুলতে 
আবন্ত করে । উৎপাদন প্রথমে সামান্য পরিমাণে এ পরে অধিকতর গতিতে বাড়ছে 
গুরু করে । মোট উৎপাদন বুদ্ধির সাথে সাথে মোট কর্মসংস্থান ও মোট আয় বাড়ে। 
ফলে মোট চাহিদাও খীরে ধীরে বাড়তে শুর কবে। বেচাকেনার পরিমাণ বাড়ে । 
মুনাফা বাড়ে । কারবারীরা ভনিয্যত সম্পর্কে আশাবাদী হয়। নতুন বিনিয়োগের 
ঝুঁকি নিতে সাহস করে। ব্যাস্ক থেকে ঝণ নেওয়া শুরু করে । দামন্তরের নিম্নগঞ্তির 
বদলে সামান্ত উধ্বগতি দেখা দেয়। এইভাবে ধীরে ধীরে মন্দার মোড় ফেরে । 
উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয়, চাহিদাঃ বেচাকেনা, কারবারী লেনদেন, টাকার 
যেগানঃ টাকার প্রচলন বেগ বাড়তে থাকে । ব্যবসায় ধাণিজ্োর বিপুল সম্প্রনারণ 
হতে থাকে। সমগ্র অর্থনীতিতে বিরাট কর্মচাঞ্চল্য শুক হয়ে যায়, দ্রুতগতিতে 
অর্থনীতির উঙ্নতি ঘটতে খাকে। মন্দার অবস্থা কাটিয়ে অর্থনীতি সমৃদ্ধির পথে 
অগ্রসর হতে থাকে । 


(গ) সঙ্বৃদ্ধি (01০011)) ই পুনরুন্নতির পথে র্থশীতি যতই এগিয়ে যেতে 
থাকে, উৎপাদশের উপাদানগুলিও ততই বেশি বেশি পরিমাণে উৎপাদনে নিযুক্ত 
হতে থাকে । শিল্পগুলির উত্পাদন ক্ষমতারও পূর্ণতম ব্যণহাব সম্ভব হতে থাকে। 
এ অবস্থায় কাচামাল, দক্ষ শ্রমিক প্রভৃতির অভাব দেখা দিতে থাকে । এদিকে 
'বাময়োণের পরিমাণও ক্রমাগত বাড়িকে যেতে হয়। বিনিয়োগ যত বাড়তে থাকে 
সমাজের আয় (অর্থ ক্রক্ষমত|)-৩ তত বাড়তে থাকে । এর ফলে চাহিদাও 
প্রভৃত পরিমাণে বেড়ে যায়। একটা স্তরে চাহিদা উৎপাদনকে ছাড়িয়ে যায়। সব 
ক্ছুর দাম বাড়তে থাকে । ফলে উৎপাদন খরচও বাড়তে থাকে । আবার, দাম 
বদ্ধর সাধে সাথে মৃনাফাও বাড়ে। অতিরিক্ত মুনাফা লাভের উদ্দেশ্তে পণ্যপামগ্রী 
মদ্বত করার গ্রথ্ণতা দেখা দেয়। মুনাফা বাড়ছে বলে কারবারী আরে আশাবাদী 


বাণিজ্য চক্র চা 


হয়ে ওঠে এবং বিনিয়োগ বাডাবার বু রকমের পরিকল্পনা নেয় । বিনিয়োগে 
প্রন্নোজনে খণের চাহি বাড়ে বলে নদের হার বাডতে থাকে । ব্যাঙ্কগুলিও 
লাভেব লোভে দেব খণ ধিতে গুরু কবে। এমনি কবে উৎপার্দন, কর্মসংস্থান, 
আয়, চাহিদা, টা ও খনের যোগান, দামস্তরঃ মুনাফা, মভুরি স্থদের হাব ক্রমাগত 
বাডতে থাকে ও অর্থনীতি ক্রমে ক্রমে পৃণ নিয়োগের পর্যায়ে পৌছে যায়। পৃণ 
নিয়োগেব পযাথে অর্থনীতি পৌঁছালে, উৎপাদন সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায় । এব পর 
যত চেষ্ট/হ হ"ক না কেন, ,মাট উৎপাদন ও মোট কর্মসংস্থান বাডানো যায় না। কিন 
চাহিদ।) দামস্তব ও খবচস্তবেব কোন সর্বোচ্চ সীমা থাকে না। আবও, আবও 
যুণাকাব লোশে ক।ববাবীবা উন্মত্বের মত ক্রমাগত বিনিয়োগ বাঁডাতে চেষ্টা কবে 
তাতে কিন্তু মোট 5পাদন ক্ষমতা বাডে না । কারণ, কাচামাল ও সাজসবঞ্জীম এব' 
আমিকেব মভাবে শুধু এক শিল্প থেকে আাবেক শিল্পে, এক স্থান থেকে আবেক স্থানে 
এক সংস্থা! থেকে াবেক সশস্থায় ক।চামালেব সাজসবঞ্লামেব ও শ্রমিকদেব স্থানান্তব 
ঘটে এবং চডাদাম দ্রিযে তা সংগ্রহ কবতে হয় । স্বুতবাং বিনিয়োগ খবচই কেবল 
ব'ডে। মোট স্টংপাদশন ও মোট কর্মসংস্থান বাডে ণাঁ। এই অবস্থায় কেবল 
দামন্তবই লাফিয়ে লাঁঞ্চিবে বাঁডতে খাকে | এটা সম্ভব হয় টাকাব ও খণেব যোগা* 
বৃদ্ধির দরুন | আকাশহ্োক্! মূল্যরদ্ধিব ধাক্কা বাজাবে বেচাকেনায় ভাটা পবে 
দোকানে, গুদামে মবিক্রীত পণ্যেব মজুর্দ জমতে থাকে। কিন্তু বাজাবে দামে 
উধর্বগতি অব্যাহত যাকে । আবও চডা দামেব আশায় কাববাবীবা বেশি কাব 
মজুদ খবে বা তে ধাকে। 

(ঘ) অবনতি (15০655197) $ অবশেষে এক সময়ে কাববাবীদেব মণ্ 
মাশঙ্কা জাগে এত চড দামে বৃঝি তাদেব পক্ষে মজুদ পণ্যের সবটা বিক্রি বব 
সম্ভব হবেনা বাস্তব খিক্রিব পবিমাণেব দ্দিকে তাদেব খেয়াল পডে। আব 
ঘে্ট মুহুর্তেই তাদেব মনে আশাব বভীন বৃদবৃদটি ফেটে যায়। তাবা তাদের পণ 
(সচাব জন্য ব্যাকুল হযে ওগে। সেই মৃহূর্ত থেকেই শুক হয অর্থমীতিক অবস্থাব 
অবনতিব পর্যাপ্ব। ক্রেতাব| যেই দেখতে পায় বেচতে অনিচ্ছুক বিক্রেতাবা এখ* 
বেচতে ব্যাকুল হযে উঠেছে অমনি তাবাও হাত গুটিযে নেয়। ফলে শুক হয় 
চাভিদ্াব মবনতি । তাতে বিক্রেতাবা আরও শঙ্কিত হয়ে দাম কমানো। শুর কবে 
প্রতিযোগিতামূনকভাবে । শুরু হয দামেব নিম্নগতি। ব্যাঙ্কগুলি তখন ভয পেয়ে 
কাববাবীদেব উপব চাপ দেয় খণ শোবেব জন্য । তাব চাপে কাববারীবা আবো 
দাম কমিয়ে বিক্র বাঢাতে ০্ষ্া কবে। ক্রেতাবা তখন বোঝে দ্রাম আবও 
কমবে । তাই কেনাব আগ্রহ তাবা দমন কবে। ফলে চাহিদা আবও কমে। 
লোকপানেব দায়ে কাববাবগুলি দেউলিয়া হতে থাকে ' কলকাবখানাঁৰ দ্বজ' 
বন্ধ হতে থাকে । শ্রমিক ছাটাই হতে থাকে । এমনি করে মোট উত্পাদন 
মোট কর্মলংস্থঘন, মোট আয়, মোট চাহি, দামস্তব, টাকার ও খণের যোগান; 
মুনাফা, মজ্বি সবই হুড়মুড কবে যেন পাহাডেব চুডা থেকে খাদে গিয়ে পডব্ডে 


২৭২ অর্থবিষ্যা 


থাকে এবং একে অন্যকে আরও নিচে টানতে থাকে; অবশেষে সমগ্র অর্থনীতি 
ছুডে মন্দা নেমে আপে । 


বাণিজ্য চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ের বৈশিষ্টাগুলি এবাব সংক্ষেপে নিচে দেখান হল £ 


শা শশী 









































বৈশিষ্ট্য মন্দা পুনকথান সমৃদ্ধি অবনতি 
(১) (২) (৩) (8) 
১. মোট উৎপাদন; কম ধীবে ধীবে বেশি, হাসমান 
বৃদ্ধি পবেব দিকে 
বিভিন্ন আন্বর্গিক 
উপাদানের 
যোগানে টান 
২. কর্মপংগ্ান কম ৫ বেশি সহস' হাস 
৩. দামস্তর £ রর বেশি, পরের দ্রুত পতণ 
দিকে অতান্ত বেশি 
৪. মজুবিব হার £ ১ ধীরে ধীবে বৃদ্ধি, বেশি, কিন্ত পতনশীল, 
কিন্তু দ্ামত্তরের দ্রামন্তরেব কিন্তু দামণ্তরের 
চেয়ে কম চেষে কম চেয়ে কম 
৫. মুনাফা £.. শেখ দিকে বৃদ্ধি বেশি, কিন্ত লোকসান 
কিছুটা হতে থাকে নিম্নমুখী 
৬. কাববার অনেক কম গুব কম হসা! বৃদ্ধি 
ফেশ পড়া 
৭. মজুদ সম্তাব £ কম ধীবে ধীবে বেশি, পবের হাসমান 
বৃদ্ধি দিকে খুব বেশি 
৮ বন্ধ খণঃ কম বৃদ্ধি বেশি সহসা হা 
৯. স্ুুদেব হাব £ কম বেশ কম বৃদ্ধি বেশি 
১০. পুঁজিদ্রব্য উৎপাদন ধীরেধীবে দংপাদনের সহসা বন্ধ 
উৎপাদন বন্ধ বুদ্ধি সবিশেষ বৃদ্ধি, 
শিল্প : পবেব দিকে 
অত্যন্ত বেশি 
১১, কারবারী নিবাশা, আশাবাদী আশাবাদী সংশয়, 
মনোভাব: শেষের দিকে শেষের দিকে 
আশার স্থচন! নিরাশা 





বাণিজ্য চক্ত ২৭৩ 


৮.২. বাণিজ্য চক্রের কারণ 
80563 ০1 7946 (05০16 

১. বাণিজ্য চক্রের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতের বিভিন্ন মত। এক একটি 
মত এক একটি তত্ব। তাই বাণিজ্য চক্র সম্পর্কে বছ তত্ব প্রচারিত হয়েছে, যাদের 
পরস্পরের সাথে যেমন মিল তেমনি গরমিলও অনেক । তবে এ তত্বগুলিকে 
তিনটি মূল ভাগে ভাগ করা যায়। কতকগুলি তত্বে অর্থনীতিক ব্যবস্থার বাইরের 
কতকগুলি বিষয়কে বাণিজ্য চক্রের কারণ বলে গণ্য করা হয়েছে । এদের 
মাম দেওয়] হয়েছে, 25091112107 28059100005 11060911657 | যেমন, এদের 
মধ্যে কোনটিতে সৌর কলঙ্কের (900 9201) আবিঙাবকে, কোনটিতে যুদ্ধকে, 
কোনটিতে রাষ্ট্রবিপ্রব ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে, কোনটিতে নতুন সোনার 
খনির আবিষ্কারকে, কোনটিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও এক দেশ থেকে আরেক দেশে 


জনাগমকে কোনটিতে নতুন দেশ ও উপকরণের আবিষ্কারকে, কোনটিতে বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কার ও কারিগরী বিগ্ভার বাণিজ্যিক প্রয়োগকে বাণিজ্য চক্রের কারণ বলে 
গণ্য করা হয়েছে। 


২. কিছু তত্বে বলা হয়েছেঃ অর্থনীতিক ব্যবস্থার মধ্যেই এমন একটা কার্ধকারণ 
সম্পর্ক রয়েছে যা থেকে বাণিজ্যক চক্রের আপনাআপনি উৎপত্তি ঘটে, চলতে 
থাকে তার খানিকটা নিয়মিত এবং নিরম্তর পুনরাবৃত্তি, প্রতিটি সমৃদ্ধির পধায়ের 
মধ্যেই লৃকিয়ে থাকে পরবর্তী অবনতি ও মন্দার বীজ, আবার প্রতিটি মন্দার মধ্যেই 
থাকে পরবর্তী পুনরুত্থান ও সম্দ্ধির বীজ । এদের নাম দেওয়। হয়েছে অভ্যন্তরীণ তত্ব 
(11106117081 01187009581070905 '111607195১) | অর্থনীতিক ব্যবস্থার যে সব অভ্যন্তরীণ 
কারণের দরুন বাণিজা চক্রের উৎপত্তি ঘটে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ; 
(১) কলকারখানার যন্ত্রপাতি অর্থাৎ পুঁজি্রব্য পুরনো ও অকেজো হয়ে পড়লে 
কিছুকাল (যথা, এক দশক) পর পর তাদের রদবদলের প্রয়োজনে নতুন বিনিয়োগের 
ঘটনা । সে সময় দেশে নতুন বিনিয়োগের দরুন কর্মসংস্থান, আয় এবং ব্যয় বাডে। 
তাব ফলে পুনরুন্নতি গুরু হয় ও সমৃদ্ধি আসে । তার দ্বারা যে সব প্ুঁজিদ্রব্য হ্ষ্টি হল 
সেগুলি ক্ষয় পেয়ে তাদের রদ্বদলের সময় না আদা পর্যন্ত আর নতুন বিনিয়োগ 
ঘটে না। সুতরাং নতুন কর্মসংস্থান ও আয় স্থষ্টিও হয় না। তার ফলে দেশের 
মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা বাডে না। ফলে কাজ-কারবারে ভাটা পড়ে ও 
মণ্দা দেখা দেয়। কিন্তু ৮/১* বৎসরের মধ্যে সহসা এক সময়ে যাবতীয় যন্ত্রপাতি 
কলকবজা পুরনো! ও জকেজো হয়ে পডলে আবার সেসব রদবদলের হিডিক পে 
যায়) শুরু হয় কাজ-কারবারের উধ্বগতির । (২) কিছুকাল পর পব কারবারীদের 
মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একবার আশাবাদী ও আরেকবার নিরাশাবার্দী মনোভাবের 
উদয়, যা পর্যায়ক্রমে পুনরুখান, সমৃদ্ধি, অবনতি ও মন্দার স্থচন! করে ও তাদের তীব্রতা 
বাড়িয়ে দেয়। (৩) সরকারী আয়-ব্যয় (ফিসক্যাল) এবং আধিক কর্মণীতিগুজি 
(পলিসি) দেশের মধ্যে ভোগব্যয়, বিনিযোগ ব্যয় ও সরকারী ব্যয় তথা দেশে মো 


২,৭8৪ অর্থবিদা। 


৷ বায়ের সমষ্টিকে বাড়াতে কমাতে পারে। তাই সঠিকভাবে সরকারী আর-ব্যয় ও 
অধিক পলিসি পরিচালিত হলে তা যেমন কারবারী চক্রের ওঠা-নামাকে খানিকটা 
দমন করে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে আবার তেমনি তা ভুলভাবে 
পরিচালিত হলে বাণিজা চক্রের দরুন অর্থনৈতিক অস্থিরতাকে অনেক বাডিয়েও 
দিতে পারে এবং অনেক সময় তা ধটেও থাকে । 

৩. অধিকাংশ আধৃনিক অর্থনীতিবিদই কিন্তু মনে করেন, বাহ্‌ এ "অভ্যন্তরীণ, 
এই ছু'রকম কাবণ একত্রে বাশিঙ্জা চক্রের জন্ম দেয়। বিনিয়োগ বাষেব 
খামখেয়ালী ও ছুর্ঘমনীয় অস্থিরতার জন্য দায়ী তিনটি প্রধান বাহ্য কারণ হল £ 
(১) নতুন নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবন (190070198108] 111010৬8110105) ও 
সেগুলির বাণিজ্যিক প্রয়োগ ; (২) জনসংখ্যা ও তৃখণ্ডের অতিপরিবর্তনশীল বৃদ্ধি 
(৫91021010 21040) 01 00900182610. 210 19111001% ); এবং (৩) কাজ- 
কারবাবের পরিস্থিতি সম্পর্কে কারবারীদের আস্থাব পরিবর্তনশীলতা (61০/581101)$ 
10, 051999 ০০9০06৫60০6 )। এই বাহ্য কারণগুলি অভান্তরীণ কারণগুলিব 
সাথে মিলে বিনিয়োগের স্তরে প্রাথমিক পরিবর্তন ঘটায় যা পরে পুঞ্জীভত 
আকারে ও বহুগুণ হয়ে ছড়িয়ে পডে। যতই প্ঁ্িদ্রবা শিল্পে কর্মসংস্থান বাডতে থাকে 
ততই কর্মে নবনিযুক্ত ব্যক্তিরা তাদের "আায় থেকে ভোগা পণ্োর জন্য ব্যয় করতে 
থাকে । ফলে দেশে ভোগাপণ্যেব বেচাকেনা বাডতে থাকে ও কারবারীদের মধ্য 
নতুন করে আশাবাদী মনোভাব সঞ্চাবিত হতে থাকে । এব ফলে কারবার সম্প্র- 
সাবণেব উদ্দেশ্টে কাববারীরা অর্থ ও খণ সংগ্রহের জন্ত ব্যাঙ্ক এবং লগ্মিপত্রেব' 
বাজাবের শরণাপন্ন হতে থাকে। নতুন নতুন উদ্ভাবন ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 
অবশ্য বাশিজ্য চক্ষেব সাথে সংশ্রবহীনভাবেই ঘটতে পাবে। কিন্তু সেজন্য কতটা 
পরিমাণে কারবারীরা বিনিয়োগ করবে তা নির্ভর করে কারবারী জগতের পরিস্থিতিব 
উপরে । সুতরাং শ্বপ্নকালীন সময়ে, (এবং বাণিজ্য চক্ত হল স্বল্পকালীন ঘটন1) 
কারবাবীদেব ধিনিয়েগ, অর্থাৎ বেসরকারী বিনিয়োগ অংশত দেশের আয়্তরেব 
«ঠা-নামার ফল, আবার অংশত তার কারণও বটে। দীর্ধকালীন সময়ে অবশ্য 
দেশের মোট আয় বা জাতীয় আয়ের স্তর যতই উচুতে থান্ঠৃক না কেনঃ পুঁজিদ্রব্যেব 
মোট মহ্ত্ণ সম্ভাব উচ্চতব স্তরে স্থিতিশীল হবে, এবং জাতীয় আয় তখন আর না 
বাড়লে, কারিগরী উন্নতি অব্যাহত না থাকলে কিংবা সুদের হাব ক্রমাগত না কমতে 
খাকলে, নতুন বিনিয়োগেব পরিমাণ শুনছে পরিণত হবে। 

৭. দ্রবাসামগ্রীব বেচাকেনা ও জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিযে প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগ- 
চাহিদ। বাডায ও বিশিয়োগের পরিমাণ বাডায়,তাব নাম দেওয়া হয়েছে স্বরণ নীতি 
(৪০০০1080101. 011001016)। আর বিশিয়োগ বৃদ্ধি যে প্রক্রিয়ায় জাতীয় তাধকে 
ক্রমশ উচু থেকে আরও উচু স্তরে তোলে তার শাম দেওয়া হয়েছে গুণক 
(01101001161) । ত্বরণ নীতি ও গুণক, এই ছু"টিকে বাণিজ্য চক্রের অস্তনিহিত 
শক্তিশানী কারণরূপে গণ্য করা যেতে পারে। 


বাণিজ্য চক্র ২*৭& 


ত্বরণ নীতির কার্যধার! £ দেশের জাতীয় আয় বা উৎপাদনের স্তরের উপর 
তার প্রয়োজনীয় পৃজিদ্রব্যের পরিমাণটি নির্ভর করে। সে আয়্টা যদি বাডে, 


তাহলেই কেবল বাড়তি পঁজিদ্রব্যের বা নতুন নীট বিনিয়োগের প্রয়োজন 
দেখা দেবে। 


ধরা যাক, একটি মোটর গাড়ির কারখানায় বংসরে গড়পড়তা গাড়ি বিক্রির মোট 
পবিমাণের দ্বিগুণ পুঁজিদ্রত্ (অর্থাৎ মোটর তৈরির যন্ত্রপাতি) হাতে রাখা হয়। 
স্ুতবাং তার বাৎসরিক বিক্রির পরিমাণ যদি ৫ কোটি টাকা হয়, তাহলে তাৰ 
বিশিয়োগের ( অর্থাৎ পুঁজিদ্রব্যের মোট মূল্য) পরিমাণ হবে ১০ কোটি টাকা । 
এক একটি যন্ত্রের দাম যদ্দি১ কোটি টাকা হয়, তাহলে তাব মোট যন্ত্রের পবিমাণ 
হল ১০টি। বিভিন্ন সময়ে কেন। এ যন্ত্গুপির প্রতোকটির আম ঘর্দি ৯* বৎসর হয় 
এবং প্রতি বংদর তাকে একটি করে পুরনো যন্ত্র অকেজে। হবার দরুন তুলে (৫601- 
০180101)) ফেলে নতুন যন্ত্র কিনতে ও বসাতে হয় (75019001616), তাহলে 
কোম্পনীটির বাংসবিক মোট বিনিয়োগের হার হল (8955 11096507600) ১ 
কোটি টাকা এবং তা দিয়ে কেবল পুঁজিপ্রব্যের বাধিক ক্ষয়পূরণ হবে; কিন্তু তার 
বেশি কোন বিনিয়েগ অর্থাৎ নীট বিনিয়োগ বা সঞ্চয় (066 10৬69076170 01 
98৬1108) কিছু হবে না। 


'ণগন, ধর! যাক» « বনর এইভাবে চলার পর ষষ্ঠ বসরে সহসা মে'টরগাড়ির 
বিক্রি শতকরা €* ভাগ বেড়ে বাতিক € কোটি টাকার স্থলে ৭'৫০ কোটি টাকায় 
ঈডাল। তার দরুন যন্ত্রপাতির পরিমাণও ১০টি যন্ত্র থেকে বেড়ে ১৫টিতে দ[ডাবে। 
অর্থাৎ বষ্ঠ বসবে রদবদলের জন্য প্রযোজনীয় ১টি যন্ত্র ছাড়াও আরও €টি যন্ত্র কিনতে 
হবে। ম্বতরাং এ বখ্সর মোট যন্ত্র লাগবে ৬টি এবং তার দরুন বিনিয়োগ খরচ 
ল[গবে ৬ কোটি টাকা । তার মধ্যে বাধিক ১টি যন্ত্র কেনার দরুন যন্ত্রপাতি রদবদলের 
জন্য প্রয়োজনীয় ১ কোটিটাকা বিনিয়োগ ছাড়াও অতিরিক্ত ৫ কোটি টাকাই হবে 
নতুন বিনিয়োগ | সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিক্রি বা ভোগ ব্যবহারের (5816 ০1 
০9090000101 ) পরিমাণ ৫€* শতাংশ বৃদ্ধির দরুন ষ্ঠ বরে মোট বিনিয়োগ 
বাড়বে ৬০০ শতাংশ এবং অতিরিক্ত বা নীট বিনিয়োগ বাড়বে ৫০০ শতাংশ। 
প্রতিবংসর অতিরিক্ত বা নীট বিনিয়োগের পরিমাণ একই হারে (৫ কোটি টাকা) 
বাড়াতে হলে, অর্থ1ৎ সপ্তম বখ্সরে মোট বিক্রি ২* কোটি টাকা, অষ্টম বংমরে মোট 
বিক্রি ২৫ কোটি টাকা, ইত্যাদি এ সময়ে প্রতিবংসর বিক্রি বা ভোগ 
বায়ের পরিমাণ ও ২'৫ কোটি টাকা করে বুদ্ধির প্রয়োজন হবে। কিন্তু সপ্তম বসবে 
যদি বিক্রির পরিমাণ এ ৭৫ কোটি টাকাই থাকে, তাহলে, সে বসর আর নতুন 
বা অতিরিক্ত কোন বিনিয়োগ ঘটবে না। সে বংসরও যদি ধরে নেওয়। যায় ১টি 
যন্ত্রই শুধু রদবদল করতে হবে, ভাহলে মোট বিনিয়োগ কমবে ৮৩ শতাংশ এবং নীট 
বিশিয়োগ কঘবে ১০০ শতাংশ। ভোগব্যয় বৃদ্ধির দরুন বিনিয়োগ ব্যয় ষে অনুপাতে 


রি অর্থবিদ্যা 


বাড়ে তাকে বলে ত্বরণ সহগ (5০০61618619 ০০-৪1০160) 1 এখানে ত্বরণ 
সহগটি হল ১০। 

তাহলে ত্বরণ নীতি আমাদের এই কথাটাই শেখাচ্ছে যে, বিক্রি বা ভোগব্যয়ের 
পরিমাণে সামান্য হাস বৃদ্ধি ঘটলে বিনিয়োগ ব্যয়ের পরিমাণে হাস বৃদ্ধি ঘটে অনেক 
বেশি এবং প্রতিবংসর নীট বিনিয়োগের বৃদ্ধির পরিমাণ যদ্দি স্থির রাখতেও হয় 
তাহলে প্রতিবৎসর বিক্রি বা ভোগব্যয়ের পরিমাণটা ক্রমাগত বাড়াতে হবে। 

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, ভ্্রব্যপামগ্রীর বিক্রির (বা ভোগীদের 
আয় ও ভোগব্যয়ের) দ্বারা নতুন বিনিয়োগ কিভাবে ত্বরণ প্রক্রিয়ায় প্রণোদিত হয়ে 
থাকে। এইটিই হল ত্বরণ তত্ব বা ত্বরণ নীতি। 

ত্বরণ নীতির দরুন, দেশে আয় ও ভোগব্যয় বাড়লে যেমন নতুন বিনিয়োগের 
চাহিদা! জন্মায় ও বিনিয়োগ উৎসাহ পায়, তেমনি আয়, ভোগব্যয় এবং দ্রব্য- 
সামগ্রীর বিক্রি কমে গেলে কেবল যে নতুন বিনিয়োগই শূন্যে পরিণত হতে পারে তা 
নয়ঃ কারবারীরা যন্ত্রপাতির বাধিক রদবদল পযন্ত বন্ধ কবে দিতে পারে । তখন মোট 
বিনিয়োগও শূন্যে পরিণত হয় । 

সুতরাং ত্বরণ নীতির কাধধার] থেকে দেখা যাচ্ছে, দেশে দ্রব্যপামগ্রীর মোট 
বিক্রির পরিমাণ বাড়তে শুরু করলে বিনিয়োগ বাড়ে, কিন্তু মনে রাখতে হবে মোট 
বিক্রি পরিমাণ বাড়াটাই একমাত্র কথা নয়। মোট বিক্রির পরিমাণ কি হারে 
বাড়ছে সেটা মূল প্রশ্ন। কেন না, এমন যদি হয় যে মোট বিক্রির পরিমাণ বাড়ছে 
ঠিকই কিন্তু বাড়ার হার ধীরে ধীরে কমছে তেমন ক্ষেত্রে অর্থনীতিতে অবনতি ও মন্দা 
দেখা দিতে পারে। 

৫. গুগক (11010101161 )-এর ক্রিয়া £ পুঁজপ্রব্যের জন্য খরচ ব! এক কথায় 
যাকে বিনিয়োগ বলা হয়, তার কাজ হল দেশে নতুন কর্মসংস্থান ও নতুন আয় হৃষ্টি 
করা। নতুন পুঁজিদ্বব্যের জন্য যে খরচটা হয় (বিনিয়োগ ) তা এ পুঁজিদ্রব্য 
তৈরির কাজে উপাদানগুলির নিয়োগ ঘটায় এবং তাদের কাজের পারিশ্রমিক বাবদ 
মায়ে (যথা, মজুরি, খাজনা, সুদ, মুনাফা) রূপান্তরিত হয়। সে আয় থেকে 
উপাদানের মালিকের। তাদের ভোগের প্রয়োজনে খরচ করে (ভোগব্যয় )। আয়ের 
কতটা অংশ তারা খরচ করবে সেটা নির্ভর করে তাদের সঞ্চয়ের প্রবণতা 
( 010675109 10 58%৩ ) ও ভোগের প্রবণতার (1010067511 €0 ০979070 01 
0090980]6101) 10100101. ) উপর | ১ টাকা আয় বাডলে তা থেকে যদি তার। ৭৫ 
পয়সা ভোগের জন্য খরচ করে ও ২৫ পয়সা রেখে দেয়, তাহলে? তাদের ভোগপ্রবণত। 
হল $ এবং সঞ্চয় প্রবণতা হল &। অর্থাৎ কাজে শিথুক্ত উপাদানগুলির মালিকেরা 
তাদের আয়ের & সঞ্চয় করতে থাকবে ও উ্খরচ করতে থাকবে । একটি দৃষ্টান্তের 
সাহায্যে এ ধারণাটি ব্যাখ্যা কর! যেতে পারে । ধরা যাক, সমাজে নীট বিনিয়োগ 
(বা নতুন অতিরিক্ত বিনিয়োগ) হল ৪ কোটি টাকা । বিনিয়োগকারীর! এ ৭ কোটি 
টাঁকা ব্যয় করার ফলে এঁ টাকা আয়ের আকারে অনেকের হাতে আসবে । যাদের 
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হাতে এ টাকা আয় হিসাবে আসবে তাদের ভোগপ্রবণতা৷ $ ও সঞ্চয় প্রবণতা & 
হলে, তাবা সবাই মিলে এ ৪ কোটি টাকা আয়ের থেকে ৩ কোটি টাকা ভোগব্যয় 
কববে আর ১ কোটি টাকা সঞ্চয় করবে । এখন ৩ কোটি টাকা ভোগব্যয় করার দরুন 
যাদের হাতে এ ৩ কোটি টাকা আয় হিসাবে পৌছবে, তারা আবার তা থেকে ২২৫ 
কোটি টাকা খরচ করবে ও ৭৫ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করবে । আবার, ভোগব্যয় ২২৫ 
কোটি টাকা হওয়াৰ দরুন কারে। কাবে হাতে এ ২'২৫ কোটি টাকা আয় হিসাবে 
আসবে। যাদের হাতে আয় হিসাবে এ টাকা আসবে তারা এ টাকার ্ ভাগ অর্থাং 
১ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা খরচ করবে ও বাকিটা ($& ভাগ ) সঞ্চয় করবে। 
এমনিভাবে এ প্রাথমিক বিনিয়োগ ধাপে ধাপে নতুন আয় সৃষ্টি করতে থাকবে 
এবং শেষ পষস্ত এ আয়ের মোট যোগফল হবে ৪ কোটি টাকা । অর্থাৎ, দেশবাসীব 
প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা যদি & হয় তাহলে, প্রাথমিক বিনিয়োগের ৪ গুণ পরিমাণ 
মোট নতুন আয় স্যত্ি হবে। ঠিক এভাবে হিসাব করে দেখান যায়, প্রাস্তিক 
সঞ্চয়ের প্রবণতা যদি & হয়, তবে প্রাথমিক বিনিয়োগের ৩ গুণ নতুন আয় সৃষ্ট 
হবে, প্রান্তিক সঞ্চয়ের প্রবণতা & হলে, প্রাথমিক বিশিয়োগেব ৫ গুণ নতুন আয় 
সষ্টি হবে। এইভাবে প্রাথমিক বিনিয়োগের দরুন মোট নতুন আয় স্থষ্টিব পবিমাণ 
প্রাথমিক বিনিয়োগের যতগুণ হবে তাকে বলে “বিনিয়োগ গুণক" বা শুধু "গুণক, 
(10965001600 10010101167 ০01 10010101161 )। উপরের দুষ্টান্তে গুণক হল * | 


৬. গুণক ও ত্বরণ নীতির পারস্পরিক বক্রিয়া"গ্রতিক্রিয়। ঃ গুণক ও ত্বণ 
নীতিব পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াব ধারাটি লক্ষ্য করলে, ধনতস্ত্রী অর্থনীতির অস্তিহিত 
কারণ থেকে কিভাবে বাণিজ্য চক্রের আবর্তন ঘটে তা বোঝা যায়। নতুন বিনিয়োগ 
বা নীট বিনিয়োগের দরুন যে কর্মসংগ্থান ও আয় স্্টি হয়ঃ তাতে সমাজের ভোগব্যয় 
বুদ্ধিপায়। ভোগব্যয় বৃদ্ধির দরুন আবার বিনিয়োগ বাড়ে কয়েক গুণ, নতুন 
বিনিয়োগ বাডার ফলে নতুন কর্মসংস্থান ও আয় স্থগ্টি হতে থাকে। এএক্্রিয়া 
প্রতিক্রিয়] স্থত্রের আকারে বর্ণনা করা যায় £ পতৃন বিনিয়োগ-সনতুন কর্মসংস্থান” 
নতুন আয়-»নতুন ভোগব্যয়-»নতুন বিনিয়োগ-*নতুন কর্মসংস্থান । এ প্রক্রিয়াই 
অর্থনীতিকে পুনরুখান ও সম্দ্ধির পথে ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে যায়। আবার ভোগব্যয় 
বৃদ্ধির হারটি যদি কখনও কমে ব1 তার বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়, তখন বিনিয়োগ বৃদ্ধিব 
হারটি বেশ কয়েক গুণ কমে যায় বা শৃন্ে পবিণত হতে পারে। তখন স্বত্রপাত হয় 
অবনতি ও মন্দার । এইভাবে দেশের অর্থনীতিটা স্বল্পকালীন সময়ে ত্ববণ নীতি ও 
গুণকের দুষ্ট চক্রেব মধ্যে ঘৃরপাক খেতে থাকে এবং অর্থনীতিক কাধাবলীব 
সংকোচন সম্প্রারণের বা বাণিজ্য চক্রের আবর্তনের শিকার হয়ে থাকে । দীর্ঘকালী ন 
সময়ে কারিগরী অগ্রগতি কিংবা জনসংখ্যার বুদ্ধি প্রভৃতি বহিরাগত কারণে অর্থ- 
নীতিক কার্যাবলীর উন্নতি ও বৃদ্ধি ঘটে । তখন ত্বরণ নীতিটা মুখ্যত কাজ-কারবাব 
বুদ্ধির সহায়ক উপাদান রূপে কাজ করে। 
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৮ ৩. বাণিজ্য চক্রের নিয়ন্ত্রণ 
0018001 01 11806 00165 

১. ধনতন্ত্রী ও মিশ্র অর্থনীতিতে বাণিজ্য চক্র সম্পূর্ণ দ্র করা অসস্তব। তাই 
ধনতত্ত্রী অর্থনীতির একমাত্র প্রচেষ্টা হয় কিভাবে বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণ করা যায়। 
নিয়ন্ত্রণের পস্থা হল চারটি; জনসাধারণের ভোগ ও বেসরকারী বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ) 
যথোপযুক্ত মন্তুবি ও দ্রামশীতি গ্রহণ ; কার্কর আধিক ণীতি গ্রহণ; এবং উপযুক্ত 
সরকারী আয়-ব্যয় শীতি ( অর্থাৎ ফিসক্যাল পলিসি ) গ্রহণ। বাণিজা চক্র বিরোধী 
এই সব পস্থার মূল উদ্দেগ হল পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে অর্থনীতি ও দামস্তরকে 
স্থিতিশীল রাখা । 

২. দেশের মোট ভোগব্যয় ও বেসরকারী বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ (0০70০1 
0 0017900161017) 68109001600 2100 17011৬806 11185106170) 2 এর মূল লক্ষ্য 
হল দেশের মোট ভোগব্যয় এবং মোট বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মারফত 
দেশের মোট ব্যয় (88516£816 60০17011016) স্থিতিশীল করে তার মধ্য দিয়ে 
দেশের অর্থনীতিক কাধাবলীতে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা কর! । 

ভোগব্যয় নিয়ন্ত্রণ দেশের মোট ভোগব্যয় নির্ভর জরে দু'টি বিষয়ের উপর-_ 
(ক) কর ধাদে দেশবাসীর হাতে অবশিষ্ট খরচ-যোগ্য আয় (৫1500958016 
(00019), (খ) ভোগ প্রবণতা বা ভোগ অপেক্ষক (01090011516) 60 001150176 
01 0017911101010100. [81)01101) )। 

ভোগব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও স্থিতিশীল করার প্রত্যক্ষ পদ্ধতি হল ভাগ প্রবণতাকে 
প্রভাবিত করা, এবং এর পরোক্ষ পদ্ধতি হল দেশবাসীর খরচ-যোগ্য আয়কে 
স্থিতিশীল করা। 

প্রত্যক্ষ পদ্ধতি ঃ ভোগ প্রবণতাকে প্রভাবিত করা যায় দুটি ভাবে-_ 
(ক) আয়ের পুনর্ণ্টন ঘটানো, এবং (খ) বিভিন্ন হারে ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের উপর 
কর ধার্ধ করা । ধনীদের তুলনায় গরিবদের আয়ের বেশির ভাগই ভোগের জন্য খরচ 
হয়। কিন্ত আয় বণ্টনে বৈষম্যের ফলে গরিবদের মোট আয় কম থাকে; ফলে দেশের 
মোট ভোগবায় কম হয়ে থাকে। তাই দেশের আয় বণ্টনে পরিবর্তন ঘটিয়ে আয় 
বৈষম্য কমালে দেশের মোট ভোগব্যয় বাড়বে । কিন্তু তা করতে হলে কর-কাঠামোকে 
এত বেশি প্রগতিশীল করতে হবে যে, বাস্তবে তা সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ 
বেসরকারী বিনিয়োগ তাতে ক্ষুপ্ণ হতে পারে । আর, বাণিজ্য চক্রের সমৃদ্ধির পধায়ে 
ভোগব্যয়ের উপর কর বসিয়ে ভোগব্যয়কে অত্যধিক হতে না দিয়েঃ এবং অবনতি ও 
মন্দার পর্যায়ে সঞ্চয়ের উপর কর ধার্য করে জনসাধারণকে ভোগব্যয়ের পরিমাণ 
বাড়াতে বাধ্য করে, গোটা বাণিজ্য চক্রের সময়টাতে মোট ভোগব্যয় স্থিতিশীল 
রাখার চেষ্টা করা যায়। 

পরোক্ষ পদ্ধতি ঃ ভোগব্যয় স্থিতিশীল করার পরোক্ষ পদ্ধতি তিন রকমের | 
প্রথম, অর্থনীতি যখন সমৃদ্ধির পর্যায়ে এসে পৌছায়, তখন সমাজের মধ্য থেকে 
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খরচ-যোগ্য আয়ের একটা অংশ তুলে নেবার ব্যবস্থা করতে হয় ষাতে সমাজের 
মোট ব্যয় কমান যায়। এজছ্য শ্রমিকদের সামাজিক বীমার দেয় াদার হার 
বাড়িয়ে দেওয়! যেতে পারে । এ ছাডা আয়করের হার খুব বেশি প্রগতিশীল কবা 
যেতে পাবে । অন্যদিকে, অবনতি ও মন্দার সময় কর্মহীন ব্যক্তিদের বেকারভাতা 
দিয়ে, আম্করের হার কমিয়ে দিয়ে সমাজের খবচযোগ্য আয়ন্তরকে স্থিতিশীল 
রাখার চেষ্টা কব! যেতে পারে । দ্বিতীয়, অবনতি ও মন্দার সময় কৃষিজাত পণ্যে 
দাম অত্যধিক কমে গেলে সমর্থনমূলক ব্যবন্থ! হবার] (91106-9017)01) এবং অন্যভাবে 
সরকার থেকে ক্ষতিপৃবণ দেওয়া; আবার পুনরুত্নতি ও সমৃদ্ধির সময় ত' তুলে দিযে 
রুষকদেব খবচ-যোগা আয়স্তব স্থিতিশীল বাখার চেষ্টা কব1 যেতে পারে । তৃতীয়, 
আয় উপার্জনের স্তর থেকেই আয়কব কেটে নেবার ব্যবস্থা করা যেতে পাবে। 
বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ  ধনতত্ত্রী ও মিশ্র অর্থনীতিতে মোট 
বিনিয়োগে বড অংশটি হল বেসবকারী বিশিয়োগ । বেসরকাবী বিনিযোগ 
তিন জাতীয়-__যন্ত্রপাতি সাজনবগ্ামেব জন্য খবচ, গৃহনির্মাণ খরচ, এবং কাচামাল 
ও তৈবী পণ্যেব মজুদসম্ভাব ধরে বাখার খরচ। সামগ্রিকভাবে, অবনতি ও মন্দাব 
সময়ে বেশি হাবে অবচয় কাটা অনুমোদন করে? কবেব বোঝা কমিয়ে ও নতুন 
বিনিয়েগকে কব থেকে বেহাই দিয়ে এবং সমৃদ্ধির পষায়ে এ সুবিধাগুলি ধীবে ধীবে 
প্রত্যাহাব কবে মোট বেপবকাবী বিনিয়োগ-ব্যয় স্থিতিশীল বাখার চেষ্টা কবা যাষ। 

৩. যথোপযুক্ত মজুরি ও দাম নীতি (40010001906 ৪০-01০9 70110) 2 
সাধারণত, বাণিজ্য চক্রেব ওঠা-নামাব সময় ম্বি ও দামস্তবেবও প্রবল ওঠা নামা 
ঘটে। কিন্তু অর্থধীতিতে একচেটিয়া কারবার ও অলিগোপলিব আধিপত্য 
থাকলে, চডতিব বাজারে দাম যতটা বাডে, ম্জুবি ততটা বাড়ে না, এবং মন্দাব 
সময় মদ্ুবি যতটা কমে, দাম ততট কমে না। এর ফলে অর্থনীতিতে নানা ধরনেব 
বিকৃতি ঘটে এবং প্লাভাবিক অবস্থাব পুনঃপ্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট ব্যাধাত ঘটে । এই কাবণে, 
সরকাবী হস্তক্ষেপে দ্বাব। মন্ত্রবি ও দামত্তব নিয়ন্ত্রণের প্রযোজন দেখা দেয়। এজন 
অর্থনীতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে বাণিজ্য চক্রবিবোধী যথোপযুক্ত 
মজুবি ও দাম নীতি গ্রহণ করতে হয়। 

৪. আহথিক নীতি (1102001815 0০1705 ) 2 বাণিজ্য চক্তের দরুন কারবাবী 
পরিস্থিতির ওঠানামা কমিয়ে আনার জন্য প্রধান আধিক অস্ত্রগুলি হল--কেন্্রীয় 
ব্যাঙ্কেব বাট্টার হাবের পবিবর্তন, সরকারী খণপত্রের খোলাবাজারী বেচাকেনা, 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিব সংবক্ষিত জমার অনুপাতের পরিবর্তন- 
এগুলি হল খণের প বমাণগত নিয়ন্ত্রণে পদ্ধতি । এ পদ্ধতির সাথে যুক্ত কবতে 
হয় খণ [নয়ন্ত্রণেব গুণগত ও বিচারমূলক পদ্ধতিগুলি। 

চডতির বাজাবকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাট্টার হার বাড়িয়ে, সরকারী খণপত্র 
বিক্রি করে এবং ব্যাঙ্কগুলিব সংরক্ষিত জমার অনুপাত বাড়িয়ে বাণিজ্যিক ব্যান্থ- 
গুলির খণ দেবার ক্ষমত! কমানো ও বাজারে খণের ধোগান কমানে! হয়। সেই 


৮৬ অর্থবিদয। 


সাথে গুণগত ও বিচারমূলক খণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, যথা, খণের মাজিন বাড়িয়ে, ভোগী- 
খণ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির সাহাধো খণের অবাঞ্ছিত ব্যবহার বন্ধ কর হয়। 

অবনতি ও মন্দার সময় বাট্টার হাব কমিয়ে, সরকারী খণপত্র পুনরায় বাজার 
থেকে কিনে নিয়ে ও স'রক্ষিত জমার অনুপাত কমিয়ে দিয়ে ব্যাঙ্কগুলির খণ দেবার 
ক্ষমতা বাড়ানে। এবং বাজারে খণের যোগান বাড়ানো হয়। সেই সাথে খণের 
গুণগত ও বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করে খণের শর্তাবলী উদার করা 
হয়। 

এইভাবে বাণিগ্য চক্রবিবোধী আধিক নীতির সাহায্যে বাণিজা চক্রজনিত 
কারবারী পবিস্থিতির ওঠা নাম] নিয়ন্ত্রণ কর] হয়ে থাকে। 

সীমাবদ্ধতা 2 কিন্ত বাণিজ্য চক্রবিবোধী আধিক শীতির মুল অস্ুবিণা হলঃ 
এর সাহায্যে সমৃদ্ধি ও চডতির সময়ে খণের যোগান কমিয়ে দেওয়। সম্ভব হলেও, 
অবনতি এবং মন্দার সময়ে এব সাহায্যে ধণের যোগান বুদ্ধিটা সুনিশ্চিত কণা যায় 
ন।। কারণ মন্দার বাজারে কারবারীরা খণ নিতে চাদ্দ না। তা ছাড়া সমৃদ্ধির 
সময় খণের যোগান কমাতে গেলে তা উন্টো বিপর্দ ডেকে আনতে পারে । কারণ 
বাণিজা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে খণের পরিমাণ যতটুকু কমান উচিত খলে ভাবা হয়, 
বাত্তবে খণের পরিমাণ তাব চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে কমে যেতে পারে । তাতে 
অর্থনীতিতে অবনতি ও মন্দার আবিভাব ঘটতে পারে। এই কারণে বাণিজ্া 
চক্র দমনের জন্য আথিক নীতি যথেষ্ট নয়। 

৫. বাণিজ্য চক্রবিরোধী ফিসকাযাল পলিসি £ এই শীট মুল উদ্দেশ্য 
হল, বাণিজ্য চক্রজনিত বাজারের অস্থিরতা কমানোর জন্য, সরকাবী আয খ্যয় ও 
ধণের মারফত দেঁশেব মোট বায় নিয়ন্ত্রণ কবা। এর মুল পঞ্ছচতি হল, ৮ডত্রি 
বাজারে কর প্রভৃতি বাড়িয়ে একদিকে সরকারী আম্ব বাডঢান, আর অন্যদিকে 
সরকারী ব্যয় কমিয়ে বাজেটে উদ্বৃত্ত স্থষ্টি কর|। মন্দাব সমন সম্পূর্ণ বিপর্ধীত 
নীতি অন্ুনবণ করতে হয়। তখণ করের হাব কমিয়ে সরকাগ্জী আয কমাবার 
নীতি গ্রহণ করতে হয়; এখই সঙ্গে সরকারী আয় অপেম্ষী সবকারী বাঘ খ'।ওয়ে 
দিয়ে বাজেট ঘাটতি স্থষ্টি কবতে হয়। এর ফলে চডতিব বাজারে দেশের মোট 
ব্যয় কমে এবং তার ফলে দেশের পণ্যসামগ্রার যোগানেব তুলনায় মোট চাহিদা 
ভ্রুত বাডতে পারে না। মন্দার সময়ে দেশের মোট ব্যয বাড়ে এবং তার কনে, 
দ্রব্যলামগ্রীর চাহিদা ও বিক্রি বেডে যায় । 

চডতি বাজাবে এজন্য নানারকম করের হাব বাড়িয়ে, নতুন কর বসিষে এবং 
সরকারী খণ শোৌধেব সময় উপস্থিত হলে তা নগদে শোণ শা কবে নতুন খণপত্রের 
দ্বাব পুরানো সবকাবী ঞ্চণ শোধ কবে এবং সরকাবী ব্যয় ছাটাই কবে সবকারের 
আয় বাঢানে! « মোট বায় কমানো হয় । 

মন্দার সময় যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ কর] হয় তা হল, কর কমাশো, করের হার 
কমানো, বেকারভাতা দেওয়া, নিত্য প্রয়োজনীষ জিনিসেব দামে ভন্বতুকি দেওয়া, 


বাণিজ্য চক্র ২*৮১ 
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নতৃন বিনিয়োগে কর-ছাড়েব স্থৃবিধা দেওয়া, এবং তার সাথে সরাসরি সরকারী 
ব্যগের মারফত, যেমন, বাস্তাঘাট সংস্কাব ও নির্যাণ, জলাধার ও নর্ীবাধ নির্মাণ, 
পোতাশ্রয় ও বিমানবন্দর এবং আবাসগৃহ নির্মাণ কর্মন্থচীর দ্বারা দেশে কর্মসংস্থান 
বৃদ্ধির ব্যবস্থা কবা, ইত্যাদি । 

উপসংহার £ তবে, বাণিজ্য চক্রবিবোধী উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলির প্রয়োগের 
অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, ওই ব্যবস্থাগুলি কেউ কাবে। বিকল্প নয় ববং এব' 
একে অপবের পবিপূরক ও সম্পূরক । তাই বর্তমানে সমস্ত ধনতান্ত্রিক ও মিশ্র 
অর্থনীতিব দেশে উপরোক্ত সমন্ত বাণিজ্য চক্রবিবোধী ব্যবস্থাগুলি অর্থাৎ, আধিক 


নীতি, ফিদ্ক্যাল নীতি ও অন্যান্ত পদ্ধতিগুলি প্রয়োজনমত একযোগে প্রয়োগ 
করা হয়ে থাকে। 


২৮২ অর্থবিগ্ঘ 


০/ 


রাষ্ট্রের অর্থসংস্থান 
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৯* ১* সরকারী বনাম ব্যক্তিগত অর্থসংস্থান 
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১. মিল 2 সরকারী ও ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়-খণের মধ্যে কতকগুলি মিল দেখা 
যায় ঃ (ক) উভয়েরই উদ্দেশ্ঠ হল সবাধিক কল্যাণ লাভ। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে 
চেষ্টা করে এর মধা দিয়ে তার পরিবারের সর্বাধিক কল্যাণ লাভের ; সরকারের 
-উদ্দেশ্থা, সমস্ত দেশবাসীর সর্বাধিক কল্যাণ। (খ) ব্যক্তির আয় যেমন অনেক ক্ষেত্রেই 
স্থির-নির্িষ্ট নয়ঃ। তেমনি সরকারের ' আয়ও স্থির-নিদিষ্ট নয়। (গ) আয়ের 
চেয়ে ব্যয় বেশি হলে বাক্তি খণ করে তার সংস্থান করে, সরকারও তা 
করে থাকে। 

২. অমিল £ সবকারী ও ব্যক্তিগত আয্ম-ব্যয়-ঝণের মধ্যে কিন্ত মিলের তুলনায় 
অমিলই বেশি: (ক) অধিকাংশ মান্থবই নিজের আয় বৃঝে ব্যয় করার চেষ্টা করে। 
সবকাব কিন্ধ প্রথমে তাব বায়ের হিনাব করে এবং তারপর তার সংস্থান যাতে হয় 
সেই পরিমাণে আয়ের চেষ্টা করে। 


(প) ব্যক্তিব আয়েব পীমা আছে, কিন্ত সরকারের আয়ের সীমা নেই ৷ দরকার 
মত সরকার তা বাডাতে পাবে । 

(গ) কোন ব্যক্তির আয়্-ব্যয়-খণ তার সামধ্যের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ 
এবং তার প্রভাব তার পরিবাবের মধোই সীমাবদ্ধ। কিন্ত সরকারের আয়-ব্যয়-খণের 
প্রভাব পড়ে সারা দেশে, সমস্ত দেশবাসীর জীবনে ও তাদের কার্কলাপের উপর । 


(ঘ) বাক্তির ণ করার সুযোগ বডজোর তার স্বদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; কিন্ত 
সরকার যেমন দেশের জনসাধারণের কাছ থেকে খণ করতে পারে, তেমনি বিদেশ 
থেকে, বিশ্বব্যান্ক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাগারের কাছ থেকেও ঝণ করতে পারে। 


($) ব্যক্তির মানসিক গঠন এমনই যে সে ভবিষ্যতের অভাব মোচন সম্পর্কে বা 
অভাবের তীব্রতা সম্পর্কে খুব বেশি চিন্তা করে না বা করতে পারে না; তার কাছে 
বর্তমান অভাব দূর করাটাই অতিশয় গুরুত্ব অর্জন করে। কিন্তজাতির শুধু বর্তমান 
প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখলেই সরকারের চলে না, জাতির ভবিষ্তৎ প্রয়োজনের 
“কথ মনে রেখেও তাকে কাজ করতে হয় । 

(চ) ব্যক্তির আত্ম-ব্যয়-খণের ব্যাপারটা হল ঘরোয়া বিষয়, তা অন্ঠের জানার 
বিষয় নম্ব। কিন্তু সরকারের আয়-ব্যয়-খণ হল সর্বসাধারণের স্বার্থের সাথে জড়িত। 
তাই তা যেমন সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয় তেমনি তা সর্বসাধারণের 
আলোচিত বিষয়েও পরিণত হয় । 


রাষ্ট্রের অর্থসংস্থান ২৮৩ 


৯. ২. ' রাষ্ট্রের ব্যয় 
ঢ০০115 1280210010815 
১, ১৯৫০-৫১ সাল থেকে বর্তমান কালের মধ্যে ভারত সরকারের ব্যয়ের 
পরিমাণ বেড়েছে বহুগুণ । কেবল ভারত সরকারেরই নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশেই নানা 
কারণে সরকারের ব্যয় এরকম দারুণভাবে বেড়ে চলেছে । 


২. সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ £ (ক) সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ছাড 
পৃথিবীর অন্য সব দেশেই দ্বামস্তর ক্রমাগত বেড়ে চলেছে বলে ব্যক্তিগত ব্যয়েব 
মত সরকারের ব্যয়ও ক্রমাগত বাড়ছে । (খ)ট আধুনিক যৃদ্ধান্ত্রগুলি যেমন 
ভয়াবহ তেমনি ব্যয়বহুল হওয়ায় সবদেশেরই প্রতিরক্ষার খরচ বেড়ে চলেছে 
(গ) পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই লোকসংখ্য। বাঁড়ছে বলে শাস্তিরক্ষা, বিচাব 
ব্যবস্থ। ও প্রশাসনিক কাজকর্ম প্রভৃতি সরকারেব চিরাচরিত কাজগুলিব খরচ « 
বাড়ছে। (ঘ) সব দেশেই সমাজের গরিব, অবনত ও পশ্চাপদ অংশের মানুষে; 
অবস্থার উন্নতির জন্য সরকারের লোককল্যাণমূলক খরচ বাঁড়ছে। (ড) ভারতে 
মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভাব প্রধানত সরকাবকে; 
নিতে হচ্ছে বলে সরকারের উন্নয়নমূলক ব্যয় বাড়ছে । (চ) জাতীয় সম্পদে 
সংরক্ষণ, জাতীয় ক্রীডা ও আমোদপ্রমোদঃ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয় এবং জন 
সাধারণের পানীয় জলের ব্যবস্থা, পষঃপ্রণালীর উন্নতি, ধিছ্যৎ সরবরাহ, সডক তা 
প্রভৃতি ন্যুনতম ও অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন মেটাতে সরকারের খরচের বহর দিশে 
পর দ্দিন বাডছে। (ছ) বেকাব জসমস্তার সমাধান ও সামাজিক নিরাপত্তা 
(অবপর ভাতা, বেকার ভাতা, সামাজিক বীমা ইত্যাদি) ব্যবস্থা করাব জন্যও সরকাব 
ব্যয় বাডছে। 


৩. সরকারী ব্যয়ের প্রকারভেদ 2 (১) পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি 
সরকারী ব্যয়কে পাচটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (ক) প্রশাসনিক ব্যয় বা শাস* 
কাষ পরিচালনার খরচ; (খ) প্রতিরক্ষা ব্যয় ; (গ) পরিবহণ ও সংসরণ ব্য 
(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তা ও লোককল্যাণ ব্যয়) এবং (ও) প্রাকৃতিক উপকরণগুলি 
সংবক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যয়। 


(২) কিন্তভারতেব মত স্বল্পোন্নত দেশগুলির সরকারী ব্যয়ের শ্রেণ 
বিভাগ কিছুটা ভিন্ন ধরনের | এই সব দেশের সরকাবী ব্যয়কে প্রধানত দু'টি ভা? 
ভাগ করা যায় ঃ (ক) উন্নয়নমূলক ব্যয় যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থা প্রভৃতি সমাজকল্যাণমূল 
খরচ ও কৃষি শিল্প, সমবায়, বনসম্পদ ও জলসম্পদ ইত্যাদির উন্নয়নমূলক ব্যয় ; এ 
(খ) প্রত্যক্ষভাবে উন্নয়নমূলক নয় এমন ব্যয়, যেমন প্রশাসনিক ও প্রতিরদ 
খরচ, সরকারী খণের সুদ ও আসল পরিশোধ প্রভৃতি । 

(৩) সবকারী ব্যয়ের ছুটি শ্রেণীবিভাগ কিন্তু সবদেশেই প্রচলিত । তা হল 
(ক) চলতি খাতে ব্যয়, (খ) মুলধনী খাতে ব্যয়। বিভিন্ন দেশের উপরো 


২৮৪ অর্থবি' 


বিভিন্ন শ্রেণী বা দফার সরকারী ব্যয়ের প্রত্যেকটিতেই চলতি খাতে যেমন ব্যয় হয় 
তেমনি মৃলধনী খাতেও ব্যয় হয়। বৎসর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে খরচের ফলাফল 
শেষ হয়ে যায় তা হল চলতি খাতে খরচ। যেমন, সরকারী কর্মচারীদের বেতন। 
স্বতরাং প্রতি বংসর বাবংবার এই খরচগুলি করতে হয়। আর যে খরচের সুফলট! 
মনেকর্দিন ধবে ভোগ করা যায় তা হল মূলধনী খাতে খবচ। যেমন, সরকারী 
অফিসের একটি নতুন দালান তৈরির খরচ । সুতরাং একটি বিষয়ে একবার মূলধনী 
খাতে খরচ হলে কিছু দিনের জন্য সে উদ্দেশ্যে আর ব্যয় কবার প্রয়োজন হয় না। 

৪. সরকারী ব্যয়ের নীতি 2 বারের ক্ষেত্রে সরকারেব কতকগুলি নীতি 
মেনে চল উচিত । জব দেশের সরকারই এই সকল নীতি কমবেশি মেনে চলতে 
চেষ্টা করে এবং ত। না কবলে সমালোচনার সম্থ্খীন হয় : (ক) সর্বাধিক সামাজিক 
মঙ্গল-_-এমনভাবে প্রতিটি টাক! সরকারের খরচ করা উচিত যাতে সমাজের 
সামগ্রিক মঙ্গল সর্বাধিক হয়। বাষ্ট্রের টাকা কোন বিশেষ ব্যক্তির স্বার্থে কখনই 
খরচ করা উচিত নয়। সরকারী ব্যয়ের দ্বারা প্রতিরক্ষা, শাস্তিশঙ্খল1 ও বিচারের 
সুব্যবস্থা, উৎপাদন ও জাতীয় আয়ের বুদ্ধি, জাতীয় আয়ের অধিকতর সমবণ্টন, 
দরব্যমূল্যত্তর কমিয়ে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা এবং শুধু বর্তমান নয়, ভবিষ্যতের 
জন্যও সংস্থান কর! হলে -_-তবেই সর্বাধিক সামাজিক মঙ্গল ঘটবে বলে মনে করা হয়। 

(খ) ব্যয়সংকোচ £হ এমনভাবে সরকাবের টাকা খবচ করা উচিত যেন 
তাতে কোন অপব্যয় বা অপচয় না হয় কিংবা তাতে মানুষের সঞ্চয় করার ক্ষমতা 


গন হয়। 
(গ) উপযুক্ত কত পক্ষের দ্বার। ব্যয় মঞ্জুরি 2 আইনসভা বা! সংসদের বিন 


অন্থমোদনে সবকারেব কোন টাকা খরচ কব কখনই উচিত নয়। তেমনি মঞ্তুর 
কর। খরচের টাকা উপযুক্ত কত পক্ষের উপযুক্ত আদেশ ছাডাও কখনো খরচ কৰা 
উচিত নয়। 

(ঘ) নিরপেক্ষত। £হ এমনভাবে সরকারের টাকা খরচ করা উচিত যাতে 
দেশের উত্পাদন ব্যাহত না হয় ও আয়ের বণ্টনে বৈষম্য হৃষ্টি ন। হয়। 

(৬। স্থিতিস্থাপকতা। 2 সবকারেব বা রাষ্ট্রের ব্যয় এমন হওয়া! উচিত যেন তা 
প্রয়োজন মতো বাডানে! বা কমানে। যায়। 


৫. সরকারী ব্যয়ের ফলাফল £ সবকারী ব্যয় দেশের দ্রব্যসামগ্রী ও 
সেবাকর্মের মোট উত্পাদন বা জাতীয় আয়, দেশে মানুষের মোট কর্মসংস্থান এবং 
দেশের জনসাধারণেব বিভিন্ন অংশের মধ্যে আয়ের বণ্টনকে গভীরভাবে প্রভাবিত 
করে। সরকাকী ব্যয়ের ফলে দেশের নান] শ্রেণীর মানুষের আধিক আয় হয়, 
ক্রয়ক্ষমতা বাডে । তাতে জনসাধারণের ভোগ ও সঞ্চয় বাড়ে এবং তার ফলে 
জনসাধারণের কাজ করার ও সঞ্চয় করার ইচ্ছার ও ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে । এই 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সরকারী বায় দেশের উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয়ের বণ্টনে 
পরিবর্তন ঘটায়। 


রাষ্টের অর্থসংস্থান ২৮৫ 


(ক) উৎপাদনের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল 3 সরকারী ব্যয়ের 
ফলে দেশের সম্ভাব্য উৎপাদন ক্ষমত| যেমন বাড়ে, তেমনি মোট উৎপাদ্দনও বাডে। 
এটা সম্ভব হয় সরকার যখন দেশের শিক্ষা জনন্থাস্থ্য, কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য 
এবং প্রাকৃতিক উপকরণগুলির সংরক্ষণ ও সংবর্ধনের জন্য রাজকোষ থেকে টাকা খরচ 
করে। কল্যাণমূলক ব্যয়ের দ্বারা (বেকার ভাতা, পেনসন, বিনামূল্যে শিক্ষা, 
গরিবদের ও শ্রমিকদের সস্তায় খাদ্য সরবরাহ ইত্যাদি) দেশের মানুষের ভোগ 
প্রবণতা ও মোট ভোগব্যয় বাডে। তার ফলে দেশে দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা! 
বাড়ে ও উৎপাদন বাডানোর স্থষোগ ঘটে । সরকারী ব্যয়ের ছারা দেশের বেসরকারী 
শিল্পগুলিতে যেমন দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদ। বাড়ে বলে তাদের উৎপাদন বাড়তে পারে 
(র়েলকর্তৃপক্ষ ওয়াগন কিনলে ওয়াগন তৈরির কারখানায় ওয়াগনের উৎপাদন 
বাড়বে), তেমনি সরকারী ব্যয়ে সরকারী কলকাবখানা স্থাপিত হলে তার ফলেও 
দেশের ভ্রব্যপামগ্রীর উৎপাদন বাডে। ফলে দেশে মোট উত্পাদনের পরিমাণ 
বাডে। জাতীয় আয় বাডে। 

(ব) কর্মসংস্থানের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল ঃ দেশে কর্মসংস্থানের 
স্তর, অর্থাৎ কত লোকের কাজের সংস্থান হবে তা নির্ভর করে সমাজে মোট ব্যয়ের 
পরিমাণের বা প্রবাহের আয়তনের উপর | যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে অব্যবহৃত প্রারৃষ্তিক 
উপকরণ ও বেকারত্ব থাকে, ততক্ষণ পর্যস্ত সরকারী ব্যয় বুদ্ধিব দরুন দ্রব্যসামগ্রীর 
চাহিদা বাডে এবং সে সবের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে এ সব প্রাকৃতিক উপাদানেৰ 
ব্যবহার ও বেকারদের কাজে নিয়োগ ঘটতে থাকে । ফলে উৎপাদন বুদ্ধির সাথে 
কর্মসংস্থানও বাডে। 

(গ) আয়ের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল 2 সরকাবী বায় বুদ্ধিৰ 
ফলে দেশেব মোট উৎপাদন ও কর্ষসংস্থান বাডে বলে জাতীয় আয়ও বাডে এবং 
জাতীয় আয়ের ব্টনে পরিবর্তন ঘটতে পারে । সরকারী ব্যয় যদি এমনভাবে কবা 
হয় যাতে কম আয়ের মানুষেবা বেশি উপরুত হয় ( ষেমন বেকাব ভাতা, বিনামূল্যে 
গরিবদের শিক্ষার ব্যবস্থাঃ গরিবদের জন্য সন্তা দরে খাদ্য বস্ত্র সরবরাহ, কম ভাভায় 
বাসস্থান ইত্যার্দি), তাহলে তেমন সরকারী ব্যয়ের ফলে দেশেব মধ্যে ধনী ও 
গরীবের আয় বৈষম্য কমতে পাবে। 


৯. ৩. রাষ্ট্রের আয় ও রাজস্বের উৎস 
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১. সরকারের আয় বা রাজস্বের উৎস হল মূলত ছু*টিঃ (১) কব-রাজশ্ব, 
(২) কর বাদে অন্যান্য উৎস | 
(১) কর রাজস্ব ঃ সরারিভাবে সরকারের কাছ থেকে কোন স্ুবিধ! 


লাভের আশা না করে করদাতার পক্ষ থেকে সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে 
ষে অর্থ দিতে হয় তাকেই কর বলে। এজন্য সরকারেঝ কাছ থেকে করদ্দাতার 


২.৮৬ অর্থবিদাা 


কোন স্বুবিধা লাভের অধিকার জন্মায় না। কিন্তু এটা দণ্ড 'বা জরিমানাও নয়। 
তবে এর ফলে করদাতাদের আয় ও সম্পত্তির একটি অংশ সরকারের হন্তগত হয় ও 
তাদের আয় ও সম্পত্তির পরিমাণ কমে যাম্ব। করছুই রকমের (ক) প্রত্যক্ষ কর, 
যেমন আয়কর, সম্পদ কর, সম্পত্তি কর, দান কর, ইত্যাদি; (খ) পরোক্ষ কর, 
ঘেমন বিক্রয় কর, অস্তঃপুত্ক আমদানী শুষ্ক, রগ্তানী শুল্ক, চুক্গি ইত্যাদি । সরকারী 
রাজন্বের অনেক উৎসের মধ্যে একমাত্র কর হল বাধ্যতামূলক, অন্য উৎসগুলি নয় । 

(২) কর বাদে অন্যান্ট উৎস ঃ কে) রাষ্ট্রের সম্পত্তিলব্ধ আয় £ সরকারে 
জমিজমা, গৃহসম্পত্তি ইত্যাদি থাকলে তা৷ থেকে খাজনা, ভাডা ইত্যাদি আয় হতে 
পারে। ভারতে খাসমহল জমি থেকে সরকারের আয় এর একটি দুষ্টাস্ত। 

(খ) রাষ্ত্রীয় কারবারের আয় 2 রাষ্ট্রের দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত কারবার 
থাকলে তা থেকে সরকারের খরচ বাদে যে নীট আয় ব৷ মুনাফা হয় তা সরকারী 
রাজন্বের একটি উত্স । ভারতে এখন বন রকমের রাষ্ট্রীয় কারবারী সংস্থা আছে। 
এদের আয় সরকারের রাজস্বের অন্ত্ম উতৎ্স। 

(গ) ফী ঠ কোন বিশেষ সুবিধা লাভের জন্য সবকারকে যে অর্থ দ্দিতে হয় 
তাকে ফী বলে। ফী বাধ্যতামূলক দেয় নয়। ষারা ঠিশেষ সুবিধাটি চায় না, 
তাদের ফী দিতে হয় না। কোম্পানী নিবন্ধনের ফী, আমদানি-রধচানির লাইসেক্ষা- 
এর জন্ত আবেদনের ফী ইত্যাদি এর দৃষ্টান্ত । 

(₹) জরিমান! বা অর্থদণ্ড £ সবকারী আইন লঙ্ঘনের শাস্তি স্বরূপ অনেক 
ক্ষেত্রে জরিমানা ও অর্থদণ্ডেব বিধান আছে। এটিও সবকারের রাজন্বেব 


একটি উৎস । 


(ও) বিশেষ দেয় £ অনেক সময় কোন অতিরিক্ত বা বিশেষ সুবিধা ভোগের 
জন্য সরকারকে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়। তা বিশেষ দেয় বলে গণ্য হয়। যেমনঃ 
সরকারের উর্রয়নমূলক কাজের ফলে কোন অঞ্চলের উন্নতি হলে সেখানকার অধি- 
বাসীদের াছ থেকে সরকার বিশেষ দেয় আদায় করতে পারে । 

উপরোক্ত নানা উত্স থেকে সরকারের যে রাজস্ব আদায় হয় তা দিয়েই সচ- 
বাচর লবকারের ব্যয়ের সংস্থান হয়ে থাকে । কিন্ত আজকাল সরকারের ব্যয় খুব কম 
/ শুঞ্ই আদায়-করা রাজন্বের সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । কারণ সরকারের উপর 
ব্যয় বুদ্ধির চাপ থাকে খুব বেশি । আদায়-করা রাজন্বের তুলনায় সরকারের বায় 
বেশি হয়ে গেলে ছু'টি উৎস থেকে তার সংস্থান হতে পারে। একটি হল খণ, 
অন্যটি হল ঘাটতি ব্যয়। 


৯.৪. করনীতি 
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কর- সেটা সামান্যই হ'ক বা বেশিই হ'ক--সব সময়েই করদাতার উপর 
সেটা একটা বোঝ! হিসাবেই চাপে | দেশের মানুষই কর দেয়, তাই করের বোঝা 


রাষ্ট্রের অর্থসংস্থান ২৮৭ 


দেশের মানুসকেই বইতে হয়। স্থতরাং বোঝা যতটা কম হয়, কর দেওয়ার সময়ও 
করদাতাদের পক্ষে যতটা সম্ভব স্বুবিধাজনক হয় তা দেখা প্রয়োজন । একারণে কব 
ধার্ষের নীতিগুলি কি হওয়া উচিত তা নিয়ে অতীতে অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেক 
আলোচনা হয়েছে । করনীতি ঠিক কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বিভির অর্থনীতিবিদ 
নানা মত প্রচার করেছেন বটে তবে আডাম ম্মিথের প্রচারিত করনীতিগুলি হল 
সবচেয়ে প্রধাত। পরবর্তাকালে অন্যান্য অর্থবিজ্ঞানীরাও নতুন কয়েকটি করনীতি 
যোগ করেছেন । 


২. আ্যাভাম ন্মিথের করনীতি (ক) করভারের সমতা। (50891) 
আভাম ম্মিথের মতে রাষ্ট্র ও সরকার হল সকলের মঙ্গলের জন্য ৷ ন্ৃতরাং ন্যায় 
বিচারের দিক থেকে সরকারেব খরচের বোঝা সব করদাতার সমানভাবে বহুন 
কর উচিত। জকলে যদি নিজের নিজের সামর্থ্যমত (81110) কর দেয় (যাৰ 
সাধা বেশি সে বেশি এবং যার সাধ্য কম সে কম কর দিলে), তাহলেই সকলের উপব 
করেব বোঝা সমান হবে। মান্থষের কর দেবার সামর্থাট। নির্ভর করে তার আয় 
কিৎবা সম্পদের উপর | 


করের বোঝা বহনে সমতার নীতি সকলেই স্বীকার করলেও আয় বা সম্পত্তির 
উপর কি হারে কর ধাধ করা হলে সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে তা নিয়ে একদ1 অনেক বিতর্ক 
হয়ে গেছে। একটি মত ছিল, সম্পত্তি বা আয় নিধিশেষে সকলের উপর একই হারে 
কর বসান হলে সমতার নীতিটি পালিত হবে| যেমন, আয়ের উপর ৫ শতাংশ 
হাবে কর ধার্ধ কর! হলে, যার আয় ১০ টাকা সে ৫ টাকা কর দেবে; যার আয় 
১০০০ টাকা সে ৫* টাকা কর দেবে । এখানে করের হার একই হলেও, কবেব 
পরিমাণটা কম আয়েব উপর অল্প ও বেশি আয়ের উপর বেশি হবে। এরকম করকে 
বলে সমানুপাতিক কর (0:০9201:00909] 08৯) | কিন্তু অনেকের মতে সমানুপাতিক 
করের দ্বারা কবের বোঝার সমতা ঘটে না। তাদের মতে, কম আয়ের 
মানুষের কাছে টাকাব প্রান্তিক উপযোগ বেশি এবং বেশি আয়ের মানুষের কাছে 
টাকার প্রান্তিক উপযোগ কম হয়েথাকে। স্ৃতরাং যার আয় ১০০ টাকা তাব 
আয়ের উপর যদি ৫ শতাংশ হারে কর ধাধ হয়, তবে যার আয় ১০০০ টাকা তাব 
উপব আরও বেশি শতাংশ হারে ( ধর] যাক, ১* শতাংশ হারে) কর ধার্য হওয়া 
উচিত । এইভাবে আয় যত বেশি হবে তত বেশি হারে কর ধার্ণ হলেই করেব 
বোঝ! সকলের উপর সমান হবে | এই ধরনের করের হার ধার্য কর! হলে তাকে 
বলে প্রগতিশীল কর (210815551৬6 €৪%) | আধুনিক কালে অধিকাংশ দেশেই 
আয় ও সম্পত্তির উপর প্রগতিশীল কর ধার্য কর! হয়েছে । 


(খ) নিশ্চয়তা (০668109) £ আযাভাম স্মিথের মতে, কি কি কর দিতে হবে, 
করের পরিমাণটি কি হবে, কখন করটা দিতে হবে এবং কার কাছে তা জম] দিতে 
হবে, এসব আগে থেকেই করফ্াতাকে জানানো উচিত । তাতে তার হয়রানি যেমন 


২৮৮ অর্থবিক্ঠা 


কমবে এবং আগে থেকেই সে কর দেবার জন্য প্রস্তত থাকতে পারবে, তেমনি 
সরকারেরও রাজস্ব আদীয় সুনিশ্চিত হবে এবং আগে থেকেই তার পক্ষে সরকারী 
বায়ের পরিকল্পনা ঠতরি করা সম্ভব হবে । একে বলে নিশ্চয়তার নীতি। 


(গ) সুবিধা (০০00০010009) 8 কর দেওয়াটাই কষ্ট ও “বদন'দায়ক। তাই 
আাডাম ম্মিখ বলেছিলেন, করদাতার কষ্ট যাতে কম হয় সেজন্য এমন একটা 
সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক সময়ে করটা আদায় করা উচিত যখন সে বোঝার চাপটা 
করদাতার কাছে অপেক্ষাকৃত হাক্কা বলে মনে হবে এবং তার পক্ষে কর দেওয়াটা 
সবচেয়ে সহজ হয়। প্রমোদ কব এর একটি চমৎকার দৃষ্টাস্ত। মানুষ 
যখন সিনেমা দেখতে যায় তখন টিকিটে দামের সাথে সে 
যে প্রমোদকর দেয় সেটা 'সে লক্ষ্যও করে না। এই কারণে বেতনভোগী 
মায়করদ্াতাদদের কাছ থেকে মাসের বেতন পাওয়ার সময় আমমকর কেটে 
নিয়ে বাকি টাকাটা দেওয়া হয়। চাষীদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা! 
হয় ফসল ওঠার ঠিক পরেই, যখন চাষীর] ফসল বিক্রি কবে টাকা হাতে পায়। 
এটি হল সুবিধার নীতি। 


(ঘ) ব্যয়সংকোচ (০০০০১ ) £ যে কর থেকে, ধরা যাক্‌, ৫ কোটি টাকার 
বাজস্ব আদায় হবে কিন্তু তা আদায় করতে গিয়ে ধরা যাক্‌, খরচ হবে ৪ কোটি টাকা, 
সে কর ধার্য করা কোন কাজের কথা নয় । কেননা, এ ক্ষেত্রে ৪ কোটি টাকা খরচ করে 
নীট রাজন্ব আসছে মাত্র ১ কোটি টাকা । যেকোন কর আদায়ের খরচ যথাসম্ভব 
কম হওয়া দরকার । তা না হলে সে কর থেকে সরকারেব রাজম্ব বিশেষ বাডবে 
না। এই হল ব্যয়সংকোচের নীতি । 


৩. অন্যান্য করনীতি £ অন্যান্য অর্থবিজ্ঞানীদেব প্রচারিত যে সব করনীতি 
স্বীকৃতি লাভ করেছে তা হল £ 


(উ) উৎপাদনশীলতা (0:০0০01%11) 2 বেছে বেছে এমন কর ধাষধ করা 
উচিত যা থেকে রাজন্ব আদায়ের পরিমাণ সর্বাধিক হতে পারে । তা নাহলে কর 
ধাঁধের উদ্দেশ্তই সফল হবে না | এই হল উৎপাদনশীলতার নীতি। 


(চ) স্থিতিস্থাপকতী (15501010) £  সবকাবের ব্যয় দ্রিনদিনই বাডছে 
বলে রাজস্বের প্রয়োজনও বেড়ে চলেছে । তাই কর এমনটি হওয়! দরকার যেন 
তার সাহায্যে প্রয়োজন মত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বাড়ানো যায়। আয়কর 
হল এমন করের দৃষ্টান্ত । কারণ জনসংখ্যা ও আয়ন্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে আয়কর 
বাজন্বও বেড়ে চলেছে । এটি হল স্থিতিস্থাপকতার নীতি । 


(ছ) সরলতা! (1100110105) 8 কর এমন হওয়া উচিত যেন তাতে কোন 
জটিলতা না থাকে এবং করদাতার সহজেই তা বুঝতে পারে। কিন্তু আধুনিক 
কালে করগুলি ও করব্যবস্থা ক্রমশই জটিল হয়ে পড়েছে। 


বাষ্টরের অর্থসংস্থান ২"৮৮ 


৯. ৫. করধাত ও করপাত 


1710909 2100 [11001001106 01112%65 


১, করঘাত £ আইনের দ্বারা ধার উপব কর ধার্য হয় তাকেই করটি দিতে 
হয়, তাৰ উপরই করের ভার বা বোঝাটা (করভার ) প্রথম চাপে বা করেব 
আঘাতটা প্রথম পড়ে । এটা হল করঘাত ( কবের প্রথম আঘাত বিন্দু )। সুতরাং 
আইনাঙুসাবে যার উপব কর ধার্য হয় ও যার কাছ থেকে সবকার তা আদায় করে তাব 
(অর্থাৎ কবদাতার ) উপবই করঘাত পড়ে। ব্যক্তিগত আয়কবেব ক্ষেত্রে 
আয়কবদাতাৰ উপর করঘধাত পড়ে । অন্তঃশুক্কেব ক্ষেত্রে কবঘাত পড়ে উতৎ্পাদকেব 
উপব | বিক্রয় করেব ক্ষেত্রে কবঘাত পড়ে ক্রেতাব উপব। 

২. করপাত 2 কবদাতা (অর্থাৎ যে করঘাত বহন করে ) সর্বদা করের 
বোঝাটা নিজেব কাধ থেকে অন্যের কাধে চাপিয়ে লোকসানটা পূরণ কবতে চাষ । 
একাজে সে সক্ষম হলে, করের বোঝাটা তখন কবদাতাব কাধ থেকে অন্যের কাধে 
চলে যায়। একে বলে কর (-এর বোঝার বা ভাবেব ) সঞ্চালন (51)11010 
9006 9০100) | যেমন, দিয়াশলাইয়েব উতপাদনেৰ উপব উৎপাদন শুদ্ধ বা 
অস্তঃশুক (9%0156 ৫) সবকাব প্রথমে উৎপাদনকাবীব কাছ থেকে আদ্দায 
কবে। স্থুতবাং উৎপাদনকাবীব উপর সর্বপ্রথম সে শুক্ক বা কবের বোঝাটা চাপে 
(কবধাত)। কিন্তু দরিয়াশলাইয়েব বিক্রয়-মূল্যেব সাথে ওই শুক্কটা যোগ করে ষে 
দমটা দাড়ায় উৎপাদনকারী তখন সে দামেই দ্িয়াশলাই বিক্রি করে। ফলে 
দিযাশলাইয়ের উপর অন্তঃগুক্কের বোঝাটা উতপার্দনকাবীব কাধ থেকে খরিঙ্গাব 
ব্যবসায়ীব কাধে চালান বা সঞ্চালিত হয়। দৌকানদ্াব আবাব সাধাবণ মানুষের 
কাছে যে দামে দিয়াশলাই বিক্রি করে তাব মধ্যে দিয়াশলাইযেব এ অন্তঃস্ভকট 
ধর] থাকে । স্থতরাং অস্তঃগুক্ষের বোঝাটা এবার ব্যবসায়ীব কাছ থেকে সাধারণ 
খবিদ্দারেব বা! ভোগীব কাধে চলে আসে বা সঞ্চালিত হয়। কিন্তু সাধালণ 
ভোগীবা অন্তেব কাছে বিক্রি করাব জন্য দিয়াশলাই কেনে না, কেনে নিজেবা 
বাবহাব কবাব জন্য । স্থুতরাং তারা আর কাবও কাধে দিয়াশলাইয়েব অস্তঃশুক্ক বা 
কবটা চাপিয়ে দিতে পাবে না। ওটা শেষ পর্যন্ত তাদেব কাধেই থেকে যায । এমনি- 
ভাবে কবেব বোঝা একজনেব কাছ থেকে আরেকজনের কাছে সঞ্চালিত হতে হতে 
শেষ পর্ন্ত যাব কাছে এসে তা থেমে যায়, অর্থাৎ অন্যের কাছে আব সঞ্চালিত হয় 
না, শেষ পর্যস্ত সে-ই কবেব বোঝা বহন কবে । একে বলে করপাত। করের 
বোঝ! শেষ পর্যন্ত যাকে বহন কবতে হয, যেখানে ত থেকে যায়, তার সেই 


শেষ অবস্থিতি ক্ষেত্রকে বলে করপাত। অস্তঃশ্ুক্কেক করঘাত পডে 
উৎপাদনকাবীর উপব কিন্তু কবপাত ঘটে ভোগীদ্দেব উপব | কবের বোঝাব 


সঞ্চালন ঘটলে এমনি কবে কবঘাত একজন ও কবপাত আব একজন বহন করে । সব 
কবের ক্ষেত্রে অবশ্য তা সম্ভব হয় না। যেকরের বোঝাব সঞ্চালন ঘটে না. 
তার করঘাত ধাব উপব পডে, কবপাতও তাকেই বহন কবতে হয। আয়কব তাব 


২৯০ অর্থবিছ্ 


একটি দৃষ্টাস্ত। আয়করের কবঘাত ও করপাত সাধারণত একজনকেই (আয়কর- 
দাতাকেই) বহন করতে হয় । 


৩. পণ্য করের ক্ষেত্রে করঘাত €ষ বহুন করে কত্পপাতও সে বহন করবে কি না» 
তা নির্ভর করে পণ্যটির চাহিদা ও ষোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর 1 যোগানের 
তুলনায় চাহিদা বেশি স্থিতিস্থাপক হলে করের সবটা বোঝা ক্রেতার কাধে চাপানো 
কঠিন হয়। ষোগানের তুলনায় চাহিদা কম স্থিতিস্থাপক হলে বিক্রেতা ক্রেতার 
উপর করের বেশির ভাগ বোঝা চাপাতে পারে । বিপরীতভাবে পণ্যটির ফোগান 
ধদি স্থিতিস্থাপক হয়, তবে উৎপাদকের পক্ষে করের বোঝার বড অংশ ক্রেতার উপর 
সঞ্চালন করা সম্ভব; আর, পণ্যটির যোগান যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে করের 
বোঝার বেশির ভাগটাই উতৎপাদককে ( বা বিক্রেতাকে ) বহন করতে হয়। 


৯.৬. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর 
[06165012100 11)011601 18065 
৯. যে করের করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তির উপব (একই বিন্দুতে) পঙ্ডে 
তাকে বলে প্রত্যক্ষ কর। আয়কর্ধ হল প্রত্যক্ষ'করেব একটি দৃষ্টান্ত । যে কবের 
করঘাত ও করপাত [ভব ভবন ব্যক্তির উপরঃ(ভিন্ন ভিন্ন বিন্দৃতে) পড়ে, তাকে বলে 
পাবাক্ষ কর। প্রমোদকর, বিক্রয়কর ও অন্তঃসুক্ক এব দৃষ্টান্ত । 


২. ধ্ুত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের সুবিধা 
প্রত্যক্ষ করের সুবিধা পরোক্ষ করের সুবিধ! 


(পক্ষে যুক্তি) ( পক্ষে যুক্তি ) 
১. করদাতাদের সামধ্য অনুসারে ১. ধনী গরীব সকলের কাছ থেকেই 
প্রত্যক্ষ কর নির্ধারিত হয়। তাই পরোক্ষ কর আদায হয়। তাই এর 
করভারের বণ্টনে সমতা! ঘটে । রাজন্ব আদায় বেশি হয় । 
২. প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ, কর দেবার ২, এক এক বারে অল্প অল্প পরিমাণে 
সময় ও স্থান ইত্যাদি সব কিছুই পরোক্ষ কর আদায় কর! হয় যতবার 
স্বনিশ্চিত। তাই এটা করদাতা ও সিনেমা দেখা হবে ততবার অল্প অল্প 








সরকারের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক । করে প্রমোদ কর দিতে হবে )। তাই 
৩. এই কর আদায়ের খরচও অপেক্ষা- এই কর দেওয়াটা করদাতাদের পক্ষে 
কৃত কম। স্থবিধাজনক ৷ 

৭. এর স্থিতিস্থাপকতা আছে । দ্র- | ৩. পরোক্ষ কব ফাকি দেওয়া কঠিন । 
কার মত সামান্য রদবদলের দ্বারা এর ৪. পরোক্ষ করও স্থিতিস্থাপক হতে 
বাজন্ব আদায়ের পরিমাণ সহজেই পারে । 

বাড়ানো ষায়। ৫. মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর দ্রব্যসামগ্রীর 


উপর পরোক্ষ কর বসিয়ে সরকার সে 
সব দ্রব্যের দ্লাষ বাড়িয়ে তাদের 


৫. প্রত্যক্ষ করটা দিতে হচ্ছে এবং 
কতটা দিতে হচ্ছে করদাতার তা 





বাষ্ট্রের অর্থসংস্থান রি? 


প্রত্যক্ষ করের সুবিধা 

(পক্ষে যুক্তি) 
জানতে পারে । তাই তারা সচেতন 
ভাবে এই কর দেয়। সুতরাং সে টাকা 
দিয়ে সরকার কি করছেবা নাকরছে 
সে সম্পর্কে তারা সচেতন হয়। তাই 
প্রত্যক্ষ কব নাগবিকদেব সচেতনতা 
বাডায়। তারা তাদেব অধিকার সম্পর্কে 
সচেতন হয়। গণতস্ত্রেরে সফল্যের 
পক্ষে এটা সহায়ক । 





শে রর শসা 


পরোক্ষ করের সুবিধা! 
চি ..-:.১ এলি 
বিক্রি ও ভোগের পরিমাণ কমিয়ে 
দিয়ে লোককল্যানের ক্ষতিটা কমাতে 
পারে। 





৩. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের অস্থুবিধ 





প্রত্যক্ষ করের অন্থুবিধা 
(বিপক্ষে যুক্তি ) 


১. প্রত্যেক করদাতার কাছ থেকে 
প্রতাক্ষ কব একসঙ্গে আদায় করা হয় 
বলে, এব এককালীন দেয় পবিমাণট! 
বেশি হয়ে থাকে এবং তা কব্দাতার 
পক্ষে অস্থবিধাজনক হয় । 

২. কর দেবাব সামর্থ্য অনুসারে প্রত্যক্ষ 
কর ধার্য করা হয় বলে দাবি করা 
হলেও, বাস্তবে সেটা সঠিকভাবে 
স্থির কবা যায না। তাই করের 
হারটা আন্দাজী এবং খেয়ালখুশির 
ব্যাপার হয়ে পডে। 

৩. প্রত্যক্ষ কব ফ্লাকি দেওয়া! সহজ । 
৪. প্রত্যক্ষ কর দিতে গিয়ে, করদাতা- 
দর সরকাবেব কাছে নানারপ হিসাব- 
পত্র ও দলিল পেশ করতে হয় ও 
অনুসন্ধানের জবাব দিতে হয়। এই 
কারণে প্রত্যক্ষ কর অপ্রিয় হয়ে ওঠে । 
৫. প্রত্যক্ষ কবেব পরিমাণ বেশি হলে 
তা সাধারণ করদাতাদের কঠিন 
পরিশ্রমের উৎসাহ এবং কারবারীদের 
বিনিয়োগ করার উৎসাহ কমিয়ে দেয়। 


২৯ 


পরোক্ষ করের অস্থুবিধা 
(বিপক্ষে যুক্তি ) 


১. এর রাজন্ব আদায়ের খরচটা 
অপেক্ষারুত বেশি হয়। 





২. পরোক্ষ কর করদাতাদের সামথ্য 
অনুযায়ী নিধারিত হয় না। ধনীব 
চেয়ে গরিবের উপরই এই করেব 
বোঝা বেশি পডে। নুত্তরাং এই কব 
হ্যায়বিচার বিরোধী । 


৩. পরোক্ষ কর আদায়ের স্থান, কাল? 
পরিমাণ, পাত্র, সবই অনিশ্চিত। 


৪ পবোক্ষ কর দ্রব্যের দামের অন্ত- 
তুঁক্ত হয়ে যায় স্তরাং করদাতারা তা 
টের পায় না। স্থুতরাং পরোক্ষ কব 
মানুষের নাগরিক-চেতন। বাড়ায় না। 


৫. পরোক্ষ করের পরিমাণ বেশি হলে, 
তা অ্রবাসামগ্রীর দামস্তর বাভিয়ে 


| দেয়। 


অর্থবিদ্ধা 








প্রত্যক্ষ করের অস্থবিধা পরোক্ষ করের অন্ুুবিধা 
(বিপক্ষে যুক্তি) (বিপক্ষে যুক্তি) 
৬. আয়কর, সম্পদকর ইত্যাদি যাবতীয় 
প্রত্যক্ষ কর মানুষের একটি ন্যুনতম 
পরিমাণ আয় বা সম্পদ নাহলে ধার্য 
করা হয় না। সুতরাং প্রত্যক্ষ কর- 
দাতাদের সংখ্যা বেশি হয় না। 
ভারতে আয়কর দাতাদের মোট 
সংখ্যা হল দেশের মোট জনসংখ্যার 
মাত্র ১ শতাংশ । 








মন্তব্য 2 প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর পরম্পরের প্রতিদ্বন্দী বা বিকল্প নয়। এর! হল 
পরম্পরের পরিপৃবক। আধৃনিক সরকারগুলিব ব্যয়ের পবিমাণ এত বেডেছে ষেঃ 
শুধু প্রত্যক্ষ বা শুধু পরোক্ষ করের দ্বার] প্রয়োজনীয় বাজন্ব সংগ্রহ করা অসম্ভব । 
তাই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বাদে আব সর্বত্রই এই ছু'বকম কব বাবস্থাই প্রচলিত 
হয়েছে। 
৯.৭. সরকারী খণ 

[১0110 10001 

১. আয় থেকে ব্যয় বেশি হলেব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মত সরকারও খণের 
মাধামে অর্থ সংগ্রহ কবে ব্যয়ের সংস্থা্জ করতে পাবে । স্বতবাং খণ হল সবকাবেব 
অর্থসংস্থানের আরেকটি উপায় । সরকাব খণ করলে সে খণেব সুদ ও আসল শোধ 
করাব একটা দায় সরকারের উপর বর্তায়। হয় কর রাজস্ব অথব। কবের বাইকে, 
অন্য কোন আয় থেকে সবকারকে সে ধণ শোধ করতে হয়। করের সাথে সরকারী 
খণের পার্থক্য হল : কে) করের দরুন সরকারের কোন দায় জন্মে না, কিন্ত 
ধনে দরুন সরকারের দায় সৃষ্টি হয, (খা কব হল বাধ্যতামূলক, কিন্তু ঝণ 
সাধারণত বাধ্যতামূলক হয় না। 

২, সরকারী ও ব্যক্তিগত খণের তুলন] £ (ক) মিল 2 খণদাত! কাউকে ঝণ 
ন! দ্রিলে টাকাটা (সে খণদাত।) যে উদ্দেশ্টে খরচ করত, খণ গ্রহণকারী খণ নিলে সে 
টাকাটা অন্য উদ্দেশ্টে খরচ করে । ফলে দেশের উপকরণগুলি যে উদ্দেশ্টে ব্যবহার 
করা হত, সেগুলি সে উদ্দেশ্তে ব্যবহৃত ন! হয়ে অন্যভাবে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ 
ধণের দরুন দেশের উপকরণগুলি এক রকম ব্যবহাবেব ক্ষেত্র খেকে অন্য রকম 
ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হয়। এটা সরকারী ও ব্যক্তিগত খণ, উভয়ের 
ক্ষেত্রেই ঘটে। 

(খ)ট অমিল কিন্তু সরকারী ও ব্যক্তিগত খণের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই 
বেশি: (১) ব্যক্তিগত ঝণ পরিশোধের বোঝা খণগ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ছাড়া 


রাষ্ট্রের অর্থসংস্থান ২'০৩ 


'আর কেউ বহন করে না। কিন্তু সরকারী খণ পরিশোধের বোঝা দেশের সব 
নাগরিকরা বহন করে। কারণ তার সরকারকে যে কর দেয় তা থেকেই জরকাব 
সাধারণত সরকারী খণ পরিশোধ করে । (২) সাধারণত খণগ্রহীতারা তাদের আষ 
থেকে কিংবা তাদের কোন সম্পত্তি বিক্রি করে তা থেকে ব্যক্তিগত খণ শোধ 
করে। কিন্তু সরকারী খণ সাধারণত হয় কর-রাজস্ব থেকে নয়তো! সে খণ উৎপাদনশীল 
ভাবে ব্যবহার করে যে অরকারী আয় কৃষ্টি হয় তা থেকে শোধ দেওয়া হয়। 
€৩) ব্যক্তিগত খণের ক্ষেত্রে, খণগ্রহীতা খণের টাকাটা খরচ করলে তা থেকে 
খণদাতা উপরুত হয় না। কিন্তু দেশবাসীর কাছ থেকৈ ঝণ নিয়ে সরকার যে খরচ 
করে তা থেকেখণদাতা সহ দেশের সকলেই উপকৃত হয় । (৪8) বাক্তিগত খাণেব 
ক্ষেত্রে, স্র্দের সবটাই খণদাতার লাভ। কিন্তু সরকারী খণের ক্ষেত্রে খণদাতারা যে 
নুর্দ পায় তার সবটাই তাদের লাভ বলে ধরা যায় না। কারণ তার একটা অংশ কব 
বাব্দ সরকারকে তার! আগেই দিয়েছে । যেটুকু তার] কর বাবদ দিয়েছে সেটুকু 
তাদের ক্ষতি। (৫) সাধারণত, ব্যক্তিগত খণ দেশের ভিতর থেকেই সংগ্রহ কৰা 
হয়। কিন্ত সরকারী খণ যেমন দেশ থেকে সংগ্রহ কর] যায়, তেমনি বিদেশ থেকেও 

গ্রহ করা হতে পারে । (৬) ব্যক্তিগত খণ সবসময়েই পরিশোধ্য | কিন্তু কোন 
কোন সরকারী খণ পরিশোধ করা নাও হতে পারে । তাকে বলে অপরিশোধ্য 
(10509017191) সরকারী ঝণ । 

৩. সরকারী খণের উৎস 2 সরকারী খণের বিভিন্ন উৎস হুল-- 
(ক) দেশের জনসাধারণ ; (খ) দেশের ব্যান্ক ও অন্যান্য অর্থলগ্রিকারী সংস্থা : 
€গ) দেশের কারবারী সংস্থা; (ঘ) বিদেশেব জনসাধারণ, অর্থলগ্রিকারী 
ও সরকাব; এবং (৪) বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আস্তর্জাতিক মুদ্রা ভাগ্ডার এবং অন্যান্য 
আন্তর্জাতিক সংস্থা | 

৪, সরকারী 'খণের ও খণ বৃদ্ধির কারণ $ যে সব কারণে সরকারকে ধণ 
নিতে হয় এবং সরকারী ধণের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে ত1 হল--(ক) সরকাবেব 
বাধিক ব্যয়ের তুলনায় বাধিক রাজস্বের ঘাটতি (বাজেট ঘাটতি) (খ) দেশে 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন; (গ) প্রতিরক্ষা বাঁ যুদ্ধ; (ঘ) মন্দার সময়ে বেকারদের কর্মসংস্থানে 
ব্যয় এবং (৪) প্রাকৃতিক ছুধিপাকের দরুন সরকারের রাজস্বের ক্ষতি । 

৫. সরকারী খণের বোঝা 2 (ক) খণের বোঝা ব। ভার বলতে তার আসল 
ওনুদ পরিশোধের আধিক দায় বোঝায়। এটা হল খণের প্রত্যক্ষ আহিব 
বোঝা । ব্যক্তিগত খণের মত সরকারী খণেরও এই প্রত্যক্ষ আধিক বোঝ। রয়েছে 
কিন্তু সরকারী খ্ঝণের প্রত্যক্ষ আধিক বোঝা ছাভাও তার একট! প্রকৃত বোঝ 
আছে । এই প্রকৃত বোঝা ছু'রকমের | সুদ ও আসল মিলিয়ে সরকারী খ্ণ পরিশো: 
করার মধ্য দিয়ে দেশে উৎপাদন ক্ষুপ্ন হতে পারে, আয়ের বণ্টনে বিকৃতি ঘটতে 
পারে ও লোককল্যাণের ক্ষতি হতে পারে | এটা হল সরকারী খণের প্রত্যক্ষ প্রকৃৎ 
বোঝা । তা ছাড়া, সরকারী খণের দরুন দেশবাসীর সঞ্চয় প্রবণতা, 


২৯৪ অর্থবিছ 


কর্মোগ্যম ক্ষুণ হতে পারে। এটা হুল সরকারী খণের পরোক্ষ প্রকৃত 
বোঝা । 
(খ) সরকারী ঝণের উৎস মূলত ছু*টি_স্বদেশ ও বিদেশ । দেশের মধ্য থেকে 
'সরকারী খণ সংগ্রহ' করা হলে তাকে বলে অভ্যন্তরীণ খণ। বিদেশ থেকে সরকারী 
:খণ সংগ্রহ কর! হলে তাকে বলে বিদেশী খণ। 


(+) অভ্যন্তরীণ সরকারী খণের কোন প্রত্যক্ষ আথিক বোবা। নেই। 
কারণ, দেশবাসীর পরকারকে খণ দিয়ে আসলে নিজেদেরকেই খণ দিয়েছে । সুতরাং 


এটা হল তাদ্েব নিজেদেরই কাছে নিজেদের পাওনা । খণদাতাদের অর্থাৎ সমাজের 
একটি অংশেব কাছ থেকে সরকার খণ নিয়ে যে খরচটা! করে তার খানিকটা তাদের 
কাছেই ফিরে যায়, বাকিটা সমাজেব অন্যান্য অংশের কাছে যায়। দেশবাসীর কাছ 
থেকে (যাদের মধ্যে ঝণদাতারাও আছে) করের মাধ্যমে টাকা তুলে খণের দি ও 
আসল ণোধ “দওয়া হয়। ফলে, খণদাতারা যে কর দিয়েছিল তার 
একটা অংশ সুদ হিসাবে ফেরত পায়, আর বাকিটা আসে যারা খণ দেয়নি এমন 
কবদাতাদের কাছ থেকে । এমনি করে সরকারশ খণের দরুন দেশবাসীর এক অংশ 
থেকে আরেক অংশেব কাছে সম্পদেব হস্তান্তর ঘটে। 

কিস্ত অভ্যন্তরীণ খণের আখিক বোবা। না থাকলেও, প্রকৃত বোঝা! 
আছে। সবকারেৰ খণদাতাবর! প্রায় সকলেই ধনী। তারাই সরকারী ঝণপত্র 
কিনে সবকারকে খণ যোগায় । সেখণ শোধ করার জন্য সরকার যখন কব আদায় 

করে, তখন এরা সংখ্যায় কম বলে এদেব দেওয়া করের অংশ অল্পই হয়। এর 
যেমন খণ দেয়, কর দেয়, তেমনি সুদসহ খণটা ফিরেও পায় । করের অধিকাংশই 
আসে গরিবদের কাছ থেকে, যারা খণদাতা নয়। এরা শুধৃই দেয়, পায় না কিছুই । 
সুতরাং সরকারী খণের দরুন গবিবদের কাছ থেকে ধনীদের কাছে আয় ও সম্পদ 
হস্তাস্তবিত হয় । ফলে, দেশে ধন বৈষম্য ও আয় বৈষম্য বাডে। দেশের সামগ্রিক 
কল্যাণ ক্ষন ভয়। তাছাডা সরকারী খণ বেশি হলে তা পরিশোধের প্রয়োজনে কর 
বাডাতে হতে পারে । তার চাপে গরিব সাধারণ মাঞ্ুষের কাজের উদ্যম ও উৎসাহ 
কমে যেতে পারে। সে খণ শোধ কবতে গিয়ে সরকারী তহবিল কমে গিয়ে কল্যাণ- 
মূলক কাজে সরকারের অর্থাভাব হতে পারে । ফলে লোককল্যাণ ক্ষুপ্ণ হতে পারে। 
এসবই হল অভ্যন্তরীণ সরকারী খণের প্রত বোঝা । 

(২) অভ্যন্তরীণ সরকারী খণের কোন আধিক বোঝা না থাকলেও প্ররুত 
বোঝা আছে । কিন্ত বিদেশী সরকারী খণের আধিক এবং প্রকৃত, দু'রকম 
বোঝাই আছে । বিদেশী সরকারী খণ দে আসলে শোধ দিতে গিয়ে ষে 
পরিমাণ অর্থ লাগে তা দেশের বাইরে চলে যায়। তা হল তার আহিক বোঝা । 

বিদেশী খণ স্বদে আসলে শোধ করতে গিয়েও কর ধাধ করতে হয় এবং তারও 
বেশির ভাগ আসে গরিবর্দের কাছ থেকে । তাতে দেশের লোককল্যাণ ক্ষু্ন হয়। 
তেমনি আবার বিদেশী ণ শোধ করতে হলে বিদেশী মুদ্রায় তা শোধ করতে হয় 


রাষ্ট্রের অ্থসংস্থান ০ 


এবং মে বিদেশী মৃত্র। যোগাড় করতে হয় আমদানি কমিয়ে ও রগ্ানি বাড়িয়ে । ত' 
করতে গেলে দেশের ধরণী গরিব সকলেরই ভোগ কমাতে হয়। এসব হল বিদেশী 
খণের প্রকৃত বোঝ] । 

(৩) তবে, যুদ্ধের খরচ চালাতে যে বিদেশী খণ নেওয়া হয় সেটা যখন খর) 
হয়ে যায়, তা স্রদদে আসলে খণ শোধের দায় ছাড়া আর কিছুই স্ষ্টি করতে পারে না। 
সে খরচের ফলে এমন কোন সম্পদ স্থষ্টি হয় না ঘাথেকে পুরোপুরি বা আংশিক' 
ভাবেসে খণ শোধ করা যায়। এজন্য যৃদ্ধ-ধণের বোঝাটা জগদ্দল পাথরের মত 
একটা ভয়াবহ বোঝা হয়ে পড়ে। তাই বৃদ্ধ-খণকে স্তৃত-ভার খণ বলে। কিন্ত 
বিদেশী খণের দ্বারা যদি উন্নয়নমূলক কাজ করা হয় তাহলে সে খণের সাহাযো 
রাস্তাঘাট, শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পত্তি বা পুজি সৃষ্টি হয়। এসবের 
সাহায্যে উৎপাদন বাড়ে এবং তা থেকে রপ্ত।নি বাড়িয়ে বিদেশী মৃদ্রা উপার্জন কবে 
ধঁ খণ স্বুদ্দে আসলে শোধ করা যায়। স্থৃতবাং উন্নয়নের কাজে বিদেশী খণ ব্যবহাৰ 
করা হলে তার বোঝাটা মৃত-ভার বা! নীরেট বোঝা হয়ে ওঠে না। 

৬. সরকারী খণের ফলাফল 2 (ক) সরকারী খণ উন্নয়নমূলক কাজে 
ব্যয় করা হলে উৎপাদন ও আয় বাডে। যৃন্ধ প্রভৃতি শন্ুন্নয়নমূলক কাজে ব্যয কৰা 
হলে উৎপাদন ও আয় বাডে না। 


(খ) জরকারী খণের দরুন দেশের মধ্যে আয় ও সম্পদের বণ্টনে বৈষম্য বাডে। 
ধনীরা আরও ধনী এবং গরিবর আরও গরিব হয়। 


(গ) বিদেশী সরকারী খণের দ্বারা বিদেশ থেকে পুজি দ্রব্য ও ভোগ্য দ্রব্য সংগ্রহ 
করা হয়। তাতে দেশের টাকাব ফোগান বাডে না। তেমনি তা শোধও দিতে হয় 
দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করে। তাই বিদেশী খণ পরিশোধের ফলে দেশে টাকাব 
যোগান কমেও না। কিন্তু কোন কোন অভ্যন্তরীণ ধণের ফলে (যেমন কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের কাছ থেকে খণ নিলে) দেশে টাকার যোগান বাডে। তাছাডা খণপত্র বিত্তি 
করে দেশবাপীর কাছ থেকে সরকারী খণ সংগ্রহ করা হলে, খণদাতার। পরে ব্যাঙ্ধে 
কাছে ওই খণপত্র জামিন রেখে খণ নিতে পারে । তাতে দেশে খণ-ক্ফীতি হয় 
ঝণটাও টাকার সামিল । স্থুতরাং এটাতে টাকার যোগান বাডে বল। যায়। 


(ঘ) বিদেশী খণের দ্বারা পুঁজিত্রব্য ও ভোগাত্রব্য আমদানী হয়ে থাকে 
আমদানি করা পুঁজিদ্রব্যের সু বাবহাব করে উৎপাদন বাডাতে পাবলে দেশে দামস্ত, 
কমবে। বিদেশ থেকে ভোগ্দ্রব্য এলে দেশে মধ্যে তাব যোগান বেডে বর্তমা, 
দাঁমন্তর কমবে। তেমনি নুর্দে আসলে বিদেশী ঝণ শোধ করতে গিফে বঞ্তাণ্ 
বাড়াতে হয়। তার ফলে চাহিদার তুলনায় দেশের মধ্যে ত্রব্যসামগ্রীর ফোগা' 
কমে গিয়ে দ্রামস্তর বাড়তে পারে। অভ্যন্তরীণ সরকারী খণের দরুন তখনকার মং 
দেশে টাকার যোগান বাডলে দামন্তর বাডতে পারে। কিন্তু সে খণ যদ্দি উন্নয়নমূলব 
কাজে খরচ হয় তাহলে ভবিষ্ততে উৎপাদন বাড়লে দামস্তর কমবে । আর যা 


২৯৬ অর্থবিগ 


দ্ধ প্রভৃতির মতো অন্থৎপাদনমূলক কাজে অভ্যন্তরীণ সরকারী পণ খরচ হয় তাহলে 
বেসামরিক প্রয়োজনে দ্রব্যপামগ্রীর যোগান কমে গিয়ে দামন্তর ক্রমশই বাঁড়তে 
থাঁকবে। 

(ড) সরকারী, বিশেষত অভ্যন্তরীণ সরকারী, খণের দরুন দেশের মধ্যে সুদের 
হার বাড়ে। কারণ, বেসরকারী ঞ্ঈণগ্রহণকারীদের সাথে প্রতিযোগিতা করে 
সরকারকে দেশবাসীর কাছ থেকে খণ করতে হয় বলে, বেশি হারে সুদ দিয়ে তা 
ধোগাড় করতে হয় । এ কারণে অভ্যন্তরীণ সরকারী খণ দেশে সুদের হার বাড়িয়ে 
দিতে পারে | 


১.৮. ঘাটতি ব্যয় 
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১. কাকে বলে  রাজন্বের বিভিন্ন উত্স--যেমন, কর, সরকারী কারবারী 
সংস্থাগুলির উদ্বত্তঃ জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত খণ, বিভিন্ন আমানত ও 
তহবিল, বিদেশী খণ ও সাহায্য এবং অন্তান্য স্থত্র থেকে পাওয়া মোট সরকারী 
মায়ের তুলনায় সরকারী ব্যয় যদি বেশি হয্ব এবং এ ব্যয় আমনের ঘাটতি পূরণের 
উদ্দেশ্তে যদি নরকার (ক) অতিরিক্ত কাগজের টাক ছাপাবার পদ্ধতি, বা (খ) দেশের 
'কন্ত্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে খণ গ্রহণের পদ্ধতির ( এরকম ক্ষেত্রে সরকারের ঝণের 
প্রয়োজন মিটাতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাড়তি কাগজের নোট ছাপিয়ে সরকারকে খ্ণ দেয়) 
আশ্রয় নেয়, তাহলে বাজেটের ঘাটতি মিটাবার এ পদ্ধতিকে ঘাটতি ব্যয় 
বল। হয়। 

২, ফল 2 (ক) ঘাটতি ব্যয়ের ফলে দেশের দ্রব্যসামগ্রীর মোট যোগানের 
তুলনায় টাকার যোগান দ্রুত বাড়ে । (খ) দ্রব্যসামগ্রীর মোট যোগানের তুলনায় 
কার যোগান বেশি হয় বলে দামন্তর বাড়তে থাকে । (গ) দামস্তর যত তাডাতাড়ি 
নাড়ে মানুষের আমন তত তাড়াতাড়ি বাড়ে না বলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। 
ঘ) ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওযায় মানুষের অনেক অভাব পূর্ণ হয় না, অনেক ভোগ 
দষায়। এটাকে বলে বাধ্যতামলক সঞ্চয় । যে ব্রব্যসামগ্রীগুলি তারা কিনতে 
ারল না, তা সরকার কিনে নিয়ে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য (সাধারণত উন্নম্বনমূলক কাজে ) 
[বহার (বিনিয়োগ ) করে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এবং যুদ্ধের খরচ 
ঘটাবার জন্য দেশের সরকার ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় নেয়। ভারতে পবিকল্পনার 
্ধনংস্থানের জন্য সরকার ক্রমাগত ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় নিয়ে এসেছে । 

৩. সুবিধা 2 (ক) (ভারতের মত) স্বল্লোন্লত দেশে উন্নয়নের কাজে 
[টতি ব্যয় হলে মুদ্রাম্কীতি ও দামন্তর সাময়িকভাবে বাড়ে। পরে উৎপাদন 
াড়লে ও আয় বাড়লে মানুষের সঞ্চয়ও বাড়ে এবং ধীরে ধীরে মুদ্রাম্ফমীতির চাপও 
রহয় ও দামন্তর কমেষায়। (খ) ঘাটতি ব্যয়ের দ্বার উন্নয়নম্লক কাজের.ফলে 
নুষের কর্মসংস্থান বাড়ে, বেকার সংখ্যা কমে । (গ) ঘাটতি ব্যয়ের দরুন দামস্তর 


ষ্ট্রের অর্থসংস্থান ২-৯৭ 
অর্থ [0010.] ২ ৭ [1] 


বাড়লে কারবারীদের আয়, মুনাফা! ও সঞ্চয় বাডে তার কারবারে আরও পুঁজি 
বিনিয়োগ করে উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহিত হয় তাতে কৃষি ও শিল্পের আরও 
বিকাশ ঘটে । 

৪, অস্ুবিধা £ (ক) দেশে ঘাটতি ব্যয়ের দরুন দামস্তর বাড়লে, কারবারীদেব 
আয দ্রুতগতিতে বাড়ে। কিন্তু মন্তুরিভোগী, বেতনভোগী, খাজন] ও ন্ুদভোগী 
মানুষের আয় বাডে না বলে তারের প্রকৃত আয় কমে যায়। স্ুতরাং তাতে ধনী 
আরও ধনী এবং গরিব আরও গরিষ হয়। দেশে আয় ও ধনবণ্টনে বৈষম্য 
বেডে যায় । ফলে অর্থনৈতিক উর্নয়নের ন্ুফলটা বেশি ভোগ করে মুষ্টিমেয় বিত্তশালী । 
আর তার কষ্ট বা বোঝাটা বেশি বইতে হয় অসংখ্য গরিব ও সাধারণ মানুষকে 

(খ) দামস্তুর বৃদ্ধির ফলে টাকার দাম ক্রমশ কমতে থাকে । তার ফলে টাকাৰ 
উপর, মুদ্রা ব্যবস্থার উপর, আধিক কর্তৃপক্ষেব উপর, এমন কি সরকাবেব উপব 
মানুষের আস্থা নষ্ট হয় । 

(গ) ঘাটতি ব্যয়ের দকুন মুদ্রাম্বীতির যে দানব মাথ] চাড়। দেয় তাকে শায়েস্তা 
কর] কঠিন হয়ে পডে। কিন্তু তাকে শায়েস্ত করতে না পারলে গোটা উন্নয়নমূলক কাজ 
কর্মই বিফল হতে পারে । কারণ, ঘাটতি ব্যয়ের মারফত মুত্রাক্ষীতির দ্বারা দ্বামস্তব 
বাড়লে মন্ত্ুরি ও উৎপার্দন খরচও বাডে। তাতে পুনরায় দাম বাড়ে এবং উন্নয়ণ 
পবিকল্পনাব খরচ বাডে। ফলে বারবার ঘাটতি ব্যয়ের দরকার হয় ও মুদ্রাস্কীতি 
বন্ধ করা কঠিন হয়। 

(ঘ) ঘাটতি ব্যয় ও মুত্রাম্ফীতির দরুন দেশের দামস্তর অত্যধিক বেডে গেলে, 
বিদেশী পণ্যের আমদানি বাডে (কারণ দেশে জিনিসের দ্রামের তুলনায় সেগুলি 
তখন অপেক্ষাকৃত সন্তা হয়) এবং রপ্তানি কমে (কারণ বিদেশী পণ্যের তুলনায় 
দেশী পণ্যের দাম তখন বেশি হয়) | ফলে বাণিজ্যের উদ্ধত্ত এবং লেনদেনেব 
উদ্বৃত্ত পর্যন্ত তখন প্রতিকূল হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ তখন বৈদেশিক বাণিজো 
এবং লেনদেনে পযন্ত ঘাটতি দেখা দিতে পারে। 


মন্তব্য 5 কিন্তু এইসব অস্থুবিধা সত্বেও সব স্বল্পোক্লত দেশই অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের কাজে কমবেশি পরিমাণে ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় নিয়েছে । তবে ঘাটতি 
ব্যক্সনীতি গ্রহণ কর! হলে একদিকে যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে কঠোরভাবে 
ঘাণ নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করতে হয় অন্যর্দিকে তেমনি সরকারের পক্ষ থেকে আমদানি 
রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ, মুল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং ব্যবস্থার মারফত সারা দেশে নিতা 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর গ্াষ্য ব্টনের বন্দোবস্ত কর1 অবশ্ত কর্তব্যে পরিণত হয় 
তা না হলে মৃত্রাম্্ীতি ও দামন্তরের বৃদ্ধি দমন কিংবা অন্তত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা ও 
ঘাটতি বাছের স্থুবিধাগুলি সম্পূর্ণভাবে ভোগ্‌ করা সম্ভব হয় না। 


২৯৮ অর্থবিষঞ] 


১০ ক অর্থনীতিক ব্যবস্থা! 
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১০. ১. অর্থনীতিক ব্যবস্থা! 
70010011010 95965]7) 

১. অর্থনীতিক ব্যবস্থা হল সমাজের অর্থনীতিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্তে 
সরকারী আইন, বিধি, নিয়মাবলী ও মান্ুষে-মানগুষে উৎপার্দন-সম্পর্ক প্রভৃতির 
সম্মিলনে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠানিক কাঠাম (0500501009]  7ি৪11%10110 )। 
সংগঠিত সমাজে অভাব পুরণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত অর্থনীতিক কার্ধযাবলীকে 
(যেমন উৎপাদন, ভোগঃ বিনিময় ও আয়বণ্টন প্রভৃতিকে) কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে 
এই প্রতিষ্ঠানগত কাঠাম গড়ে ওঠে । এই কাঠাম নিজন্ব প্রয়োজনে অর্থনীতিক 
কাজকর্মের চারিদিকে আইন, বিধিবিধান দিয়ে ঘের এক সামাজিক পরিবেশ 
হষ্টী করে নেয়। আবাব এগুলির সাহায্যে অর্থনীতিক কার্ধাবলীকে প্রভাবিত ও 
নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে । সুতরাং অর্থনীত্তিক কার্ধাবলীব প্রধান অংশরূপে কারবারী 
কার্যাবলী কোন শূন্যতার মধ্যে পরিচালিত হয় না। জীবন্ত প্রাণিদেহের মতই 
যে কোন অর্থনীতিক ব্যবস্থারও জন্ম, বুদ্ধিঃ বিকাশ, ক্ষয় এবং মৃত্যু বা অবসান ঘটে । 
পৃথিবীতে কোন অর্থনীতিক ব্যবস্থাই চিরজীবী নয় । 

২. বর্তমান সমাজে দুটি পৃথক ধরনের অর্থনীতিক-সামাজিক ব্যবস্থা পাশাপাশি 
বয়েছেঃ (ক) ধনতন্ত্র ও (খ) সমাজতন্ত্র। কখনও কখনও আর একটি তৃতীয় 
শর্থনীতিক-সামাজিক ব্যবস্থাও বর্তমানে এ দু'টি ব্যবস্থার পাশাপাশি রয়েছে বলে 
দাবি করা হয়। তা হল, মিশ্র অর্থনীতি বা মিশ্র অর্থনীতিক ব্যবস্থা । তবে, 
বাস্তবিক পক্ষে, মিশ্র অর্থনীতি একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের অর্থনীতিক ব্যবস্থা নয়। 
আসলে এটি হল খাটি ধনতস্ত্রেরই একটি সংস্কৃত বা পরিমাজিত বূপ। পৃথিবীর 
কোথাও এখন খাটি ধনতাম্ত্রিক ব্যবস্থ। নেই। বর্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই 
বরং মিশ্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা মিশ্র অর্থনীতি বলে গণ্য করা যেতে পারে। 
পৃথিবীতে ধনতত্ত্রের জন্মের আগে ছিল সামস্ততান্ত্রিক অর্থনীতিক ব্যবস্থা বা 
সামস্ততন্ত্র। ধনতন্ত্রের উত্তরস্থরী হল সমাজতন্্। 

১০. ২. ধনতন্ত 
(08201091150) 

১, ১৭৬০-১৮২০ সালের মধ্যে শিল্প বিপ্রবের ফলে ব্রিটেনে থে অর্থনীতিক 
ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এবং কালক্রমে ঘা বিভিন্ন দেশে পরিব্যাঞ্চ হয়েছিল, তাকেই 
'ধনতন্ত্র বলা হয় । ফরাসী বিপ্লব এর মতাদদর্শগত ভিত্তি ও ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লব 
এর বৈষয়িক ভিত্তি রচনা করেছিল । সংক্ষেপে, ধনতন্ত্র হল) উৎপার্দনের উপার্দান 
বা উপায়গুলির উপর ব্যক্তিগত বা বেসরকারী মালিকানার ব্যবস্থা । 


তুলনামুলক অর্থনীতিক ব্যবস্থা ২৯৪ 


বৈশিষ্ট্য £ ধনতন্ত্রের অর্থনীতিক বৈশিষ্ট্য চারটি । ব্যক্তিগত সম্পন্তি 
চি স্বাধীনতা, ভোগীর সার্যভৌমত্ব ও নিয়ন্ত্রণবিহীন মূল্য ব্যবস্থা । 

(ক) ব্যক্তিগত সম্পত্তি 2 ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে জমি, খনি, যন্ত্রপাি 
ইত্যাদি উৎপাদনের উপায় (বা! উপাদান) এবং তৎসহ বাভীঘর ইত্যাদি ষাবতীয 
রব্য অর্থাৎ সম্পদ প্রভৃতির আইনম্বীকৃত ব্যক্তিগত মালিকানা বোঝায়। ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির অবাধ ভোগদখল, হস্তাস্তর ও উত্তরাধিকারেব অধিকার আইনের দ্বাব 
স্বীকৃত হয়। 

ধনতন্ত্রের অর্থনীতিক দর্শন অনুসারে ধনসম্পদ করায়ত্ব করার ও আয় বাভাবা। 
অভিপ্রায়ই মান্থষকে সর্বদা কঠোর পরিশ্রমে প্রবৃত করাচ্ছে | এটা যে স্বার্থ সাধনে 
উদ্দেশ্তে পরিচালিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থসিদি' 
উদ্দেশ্ত দ্বারা চালিত হয়েই প্রত্যেকে সর্বাধিক সম্ভব দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম, অর্থা' 
সম্পদ উৎপাদনের চেষ্টা করছে । ফলে সমাজে সর্বাধিক উত্পাদন ঘটছে । ম্থৃতবা' 
মানুষের এই স্বার্থপর উদ্দেশ্ত যেমন তার ব্যক্তিগত উপকাব কবছে তেমনি সমঃ 
সমাজেরও উপকার করছে। অতএব ব্যক্তিগত সম্পত্তি কবাম্ত্ত করা ও বৃদি 
করার ইচ্ছাই হুল যাবতীয় অর্থনীতিক কাজে মান্ীষেব উদ্যমেব পিছনে মুল চালিকা 
শক্তি। এই ধারণাটি ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিক ব্যবস্থাব মূল ভিত্তি। এই ধাবণ 
অন্থযায়ী মুনাফা উপার্জন কর। ও তা বৃদ্ধি করার উদ্দোশ্ত দ্বারাই সমস্ত উৎপাদন 
কারীর। পরিচালিত হচ্ছে। 

(খ) উদ্ভোগের স্বাধীনতা £ ধনতন্ত্রের আর একটি অপরিহার্য উপাদান ব 
ভিত্তি হল “উদ্যোগেব ম্বাধীনতা, নামক ধারণা । ঘ্ব্ক্তিম্বাতত্ত্যবাদ* নামব 
দার্শনিক মতবাদের উপর ভিত্তি করে আযাডাম স্মিথ প্রমুখ ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানীব 
এই ধারণা প্রচার করেন যে, অর্থনীতিক কার্যাবলীতে মান্থষের ব্যক্তিগত উদ্যোঃ 
ক্ষণ করতে পারে, এমন কোন ব্যবস্থাই রাষ্ট্র বা সরকারেব অবলম্বন কবা উচিৎ 
নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই অবাধে তার আপন স্বার্থ অনুসরণ করতে দেওয় 
প্রয়োজন। প্রত্যেক উৎপাদকই আপন আপন মুনাফা বৃদ্ধির জন্য অনু 
উৎপাদকের সাথে কঠোর প্রতিযোগিতায় লিগ হয়েছে। এজন্য প্রত্যেকেই 
অপরের তুলনায় কম ধরচে উৎকরষ্টতর দ্রব্যসামগ্রী বেশি পরিমাণে উৎপাদনের চেষ্ট 
করছে। ফলে উৎপাদনের ক্ষমতা বাডছে, সর্বাপেক্ষা কম খরচে সমাজে সর্বাধিব 
দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের উৎপাদন ঘটছেে। যে উতৎপাদকর! তুলনায় কম দ্ষ 
তারা৷ পরাজিত হয়ে অধিক দক্ষ উৎপাদকর্দের পথ ছেডে দিচ্ছে। ন্ুতরাং উৎপাদনে 
প্রবৃত্ত হওয়ার, অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করার "অবাধ স্বাধীনতা উৎ্পাদ করের 
অবস্তই দিতে হবে। তা ক্ষু্ করা চলবে না । ব্যক্তির অর্থনীতিক কার্কলাপে বা 
বা সরকারের হস্তক্ষেপ না করার এই তত্বই “অবাধ ম্বাধীনতার, তত্ব ন 
পরিচিত। এই কারণে অনেক সময্ব ধনতন্ত্রকে “ব্যক্তিগত উদ্যোগের অর্থনীতি: 
স্বাধীন উদ্যোগের অর্থনীতি বল! হয়। 


২১০০ অর্থবিদ্ঠ 


(গ) ভোগ্গীর সার্বভৌমন্বঃ উৎপাদনকারীর স্বাধীনতায় যেমন কোন 
হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, তেমনি ভোগীর হ্বাধীনতায়ও কোন রাস্ীয় বা 
সরকারী হস্তক্ষেপ অন্চিত। পছন্দমত ভ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম কেনার স্বাধীনতা 
যর্দি ভোগীদদের অঙ্কন থাকে, তা৷ হলে তার! ফেসব সামগ্রী চাইবে, উৎপাদকর! 
পুধ তাই উৎপাদন করে নিজেদের মুনাফা সর্বাধিক করার চেষ্টা করবে। সমাজে তা 
ছাড়া অন্য সামগ্রী উৎপর হবে না। এইভাবে কোন্টা উৎপন্ন হবে না, কোন্টা 
হবে, কখন তা উৎপন্ধ হবে ও কতটা পরিমাণে উৎপন্ন হবে, তা ভোগীদের 
নির্দেশমত স্থির হবে। এজন্যই ভোগীদের দ্রব্যসামগ্রী পছন্দ করার স্বাধীনতা 
অক্ষুণ্ন পাথতে হবে। এই হল ভোগীর সার্বভৌমত্বের তত্ব । ধনতন্ত্রে তা বজায় 
ধাকে বলে দাবি কর! হয়। 

(ঘ) নিয়ন্ত্রণবিষ্থীন মুল্যব্যবস্থা ই নিয়ন্ত্রণবিহীন মূল্যব্যবস্থা ধনতন্ত্রের আর 
একটি অপরিহার্য উপাদান । আপন আপন স্বার্থ সম্বদ্ধে ওয়াকিবহাল ভোগীরা 
দ্রব্যসামগ্রী পছন্দের অক্ষুপ্ন স্বাধীনতা। নিয়ে যা কিনতে চায়, আপন আপন মুনাফা 
বদ্ধিব তাগিদে উৎপাদনকারীরাও উদ্যোগ ও প্রতিযোগিতার অবাধ স্বাধীনতা নিয়ে 
তা উৎপাদন করার চেষ্টা করছে। ক্রেতা বা ভোগীরা যা বেশি চায়, যাব 
জন্য বেশি দাম দিতে প্রস্তুত, উৎপাদনকারীর] তাই বেশি পরিমাণে উৎপাদন করছে 
এবং সেসব সামগ্রীর উত্পাদনেই সমাজের উপকরণগুলির বিলিবণ্টন ও ব্যবহার 
ঘটছে । এইরূপে ভোগীর্দের চাহিদা ও উতৎপারদকের যোগান দ্বারা আপনা-আপনি 
বাজারে ভ্রব্যসামগ্রীব দাম নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে এবং দামের তারতম্য অনুসারে 
দব্যপামগ্রীব উৎপাদনের পবিমাণেও তারতম্য ঘটছে । আবাব দামের তারতম্যের 
ঈন্যই উপকরণগুলিব বিলিবন্টনেও তারতম্য ঘটছে । দাম নির্ধাবণের এই ব্যবস্থা 
য়ংক্রিয় | চাহিদ1 ও যোগানের শক্তি ছাড়া অন্ত কারও দ্বারা তা চালিত নয়। এই- 
প এক স্বয়ংক্রিয়, নিয়ন্ত্রনবিহীন মৃল্যব্যবস্থার দৌলতে ধনতন্ত্রে সর্বোত্মভাবে, কি 
উৎপন্ন হবে, কিভাবে উৎপন্ন হবে, কার জন্য উৎপন্ন হবে ইতাদি, বিনা পরিকল্পনায় 
আপনা-আপনি স্থির হয়ে যায় বলে দাবি কর! হয়। 

উপরোক্ত চারটি উপাদানে যে খাটি ধনতন্ত্র গঠিত, বাস্তবে তা কোথাও নেই । 
মত্ত ধনতন্ত্রী দেশেই কম বেশি পরিমাণে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, উদ্চোগের স্বাধীনতা, 
ক্রেতার স্বাধীনতা এবং মূল্যব্যবস্থা রাষ্ট্রের নানা বিধিনিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে 
ধাকে। আর বাস্তব বাজারে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে কম বা বেশি পরিমাণে 
একচেটিয়া! কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এদের প্রচারযন্ত্রের প্রভাবে ক্রেতার তথাকথিত 
ধাধীনতার অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে। সুতরাং কাধত ধনতন্ত্র এরূপ একটি ব্যবস্থায় 
পবিণত হয়েছে যেখানে মুনাফার [প্রেরণায় এবং সক্রিয় ও তীব্র প্রতিযোগিতার 
ধাবা অর্থনীতিক কার্যাবলীর এবং বিশেষত নতুন পুঁজি বিনিয়োগের বেশির ভাগই 
বেসরকারীভাবে ঘটে থাকে । 

৩. ধনতন্ত্রের সমর্থনে যুক্তি £ ধনকনত্রে অর্থনীতিক স্থফল বলে যা দাবি 


টলনামুলক অর্থনীতিক ব্যবস্থা ইট 


করা হয় ত্যাদের মধ্যে চারটি প্রধান : (ক) এক একটি স্বয়ংক্রিয় মুজ্যব্যবস্থার 
দ্বারা চালিত হয়। কারণ মূল্যব্যবস্থার দ্বারাই উৎপাদন, বিনিময়ঃ বগ্টন ও ভোগ 
প্রভৃতি অর্থনীতি কার্যাবলী পরিচালিত হচ্ছে। এজন্য কোন আমলাতান্ত্রিক 
প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। 

(খ) ভোগাীদের পছন্দমত দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন হয়, দ্রব্যসামগ্রী 
পছন্দে তাদেব স্বাধীনতা অক্ষুণ্ থাকে । এ কারণে, এ ব্যবস্থায় দ্রব্যসামগ্রী ও 
সেবাকর্মের ভোগ দ্বারা তাদের সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ ঘটে। 

(গ) উৎপাদনকারীদের উদ্ভোগের স্বাধীনতা ও অবাধ প্রতিযোগিতার 
ফলে তার! সর্বদাই সর্বাপেক্ষা কম খরচে সর্বোত্কষ্ট দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা করে। 
ফলে এই ব্যবস্থায় শুধু সর্বাধিক দক্ষ উৎপাদনকারীরাই টিকে থাকে এবং তার দরুন 
উৎপাদনের খবচ ন্যুনতম হয় ও উৎপন্ন ভ্রবাসামগ্রী সর্বাধিক উৎকর্ষ লাভ কবে। 
ফলে জর্বাপেক্ষা! কম দামে সর্বোৎকষ্ দ্রব্য সর্বাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। 

(ঘ) প্রতিযোগিতায় জয়লাভের জন্য প্রতিযোগশি উৎপাদকর! সর্বদাই উৎপাদন 
খরচ কমানোব উদ্দেশ্তের উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াব উন্নতির জন্য দ্রব্টটিব উতৎ্কষ 
বৃদ্ধির জন্যঃ নতুনতর ভ্রব্য উত্পাদনের জন্য গবেষণার কাজে ব্যয়করে। ফলে, 
বিজ্ঞানেব ও গবেষণাব সাহায্যে প্রতিযোগিতার তাগিদে অবিরত নতুন নতুন 
উৎপাদন পদ্ধতি, প্রক্রিয়। ও নতুন দ্রব্যসামগ্রী উদ্ভাবিত হুচ্ছে। সমাজ ও 
সভ্যতাব অগ্রগতি ঘটছে। 

৪. ধনতন্্রের ব্যর্থত| £ ধনতন্ত্রে সমালোচকদের মতে এর প্রধান ব্যর্থতা ও 
কৃফলগুলি হল £ (ক) ধনতন্ত্রে প্রকৃতপক্ষে ভোগীর স্বাধীনত৷ বা সার্ব 
ভৌমত্ব বলে কিছু নেই। বিরাট একচেটিয়া কাববারগুলির শক্তিশালী প্রচাব- 
যন্ত্রে প্রভাবে তাবা৷ আপন পছন্দমত জিনিস বেছে নেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে 
বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ইঙ্গিতে পরিচালিত হয় । তা ছাডা ধনতত্ত্রে আম্মবৈষম্যেব 
জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র দেশবাসীর প্রয়োজনমত ব্রব্যসামগ্রীব উৎপাদন ঘটে না 
সংখ্যালঘৃ ধনী ক্রেতাদের খেয়াল মেটানোর উপযোগী বিলাস দ্রব্যই বেশি উৎপক্ 
হয়। সুতবাং এতে ভোগ্ীর সর্বাধিক তৃপ্তি লাভও ঘটে ন|। ূ 

(খ) প্রতিযোশিতার ফলে ক্রমান্থয়ে গ্রতিযোগীদেব 'সংখ্যা কমে গিয়ে, 
ধনতন্ত্রে একচেটিয়! কারবারের উৎপত্তি ঘটে । ফলে প্রতিযোগিতার স্ৃফলগুলি 
দূর হয়ে অনিখু'ত প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবাবের কৃফলগুলি দেখা দেয়। 
তখন বাজাবের অর্থাৎ ভোগীদের উপব নিরস্কুশ আধিপত্যের বলে তার দক্ষতা 
বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন খরচ হ্থাস কব! ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পরিবর্তে 
মুনাফ। বৃদ্ধির জন্য উৎপাদনে পরিমাণ হাসের ও মূল্যবুদ্ধির উপর গুরুত্ব বেশি দেয়। 
সুতরাং কার্যত, সর্বাপেক্ষা কম খরচে, সর্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য সর্বাধিক পরিমাণে 
উৎপন্ন হুয় না। 

(গ) অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে, যে কোন শিল্পে প্রয়োজনের তুলনায় 


"১১০২ অর্থবিগ্ক 


বেশি সংখ্যক উৎপাদক দেখা দিতে পারে। তাতে অনাবশ্যক অতিগ্সিক্ত 
উৎপাদন-ক্ষমতার সৃষ্টি হয় অথচ তার সদ্ব্যবহার ঘটে না। এটা অপচয় 
ছাড়া কিছু নয় । 

(ব) মুল্যব্যবস্থাটি সম্পুর্ণ স্বয়ংক্রিয় এবং সম্পূর্ণ নিয়নত্রণবিহীনভাবে 
কাজ করে, একথাও সত্য নয়। কারণ কার্যত, শিল্পক্ষেত্রে বিশাল 
আদ্নতন বিশিষ্ট অল্পসংখ্যক কারবারের উদ্ভব হলে, & সব বিরাট একচেটিয়। 
কারবারীরা একক ব৷ গোষ্ঠীগতভাবে মৃল্যব্যবস্থাটিকে নিয়ন্ত্রণ করে । 
ফলে, কি উৎপন্ন হবে, কতটা উৎপন্ন হবে তা সর্বোত্তমভাবে স্থির হতে পারে ন। 
কি উৎপন্ন হবে এবং কতটা উৎপন্ন হবে, তা এই মুষ্টিমেয় বৃহৎ কারবারীরাই স্থির 
করে দেয় এবং তার ফলে উপকরণের বিলিবপ্টনও সর্বোত্তমভাবে ঘটতে 
পারে না। 

(ড) ব্যক্তিগত সম্পত্তি-ব্যবস্থার দরুন (অর্থাৎ, প্রধানত, উৎপাদনের উপাদান 
ষথা জমি, পুঁজি, কলকারখান। ইত্যাদির ব্যক্তিগত মালিকান। ) ধনতন্ত্রে আয়ের 
বণ্টনে বৈষম্য ঘটে ও তা ক্রমাগত বাঁড়তে থাকে । তাতে সমগ্র সমাজ 
সংখ্যালঘৃ ধনী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র এই ছুই পরস্পর বিরোধী অর্থনীতিক শ্রেণীতে 
বিভক্ত হয়ে যায় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্রের উপর সংখ্যালঘু ধনীর শোষণ 
প্রতিষ্ঠিত হয় । এটা সামাজিক অন্যায় ও অবিচার । ] 

(চ) চক্রাকার গতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের চড়তি ও মন্দার (অর্থাৎ 
বাণিজ্য চক্রের) আবিভরীব এবং কর্মহীনতার অস্তিত্ব, এই ছুট প্রধান 
অর্থনীতিক সমস্ত! ধনতন্ত্রের নিত্যসঙ্গী । এর দরুন ষে বিপুল অর্থনীতিক অপচষ 
ঘটে ও সামাজিক বিপরধয়ের স্থষ্টি হয় তা দূর কর! ধনতস্ত্রের সাধ্যাতীত। ধনতন্্র এই 
দু'টি সমস্যার স্ষ্টি করে কিন্তু তাদের সমাধান করতে পারে ন|। 

১০. ৩. সমাজতন্ত্র 
9090919115]) 

১. জমাজতন্ত্র হল এরূপ একটি অর্থনীতিক ব্যবস্থা যেখানে সমাজ বা 
দেশের যাবতীম্ন উৎপার্নের উপাদান বা উপায়গুলির উপর (অর্থাৎ জমি, পুঁজি, 
খনি, অরণ্য ও জলসম্পদ ইত্যাদি) সমাজ বা রাষ্ট্রের মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ ও 
কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। 

২. বৈশিষ্ট্য £ সমাজতন্ত্রের প্রধান অর্থনীতিক বৈশিষ্ট্য তিনটি $ 
সামাজিক সম্পত্তি, অর্থনীতিক পরিকল্পনা ও জাতীয় আয়ের সমবণ্টন। 

(ক) সামাজিক সম্পত্তি ঃ সমাজতন্ত্রে ভোগ্যদ্রব্য (অর্থাৎ অর্থবিদ্যায় যাদের 
“সম্পদ” বল হয় ) ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানায় রাখার অনুমতি 
দেওয়া! হলেও, উৎপাদনের উপাম্বগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার বদলে 
সামাজিক (অর্থাৎ সমগ্টিগতভাবে সকল দেশবাসীর ) বা রাস্ত্ীয় মালিকান। 
প্রতিষ্টিত হয়। 


তুলনামূলক অর্থনীতিক ব্যবস্থা ২১০৩ 


(খ) অর্ধনীতিক পরিকল্পনা £ তথাকথিত স্বয়ংক্রিয় মৃল্যব্যবস্থার পরিবর্তে 
কি উৎপর হবে, কতটা উৎপরন হবে, কার জন্য উৎপন্ন হবে, ইত্যাদি অর্থনীতিক 
মৌপিক সিদ্ধাস্ত গ্রহণের জন্ত ও তা কাজে পরিণত করার জন্য রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিক 
পরিকল্পনা কমিশন নিযুক্ত হয় ও তা একটি নির্দিষ্ট কালের জন্ত একটি অর্থনীতিব 
পরিকল্পনা রচন! করে। এ পরিকল্পন! অনুসারে নির্দিষ্টকাল ধরে বিবিধ দ্রব্যসামগ্রীর 
উৎপাদন ও তান্থুযায়ী বিবিধ উৎপাদন কাজে উপকরণগুলির বিলিবণ্টন ঘটে 
সমাজতস্ত্রে ভোগ্যপণ্য ব্টনে মুল্যব্যবস্থার সাহায্য নেওয়! হলেও তা চাহিদা- 
যোগানের নিরপেক্ষ প্রতিফলক নয়। প্রয়োজন অনুসারে পরিকল্পনা কমিশনের 
পরামরশশমত রাষ্ট্র তা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার দ্বারা সমাজতন্ত্রের 
অর্থনীতিক কার্যাবলী পরিচালিত হয় বলে একে পরিকল্পিত অর্থনীতিও বলে । 

(গ) জাতীয় আয়ের সমবণ্টন $ জাতীয় আয়ের সমবণ্টন দ্বারা সমাজে 
শ্রেণীভেদ বিলোপ করাই সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য ৷ এই উদ্দেশ্ত লাভের জগ্য সমাজতন্ত্র 
কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক প্রদ্দানের প্রথা প্রবর্তিত হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি (অর্থাৎ 
জমি, পুঁজি, কলকারখানার ব্যক্তিগত মালিকানা ) থাকে না বলে, সমাজতন্ত্র কাজ 
নাকরলে কোন আয় উপার্জনের উপায় থাকে ন1'। প্রত্যেকে নিজ ক্ষমতামত 
পরিশ্রম করবে এবং প্রত্যেকে তাব পরিশ্রম অনুসারে পারিশ্রমিক পাবে--এই হল 
সমাজতন্ত্বে আয় বণ্টনের নীতি । 

৩. সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ £ সমালোচকদের মতে, সমাজতন্ত্রের 
বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি হল : (ক) রাষ্ট্র পরিকল্পনা কমিশন মারফত কি উৎপনর 
হবে, কতটা পরিমাণে উৎপর হবে, কি দামে তা বিক্রয় হবে ইত্যাদি স্থির করে 
দেয়। তাই জমাজতন্ত্রে ভোগীদের কোন স্বাধীনতা থাকে না। এই 
সমালোচন! অবশ্য তত্বগত, কাবণ, বাস্তবের ধনতন্ত্রেতে ভোগীদের স্বাধীনতা 
সামান্যই | 

(খ) ধনতন্ত্রের মত শুধৃমাত্র মুনাফা উপার্জনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীন 
উদ্যোগের ছারা উৎপাদন পরিচালিত হয় না বলে, এবং উপাজিত 
সম্পদ বংশপরম্পরায়, ব্যক্তিগত নিরঙ্ক,শ ভোগদখলের অধিকার থাকে না বলে, 
সমাজতন্ত্রে উৎপাদন বাড়বে না, একসময়ে একথা বলা হত। কিন্তু এই আশঙ্কা 
অবান্তব বলে প্রমাণিত হয়েছে । জননাধারণের মধ্যে শিক্ষা! বিস্তার করে ও নতুন 
সমাজচেতনার সৃষ্টি করে, অবহেলিত সাধারণ মানুষকে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিঠিত 
করে, প্রাপা প্রশংসা ও উপযুক্ত পুরস্কার দিয়ে শ্রমিক-কর্মী ও উৎপাদনে নিযুক্ত 
সকলকে যে উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা যায়, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বাস্তব 
অভিজ্ঞতা থেকে তা দেখা যাচ্ছে। 

(গ) সমাজতন্ত্র যাবর্তীয় উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা 
পরিচালিত হয়। ধনতস্ত্রে শিল্পের উদ্যোক্তারা যে ঝুকি বহন করে, সমাজতন্ত্র 
সরকারী কর্মচারীদের সে রকম ঝুঁকি বহনের কোন প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং 


২*১০৪ আমর্থবিদয। 


ব্যক্তিগত মালিকানার অর্থনীতিতে উদ্যোক্তারা সর্ধদা উৎপাঙনের দক্ষতা বুদ্ধিতে 
যতটা আগ্রহান্থিত* সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে তা আশা করা যায় না। তা ছাড়া, 
শিল্প পরিচালন! ব্যবস্থা এক জটিল সরকারী আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 
পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকে । তবে, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে চেতন! 
ও দ্ক্িত্ববোধের উন্মেষ ঘটাতে পারলে, কাজের গুরুত্ববোধ তাদের মধ্যে স্থি 
করতে পারলে, এই অন্থুবিধা অনেকখানিই দূর কর সম্ভব। ধনতত্ত্রেও ডাক ও 
তার বিভাগ, পরিবহণ ও নানারূপ গুরুত্বপূর্ণ শিল্প সরকারী মালিকানা ও 
কতৃত্বে সরকারী কর্মচা রীদের দ্বারা সুদক্ষভাবে পরিচালিত হতে দেখা যায়। 
ন্ুম্পিটারের মতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও পরিচালনান অনেক বেশি দক্ষতা অর্জন কর 
সম্ভব৷ ৰ 

(ঘ) ধনতন্ত্রে স্বাধীন মূল্যব্যবস্থার দ্বারা পণ্যোৎপাদনের জন্য উপকরণ- 
সমুহের যেরপ বাঞ্ছনীয় বিলিবণ্টন ঘটানে। সম্ভব, মুল্যব্যবস্থার অভাবে 
সমাজতন্ত্রে তা সম্ভব নয়। সমাজতন্ত্রে পরিকল্পনা কমিশন তথা৷ রাষ্ট্র থেয়ালধুশীমত 
উপকরণসমূহের বিলিবণ্টন করে । কিন্তু এই অভিমত খণ্ডন করে অর্থবিজ্ঞানীদয় 
ল্যাঙ্গে ও টেলর দেখিয়েছেন ষে, ধনতন্ে মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়ে মূল্য- 
ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে উপকরণগুলির যেরূপ বিলিবণ্টন ঘটে, তার চেয়ে অনেক 
ভালভাবে সেগুলির ব্যবহার অন্ুযাক্ী বিলিবপ্টন সমাজতন্ত্র ঘটতে পারে । 

৪. সমাজতন্ত্রের সমর্থনে যুক্তি £ সমাজতন্ত্রের পক্ষে প্রধান প্রধান যুক্তিগুলি 
হল : (ক) উৎপাদনের উপায়গুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকান]| ব্যবস্থাই হল 
ধনতান্ত্রিক সমাজে আয় ও সম্পর্দের ব্টনে টবষম্যের মূল কারণ। এই ব্যক্তিগত 
মালিকানা! বিলোপ করে তার জায়গায় সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার দ্বার 
এবং প্রত্যেকের কাজ অনুসারে পারিশ্রমিকের প্রবর্তন করে সমাজতন্ত্র দেশে আয় 
ও সম্পদের বণ্টনে সমতা আনে । তাতে সমাজে শ্রেণীভেদ লোপ পায়। এটি 
সমাজ কল্যাণ বুদ্ধির সহায়ক । 

(খ) সকলের জন্য কাজের সংস্থান ও আয় উপার্জনের ব্যবস্থা করে 
সমাজতন্ত্র কর্মহীনতার অভিশাপ নিমুল করে। 

(গ) বাণিজ্য চক্রজনিত অবিরাম চড়তি ও মন্দার বাজারের চক্রবৎ 
আবর্তন দুর করে সমাজতন্ত্র দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির ধার! অব্যাহত রাখে । 

(ঘ) ধনতন্ত্রে বাস্তবে একচেটিয়া কারবারের উদ্তব ঘটে। একচেটিয়া! কারবারীরা 
উত্পাদন কমিয়ে দিয়ে চড় দামে জিনিস বিক্রি করে ভোগীদের শোষণ 
করে। কম দামে উৎপাদকের কাছ থেকে কাচামাল ও শ্রমিকদের কাছ থেকে 
শ্রম কিনে তাদের শোষণ করে। সমাজতন্ত্র ব্যক্তিগত বা বেসরকারী এক- 
চেটিয়া কারবারী ও কারবারের বিলোপ করে ভোগ্ী ও কীাচামালের 


যোগানদার এবং শ্রমিকদের শোষণ থেকে রক্ষা! করে। 
(ঙ) ধনতন্ত্রে কার্ধত, মুনাফা! শিকারের লালসায় ধনী ক্রেতাঙ্গের হিলাসব্যসন 
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চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিবর্তে উৎপাদনকারীরা৷ অনেক 
ক্ষতিকারক প্রব্যের উৎপাদন করে থাকে । সমীজতন্্প তার অবসান ঘটিয়ে, 
সমাজের পক্ষে হিতকর ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের যথেষ্ট 
উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম। 

বর্তমান কালে ধনতন্ত্রের বিকল্প হিসাবে সমাজতন্ত্র ক্রমশ বিপুল জনসমষ্টির 
মনে ব্যাপকতম আগ্রহ স্থষ্টি করে চলেছে। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশে সমাজতুস্ত্ে 
প্রতিষ্ঠা একে বাস্তবে কপ দিয়েছে । ধনতন্ত্ব ও সমাজতন্ত্রেরে মতাদর্শগত সংঘর্ষ 
বর্তমান যুগেব জর্বপ্রধান ছন্দে পরিণত হয়েছে । এব ফলাফলে? উপব মানব 
সভ্যতার ভবিষ্যৎ বিশেষভাবেই নির্ভরশীল । 
১০. ৪. মিশ্র অর্থনীতি 
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১ মিশ্র অর্থনীতি বা মিশ্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলতে এমন একটি অর্থনীতিক 
ব্যবস্থা বোঝায় যেখানে, উৎপাদন ও ভোগ সংগঠিত কবার ক্ষেত্রে বাজাব 
(অর্থাৎ চাহিদা যোগানের শক্তিব দ্বাবা মূল্য নির্ধারণ ) ব্যবস্থার সাথে 
সবকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সংমিশ্রণ ঘটেছে । এই ব্যবস্থায় কতকগুলি অর্থনীতিক 
কাষ সম্পাদনেব ভাব বাজাব বা মূল্য ব্যবস্থাব উপর ছেডে দেওয়া হয় আব 
কতকগুলি অর্থনীতিক কার্য সবকাবী নীতিব দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত এবং 
প্রয়োজন মত সবকারেব দ্বাবা জম্পার্দিতও হয়ে থাকে । এজন্য সবকাবী আইন 
পাস কবে উৎপাদন, ভোগ, লগ্নি, বিনিয়োগ ইত্যাদি নান! প্রকার কার্ধাবলী যেমন 
নিয়ন্ত্রণ কব! হয় তেমনি প্রয়োজনবোধে জরকাবী বিনিয়োগ দ্বার] রাষ্থ্রীয় শিল্প 
প্রতিষ্ঠাও ঘটতে পারে । সম্প্রতিকালে বিকাশমান সদ্য স্বাধীন দেশগুলিতে দ্রুত 
অর্থনীতিক উন্নয়নের ভাব সরকাবের উপবই ন্যস্ত হওয়া এসব দেশগুলির রাস্্রী 
শিল্পের ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে উৎপত্তি ও বৃদ্ধি ঘটছে। এরকম কোন কোন 
দেশ অর্থনীতিক পরিকল্পনার সাহায্যও গ্রহণ করছে। 

২. বৈশিষ্ট্য £ মিশ্র অর্থনীতিব মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল : 

(ক) সম্পত্তির ব্যক্তিগত বা বেসরকারী মালিকানার অধিকার 
এতে থাকে। 

(খ) ব্যক্তিগত উদ্যোগের অধিকার এতে থাকে । তবে তা সবকারী 
বিধিনিষেধের দ্বারা আংশিক সীমায্িত। 

(গ) মুল্যব্যবস্থীও এতে থাকে, তবে, তা আংশিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত। 

(ঘ) ব্যক্তিগত উদ্ভোগ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং মুল্যব্যবস্থার উপর 
জরকারী নিয়ন্ত্রণ মেনে নেওয়। হয় । 


(ড) প্রয়োজন বোধে উৎপাদন ক্ষেত্রে সরকারের প্রবেশ এবং অংশ- 
গ্রহণও ঘটে । উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই অংশগ্রহণ ঘটলে অর্থনীতিক কার্কলাপেব 


ক্ষেত্রকে তান্যায়ী তিন ভাগে ভাগ করা যায় । ষথা_- 
২১০৬ অর্থবিদ্যা 


(৯) উৎপাদনের যেসব ক্ষেত্রে শুধু সরকারী উদ্যোগ রয়েছে তা নিয়ে সরকারী 

বা রাষ্ট্রীয় উদ্ভোগের ক্ষেত্র গঠিত। 

(২) উৎপাদনের কতকগুলি ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী, দু'রকম 
উদ্ভোগী থাকতে পারে । তাদের নিয়ে মিশ্র অর্থনীতিক ক্ষেত্র গঠিত। 

(৩) উৎপাদনের বাকি ক্ষেত্রে শুধুই বেসরকারী উদ্যোগ থাকে । তাদের নিয়ে 
বেসরকারী ব! ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্র গঠিত। 

(চ) কোন পূর্বনির্দিষ্ট অর্থনীতিক পরিকল্পন1 অনুসারে বেসরকারী কর্মোদ্যোগ 
নিয়ন্ত্রিত এবং রাষ্ট্রীয় কর্মোদ্যোগ পরিচালিত হতে পারে। 

(ছ) মিশ্র-ধনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল বেসরকারী উদ্যোগের অর্থনীতিক, 
কার্ধাবলীর উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা । প্রযনোজনবোধে এতে কোন 
বেসরকারী উদ্যোগের জাতীয়করণ করে রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনীতিক ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা ও 
প্রসারিত করা চলে। তেমনি, প্রয়োজনীয় স্থলে, জাতীয়করণ না করে, তার 
পরিবর্তে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিক স্বার্থে বেসরকারী উদ্যোগগুলিকে বাঞ্চিত 
অর্থনীতিক নীতি অন্থসরণে সরকার বাধ্য করতে পারে । এ উদ্দেশে তাদের নিদিষ্ট 
কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করতে পারে । 

১০. ৫. ভারতের মিশ্র অর্থনীতিক ব্যবস্থা 
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বৈশিষ্ট্য £ (ক) সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের সহীবন্থান ই 
ভারতের শিল্পক্ষেত্র সরকারী বা রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারী এই দুই অংশে বিভক্ত। 
১৯৫১ সালের শিল্প (নিয়ন্ত্রণ) আইন এবং ১৯৭০ সালের লাইসেন্দিং পলিসী ছার! 
১৯৫৬ সালের শিক্পনীতি সংক্রান্ত ঘোষণাটি সংশোধিত হয়েছে এবং তাদের অস্তর্গত 
শিল্পসমূহের নিম্নরূপ পুনধিন্তাস ঘটেছে । 

(১) ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি অন্থসারে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ প্রভৃতি ১৭টি 
শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র গ্রহথ করেছে। এ ক্ষেত্রে 
নতুন সব প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র কর্তৃক স্থাপিত হবে। তবে বর্তমানে যে সকল ব্যক্তিগত 
মালিকানার কারবার রয়েছে, রাষ্ট্র তাদের সম্প্রসারণের অনুমতি দিতে পারে। 

(২) আযালৃষিনিয়াম, লৌহ মিশ্রিত ধাতু, পরিবহণ প্রভৃতি ১২টি শিল্পে নতুন 
প্রতিষ্টান স্বাপনে রাষ্ট এবং বেসরকারী উদ্যোগ, উভয়েরই অধিকার থাকবে । রাষ্ট্র 
ক্রমেই অধিক পরিমাণে এই সকল শিল্পে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেও 
বেসরকারী সংস্থাসমৃহকেও এক্ষেত্রে নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উৎসাহ দেওয়া হুবে £ 
অতি সম্প্রতি এ বিষয়ে কিছু পরিবর্তন করে বেষরকারী ক্ষেত্রে ক্ষুপ্রায়তন লৌহ ও 
ইম্পাত শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অন্থুমতি দেওয়া হয়েছে । 

(৩) এই ছুই শ্রেণী ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় শিল্পের স্থাপনা ও সম্প্রসারণের সকল 
ভার বেসরকারী উদ্যোগের উপরই ন্যন্ত থাকবে । এই সকল বেসরকারী উদ্যোগকে 
উত্সাহ দেওয়ার জন্য রাষ্ট্র পরিবহণ, বিদ্যুৎ ও অন্যান্ত শক্তি উৎপাদন ও সরবরাহ 
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করবে, উপযুক্ত পরিমাণে আধিক সাহাধ্য দেবে এবং সংরক্ষণ নীতির আবশ্তকীয় 
পরিবর্তন “করবে ও অন্তান্ঠভাবে সহায়তা করবে এবং শিল্পক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য দুর করতে চেষ্টা করবে । 


*"*স্ট্ুউপরোক্ত ঘে তিনটি শ্রেণীতে শিল্পগুলিকে বিভক্ত করা হয়েছে তা অপরিবর্তনীয় 

নয়। অর্থনীতিক পরিকল্পনার স্বার্থে বা অন্যান্ত গুরুতর কারণে প্রয়োজন মনে 

একরলে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত শিল্পসমূহের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র কর্তৃক নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত 
হতে পারে। 


(খ) বেসরকারী ক্ষেত্রের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রের 
সুনিয়ন্ত্রিত ও উপযুক্ত সম্প্রপারণের জন্য ভারত সরকার ১৯৫১ সালে একটি শিল্প 
(উয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন পাস কবে। ১৯৫২ সাল থেকে তা চালু হয় ও 
১৯৫৩ সালে তা সংশোধিত হয় ও ৪৫টি শিল্পে তা প্রয়োগ করা হয়। এর দ্বাবা 
বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্মের তাদস্ত এবং প্রয়োজনবোধে তাদের 
পবিচালনাভার গ্রহণের ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হয়েছে । এছাড়া একটি নটি 
সীমার বেশি পুঁজি নিয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারের নিকট থেকে লাইসেন্স 
নিতে বাধ্য কৰা হয়েছে । শিল্পগুলির সাধারণ ও বিশেষ সমস্তা ও লাইসেন্স গ্রহণ 
সমস্যা ইত্যাদি বিবেচনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরামশর্দাতা পরিষদ, লাইসেন্স মঞ্ত্ুবীর 
জনা একটি লাইসেন্সিং কমিটি ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলির জন্য একটি করে উন্নয়ন পরিষদ 
স্থাপনের ভার সরকারকে দেওয়া হয়েছে ও এইগুলি সরকারের দ্বারা স্থাপিত 
হয়েছে। 


এর পর ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত সরকার যে নতুন লাইসেন্সিং 
পলিসি গ্রহণ করেছেন তাতে--১) লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে কোর সেক্টর, মিডল 
সেক্টর, হেভী ইনভেস্টমেন্ট সেক্টর ও রিজার্ত সেক্টর, এই চার ভাগে শিল্প- 
গুলিকে ভাগ কর! হয়েছে । 

(২) কোর সেক্টরে আছে বৃনিয়াদী, গুরুত্বপূর্ণ (স্ক্যাটেজিক) ও অতিশয় গুরুত্ব 
পূর্ণ (ক্রিটিক্যাল) শিল্পগুলি। এদের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতার সাথে লাইসেন্স মঞ্জুরীর 
বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে এবং নতুন স্থাপিত কোন প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স 
দিতে হলে তা সরকারী ও বেপরকারী যুক্ত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ জয়েন্ট সেক্টর ইউনিট 
হওয়া বাঞ্চনীয় । 

(৩) মিডল সেক্টরে ১ কোটি টাক। পরধস্ত পুঁজি নিয়ে গঠিত শিল্প সংস্থাগুলির 
কোন লাইসেন্স লাগবে না । যে সব নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠান ১ কোটি থেকে ৫ কোটি 
টাকা পুঁজি নিয়ে গঠিত হবে তাদের লাইসেন্স নিতে হবে। কিন্তু এই শ্রেণীর 
পুরাতন সংস্থাগুলিকে কতকগুলি শর্ত সাপেক্ষে লাইসেন্স নেবার প্রয়োজন হবে ন! 
(ষেমন এর! যদি দৃত্ত কমিটি কর্তৃক ঘোষিত ২টি বন্ড শিল্পগোষীর অন্ততু-্ত না হয়, 
এদের যদি ১* লক্ষ টাকা অথবা মোট পুজির ১* শতাংশের বেশি মূল্যের দ্রব্য 


২,১০৮ অর্থবিদ্যা 


আমদানির জন্য বিদেশী মুদ্রার প্রশ্নোজন না হয্ব, এবং এরা যদি মনোপলি আক 
দ্বারা নির্দিষ্ট গ্রধান্য বিস্তারকারী শিল্প-গ্রতিষ্ঠান ন] হয়) । 

(৪) ৫ কোটি টাকার বেশি পুজি নিয়ে গঠিত সকল প্রস্তাবিত নতুন সংস্থা 
হেভী ইনভেস্টমে্ট সেক্টরের অন্তর্গত বলে গণ্য হবে । এদের জন্য কঠোরভাবে 
লাইসেন্স ব্যবস্থ। প্রয়োগ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় স্থলে এদের বেলায়ও সরকারী 
ও বেসরকারী যুক্ত উদ্যোগের সংস্থা স্থাপনের উত্সাহ দিতে হবে। 

(৫) বিশেষ বিশেষ কতকগুলি দ্রব্যের উৎপাদন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলির জন্য 
সংরক্ষণ করা] হবে। এট! হল রিজার্ত সেকটর । 

(গ) সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে পরিকল্পিত বিনিয়োগের অনুপাত £ 
বিভিন্ন পঞ্চবাধ্ধিকী পরিকল্পনার কার্বক্রম ও গৃহশীত ব্যবস্থার দ্বারা সরকারী ও 
বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ নিধারিত ও পরিবতিত হচ্ছে । এট? সম্পর্কে 
একটি বিষয় নুম্পট্ট যে, বেসরকারী ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের জন্য নানাবিধ উৎসাহ 
প্রদান করা হলেও, বর্তমান সরকারী নীতি হল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের অধিকতর বিস্তৃতি । 
এইজন্য প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অনুপাত ছিল 
৫* 2 ৫০১ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তা ৫৬ £ ৪৪-এ পরিণত হয়ঃ আবার তৃতীয় পরিকল্পনায় 
এ সম্পর্কে বরাদ্দের অস্্পাত মোটামুটি ৫৯ £ ৪১ | 

(ঘ) প্রগতিশীল কর-ব্যবস্থ1! ঃ দেশের মধ্যে আয়ের বণ্টশে বৈষম্য দুর করার 
জন্য কর-ব্যবস্থাকে অধিকতর প্রগতিশীন করার কথা বলা হয়েছে । এজন্য কিছু কিছু 
নতুন কর প্রবতিত হয়েছে। 

(ও) সামাজিক নিরাপতার ব্যবস্থা! ই রাষ্ীয় বীম। মারফত অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, 
নারী শ্রমিকদের মাতৃত্ব ইত্যার্দির জন্য প্রয়োজনীয় সবেতন ছুটি অথ” সাহায্য» 
চিকিৎসা ব্যবস্থা ও প্রতিডেন্ট ফাণ্, ন্যুনতম মন্ত্রি নির্ধারণ ইত্যাদি ব্যবস্থার দ্বারা 
শ্রমিকশ্রেণীর জীবনে নিরাপত্তা আনার চেষ্টা করা হচ্ছে । 

(চ) একচেটিয়! কারবার ও কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ ঃ একচেটিয়।৷ কারবার ও 
প্রতিযোগিতা-সঙক্কোচনমুলক কারবারী কার্কলাপ আইন অন্গসারে ২ কোটি টাকার 
বেশি সম্পত্তি বিশিষ্ট ও আধিপত্যকারী কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলির ভারত সরকারের 
কাছে রেজিস্ট্রি করা বাধ্যতামুলক করা হয়েছে। 


তুলনামুলক অর্থনীতিক ব্যবস্থা ইতি 


